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তাফসীর ইবনে কাসীর 


চতুর্দশ খণ্ড 


" (সূরাঃ কাহ্‌ফ, মারইয়াম, তা-হা, আদ্বিয়া ও হাজ্জ 


মুল ঃ 
হাফেজ আল্লামা ইমাদুদ্দিন ইব্নু কাসীর (রহঃ) 


আঅন্মুবাদ ৪ 
ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান 
প্রাক্তন অধ্যাপক ও সভাপতি 
আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ 
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ । 
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প্রকাশক $ 
তাফসীর পাবলিকেশন 


(পক্ষে ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান) 


বাসা নং-৫৮, সড়ক নং-২৮ 
গুলশান, ঢাকা-১২১২ 


৪ৰ্থ সংস্করণ ৪ 
ফেব্রুয়ারী-২০০৫ ইং: 
মহররম-১৪২৬ হিঃ ' 
মাঘ- ১৪১১ বাং. 


রুম্পিউটার কম্পোজঃ 

দারুল ইবতিকার 

১০৫, ফকিরাপুল 

মালেক মার্কেট (নীচ তলা), ঢাকা। 
ফোন $£ ৯৩৪৮৭৩৬ 


মুদ্রণ £ 

আব্ুল্লাহ এন্টারপ্রাইজ 

৪৩, তোপখানা রোড, মানিকগঞ্জ হাউজ 
(৪র্থ তলা) পুরান! পল্টন মোড়, ঢাকা 
ফোন $ ৭১৬০৬১৬,৭১৬০৬৯৯ 
মোবাইল $ ০১৭৫-০০৭৭৬২ 


বিনিময় মূল্য £ ২৫০.০০ 


তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির সদস্যবৃন্দ 


ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান 
বাসা নং-৫৮, সড়ক নং-২৮ 
গুলশান, ঢাকা-১২১২ 


মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ 
বাসা নং-৫৮, সড়ক নং-২৮ 
গুলশান, ঢাকা । 

টেলি ? ৮৮২৪০৮০, ৮৮২৩৬১৭ 


মোঃ নূরুল আলম 

বাসা নং-১৫, সড়ক নং-১২ 
সেষ্টর-৪, উত্তরা সডেল টাউন, চাকা! 
ফোন $ ৮৯১৪৯৮৩ 


ইউসুফ ইয়াছিন 

৪৩, তোপখানা রোড, মানিকগঞ্জ হাউজ 

(৪ তলা) পুরান| গন্টন মোড়, ঢাকা। 

ফোন £ ৯৫৭১২৩৭, ৯৫৭১২৮৪ 

মোবাইল £ ০১৭৫-০০৭৭৬২ 
০১৭১-০৫৫৬৪০ 
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উভশৎুসৰ্প 


আমার শ্রদ্ধাম্পদ আব্বা মরহুম অধ্যাপক মওলানা 
আবদুল গনীর কাছেই আমি সর্বপ্রথম পাই 
তাফসীরের মহতী শিক্ষা এবং তাফসীর ইবনে 
কাসীর তরজমার পথিকৃত আমার মরহুম শ্বশুর 
মওলানা মুহাম্মদ জুনাগড়ীর কাছে পাই এটি 
অনুবাদের প্রথম প্রেরণা ৷ প্রায় অর্ধশতাৰ্দী পূর্বে তিনি 
পূর্ণাঙ্গভাবে একে উর্দৃতে ভাষাস্তরিত করেন । আমার 
জন্যে এঁরা উভয়েই ছিলেন এ গ্রন্থের উৎসাহদাতা, 
শিক্ষাগুরু এবং প্রাণপ্রবাহ । তাই এঁদের রূহের 
মাগফিরাত কামনায় এটি নিবেদিত ও উৎসগীর্কৃত। 


ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান 
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চার 


প্রকাশকের আর্য 


আল-হামদুলিল্পাহ । যাবতীয় প্রশংসা সেই জাতে পাক-পরওয়ারদিগারে 
আলম মহান রাব্বুল আ'লামীনের, যিনি আমাদিগকে একটি অমূল্য তাফসীর 
প্রকাশ করার গুরুদায়িত্ব পালনের তাওফীক দান করেছেন। অনন্ত অবিশ্রান্ত 
ধারায় দরূদ ও সালাম বর্ষিত হতে থাক সারওয়ারে কায়েনাত নবীপাক মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর । আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে আল্লাহ্‌ 
কবুল করুন ! -আমীন! 


চতুর্দশ খণ্ড প্রথম প্রকাশ নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় এবং প্রাণ প্রিয় দ্বীনদার 
ভাই-বোনদের অনুরোধে আমরা দ্রুত দ্বিতীয় সংস্করণের কাজে হাত দেই । 
আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে পরিশুদ্ধ ও পরিমার্জিত করে ইসলাম প্রিয় 
ভাই-বোনদের হাতে পৌছাতে পেরে মহান আল্লাহর দরবারে শুকরানা জানাই । 
তারই ইচ্ছায় ইহা সম্ভব হয়েছে। 


তাফসীর ইবনে কাসীরের এই খণ্ডগুলো প্রকাশ করতে গিয়ে যারা আমাদের 
সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন তাদের মধ্যে মাওলানা মোঃ মুজিবুর রহমান 
(কাতিব) সাহেবের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ ৷ তিনি কম্পিউটার কম্পোজ থেকে 
শুরু করে আরবী হস্তলিপি এবং অন্যান্য সম্পাদনার কাজে যথাযথভাবে সম্পন্ন 
করেছেন । মুদ্রণের গুরুদায়িত্্‌ পালন করেছেন ‘আবদুল্লাহ এন্টারপ্রাইজ’ এর 
মালিক ও কর্মচারীবৃন্দ । তাদেরকেও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই এবং সবার জন্য 
দোয়া কামনা করি। 


ঢাকাস্থ গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদের সহকারী ইমাম ও এই মসজিদের 
হাফেজিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক আলহাজ্জ হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুর রহিম 
সাহেব ছাপাবার পূর্ব মুহুর্তে নিখুঁতভাবে শেষ প্রুফটি দেখে দিয়েছেন। এজন্য 
আমরা তার কাছে কৃতজ্ঞ ৷ 


- তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি 
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পাচ 


অনুবাদকের আর্য 

র মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তারাই যারা পবিত্র কুরআনের পঠন-পাঠনে 
নিতে নিয়োজিত কন অতো ভ। ) 
পুতঃবাণী সকল যুগের জ্ঞান-তাপস ও মনীষীদেরকে উদ্দ্ধ করেছে পাক 
কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্য-বিশ্লেষণ প্রণয়ন করার কাজে। 
তাফসীর ইবনে কাসীর হচ্ছে কালজয়ী মুহাদ্দিস মুফাসসির যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী 
আল্লামা হাফিয ইবনু কাসীরের একনিষ্ঠ নিরলস সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের 
অমৃত ফল৷ 
তাফসীর ইবনে কাসীরের ব্যাপক জনপ্রিয়তা, কল্যাণকারিতা এবং অপরিসীম 
গুরুত্্‌ ও মূল্যের কথা সম্যক অনুধাবন করে আজ থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে 
এটি উদ্তে পূর্ণাঙ্গভাবে ভাষাস্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল । এই উর্দু অনুবাদের 
গুরু দায়িত্ৃটি অস্নানবদনে পালন করেছিলেন উপমহাদেশের অপ্রতিদ্বন্বী আলেম, 
প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও বিদগ্ধ মনীষী মওলানা মুহাম্মদ সাহেব জুনাগড়ী স্বীয় ক্ষুরধার 
বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে । তখন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত এটি পাক ভারতের উর্দূ 
ভাষাভাষীদের ঘরে ঘরে অতি ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও পঠিত হয়ে আসছে। 
এভাবে এই উপমহাদেশের আনাচে কানাচে দলমত নির্বিশেষে সকল মহলেই 
এটি সমাদৃত ও সৰ্বজন গৃহীত ৷ 
তাফসীর ইবনে কাসীরের বাংলা তরজমা প্রকাশের পথে সবচাইতে বেশী 
অন্তরায়, প্রতিকূলতা এবং সমস্যা দেখা দিয়েছিল অর্থের । আল্লাহপাকের লাখো 
শুকর যে, এর সুষ্ঠ সমাধান কল্পে চতুর্দশ খণ্ডের প্রকাশনা প্রসঙ্গে জনাব আবদুর 
“ওয়াহেদ সাহেবের ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং উপর্যুঁপরী আন্তরিক প্রয়াস বিশেষ 
উল্লেখের দাবীদার । তাফসীর একাদশ খণ্ড এবং আলহাজ্জ মুহাম্মদ আহসান 
সাহেবের সহযোগিতায় ত্রিংশতিতম তথা আমপারা খণ্ড প্রকাশনার পর আমি 
যখন প্রায় ভগ্নোৎসাহ অবস্থায় হতাশ প্রাণে হাত গুটিয়ে বসার উপক্রম 
আলোক বর্তিকা হাতে নিয়ে দূরআলাপনীর মাধ্যমে আমার সাথে এই প্রকাশনা 
সম্পর্কিত কিছু প্রাসঙ্গিক কথাবার্তা ও আলাপ আলোচনা করেন। 
জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব বাকী খণ্গুলোর সুষ্ঠু প্রকাশনার উদ্যোগ 
নিতে গিয়ে 8৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটিও গঠন করেন । এই সদস্যমণ্ডলীর 
মধ্যে তিনি এবং আমি ছাড়া বাকি দু'জন হচ্ছেন তার সহকর্মী জনাব নূরুল 
আলম ও মরহুম মকবুল হোসেন সাহেব । কিছু দিন পর গ্রুপ ক্যাপ্টেন 
(অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব এই কমিটিতে যোগ দিন। এভাবে আল্লাহ পাক 
অপ্রত্যাশিত ও অকল্পনীয়ভাবে তার মহিমান্বিত মহাগ্রন্থ আল্‌ কুরআনুল 
কারীমের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের অচল প্রায় কাজটিকে সচল ও অব্যাহত 
ব্রাখার ব্যবস্থা করলেন এবং এ ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করেন গ্রুপ 
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ছয় 


ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব, বেগম বদরিয়া রশীদ এবং বেগম 
ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ । 


সুতরাং সকল প্রকার প্রশংসা ও স্তবজ্তুতি তারই । অসংখ্য গুণগ্রাহী ভক্ত 
ভাই-বোনদের অনুরোধে দ্বিতীয় সংস্করণের ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ডগুলো এক খণ্ডে, 
৪থ, ৫ম, ৬ষ্ট ও ৭ম খণ্ডগুলো এক খণ্ডে ৮ম, ৯ম, ১০ম ও ১১শ খণ্ডগুলোকে 
এক খণ্ডে এবং ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬. ১৭ ও ১৮ নম্বর খণ্ডগুলো প্রথম প্রকাশে 
সূরা ভিত্তিক প্রকাশ করি। আজ এই চতুর্দশ খণ্ডের প্রথম প্রকাশের কপি নিঃশেষ 
হয়ে যাওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণে আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে পরিশুদ্ধ ও 
পরিমার্জিত করে প্রকাশ গহণ করি। এ পর্যন্ত প্রকাশিত খণ্ডগুলোর প্রচার ও 
ব্যক্তিগতভাবে বিক্রয় করার কাজে গ্রুপ প্যাপ্টেন (অবঃ) জনাব মামুনুর রশীদ ও 
বেগম বদরিয়া রশীদ এবং বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদের নাম বিশেষ 
ভাবে স্মর্তব্য। 

তাফসীর পালিকেশন কমিটি পুরো তাফসীর -এর মুদ্রণ ব্যবস্থা, অর্থানুকূল, 
অনুপ্রেরনা, উৎসাহ-উদ্দীপনা, বিক্রয় ব্যবস্থা ও অন্যান্য তত্ত্বাবধানের গুরু দায়িত্ব 
যে ভাবে পালন করেছেন, তার জন্য আমি আল্লাহর দরবারে জনাব আব্দুল 
ওয়াহেদ সাহেবের জন্য এবং তার সহকর্মীবৃন্দের, তার বন্ধু-বান্ধব; আর্থিক 
সাহায্যকারী সব ভাই বোন ও তাদের পরিবারবর্গের জন্যে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ, 
মঙ্গল ও শুভ কামনা করতে গিয়ে প্রাণের গোপন গহণ থেকে উৎসারিত দোয়া, 
মোনাজাত ও আকুল মিনতি প্রতিনিয়তই পেশ করছি । 


এই জন্য আল্লাহর দরবারে কমিটির সবাইর জন্যে এবং তাদের সহযোগী ও 
, বন্ধু-বান্ধব, ও পরিবারবর্গের জন্যে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ, মঙ্গল ও শুভ 
কামনা করতে গিয়ে প্রাণের গোপন গহণ থেকে উৎসারিত দোয়া, মোনাজাত ও 
আকুল মিনতি প্রতিনিয়তই পেশ করছি। আরো মুনাজাত করছি যেন আল্লাহ 
আব্বা আম্মার রূহের প্রতি স্বীয় অজস্র রহমত, আশীষ ও মাগফিরাতের 
‘বারিধারা বর্ষণ করেন। আমীন! রোষ হাশরের অনন্ত সওয়াব রিসানী এবং 
করেন। সুম্মা আমীন! 
ইয়া রাব্বুল আলামীন! এই তাফসীর তরজমার সকল ক্রুটি বিচ্যুতি ও 
ভ্রমপ্রমাদ আমার একান্তই নিজস্ব এবং এর যা কিছু শুভ কল্যাণপ্রদ ও ভালো 
দিক রয়েছে সেগুলো সবই তোমার নিজস্ব । তাই মেহেরবানী করে তুমিই 
আমাদের সবাইকে তোমার পাক কালাম সম্যক অনুধাবন, সঠিক হৃদয়ঙ্গম এবং 
তার প্রতি আমল করার পূর্ণ তাওফীক দান করো। একান্ত দয়া পরবশ হয়ে তুমি 
আমাদের সবার এ শ্রম সাধনা কবুল করো। একমাত্র তোমার তাওফীক এবং 
শক্তি প্রদানের উপরেই তাফসীর তরজমার এই মহত্তম পরিকল্পনার সুষ্ঠ 
পরিসমাপ্তি নির্ভরশীল । তাই এ সম্পর্কিত সকল ভ্রমপ্রমাদকে ক্ষমা ও সুন্দর 
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সাত 


চোখে দেখে পবিত্র কুরআনের এই সামান্যতম খিদতম আমাদের সবার জন্যে 
RU ERAT 


এই তাফসীর খণ্ডকে দিনের আলো বাতাসের সঙ্গে পরিচিত করতে গিয়ে 
কম্পিউটার কম্পোজ থেকে শুরু করে আরবী হস্তলিপি ও সুষ্ঠ মুদ্রণের গুরুদায়িত্ব 
কাধে নিয়ে মওলানা মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান (কাতিব) সাহেব এবং আবদুল্লাহ 
এন্টারপ্রাইজ-এর মালিক ও কর্মচারীবৃন্দ যে কর্তব্য পরায়ণতা ও যোগ্যতার 
পরিচয় দিয়েছেন তা দৃষ্টান্তমূলক প্রশংসার দাবিদার । এ প্রসঙ্গে মুহাম্মদ হাবীবুর 
রহমান ও সাফিয়া রহমান প্রযুখ আমার সন্তান সম্ভতির আস্তরিকতাপূর্ণ প্রচেষ্টা 
কোন ক্রমেই কম নয়। তাই এঁদের সবাইকে শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে 
প্রতিনিয়ত দোয়া করছি যেন মহান আল্লাহ এদেরকেও কুরআন খিদমতের 
নেকীতে শামিল করে নেন। আমীন! 


পারস্য কবির ভাষায় ৪ 


i 03S Aras ppd Aro 555 00 + MUSE Cd) ES PALS 59) 

অর্থাৎ রোয হাশর ও মহাপ্রলয় কান্ডের সন্ধিক্ষনে যখন সবাই নিজনিজ 
আমল-নামা সংগে নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হবে, তখন আমার নেক 
আমল যেহেতু একেবারেই শুন্যের কোঠায়, তাই আমি সে দিন মহান, আল্লাহর 
গাজ ফরজ ধারণ করে৷ 


আরব কবির ভাষায় ৪ চ 
SO ST BEG + BS pb ds HCN 
অর্থাৎ ‘যুগ যুগান্তর ও অনন্তকাল ধরে এই ছাপার হরফগুলো তাফসীরুল 
কুরআনের পৃষ্ঠায় চির ভাস্বর এবং দেদীপ্যমান হয়ে থাকবে অথচ লেখকের দেহ 
পিঞ্জর কবরে লীন হয়ে তার অস্থি মাংশ পর্যন্ত মাটিতে মিশে একাকার হয়ে 
যাবে। 


কারণ ক্ষনে ক্ষনে মুহূর্তে মুহূর্তে মানুষ এই নশ্বর জগত থেকে দূরে সরে 
গিয়ে সবার অলক্ষ্যে এই কবরের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহপাক একে 
‘বারযাখ’ অর্থাৎ অন্তরাল বা মাঝামাঝি ব্যবধানের স্তর বলে উল্লেখ করেছেন। 
তাই ইনশাআল্লাহ তিনিই আমাদের সবার আশু মুক্তি ও নাজাতের দুর্গম বন্ধুর 
পথকে সুগম করবেন । আমীন! 


ত্রর্তমানে বিনয়াবনত 
তওহীদ ও সানতুল হক সেন্টার ইনঃ ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান 
১২৪-০৭, জামাইকা এভিনিউ, প্রাক্তন প্রফেসর ও চেয়ারম্যান 
রিচমিও হিল, নিউইয়র্ক-১১৪১৮ আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ 
যুক্তরাষ্ট্র রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ । 
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2A 2 


সুরায়ে কাহ্‌ফ, মক্কী $4 841555 


(১১০ আয়াত, ১২ রুক্‌’) (NAGAI S A EC 
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সূরার ফজীলত বিশেষ করে প্রথম দশটি আয়াতের ফজীলতের বর্ণনা এবং 
সূরাটি যে দাজ্জালের ফিৎনা হতে রক্ষাকারী তার বর্ণনা । 


মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, একজন সাহাবী এই সূরাটি পাঠ করতে 
শুরু করেন। তার বাড়ীতে একটি জন্তু ছিল, সে লাফাতে শুরু করে। সাহাবী 
গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করে সামিয়ানার মত এক খণ্ড মেঘ দেখতে পান যা তার 
উপর ছায়া করে রয়েছে। তিনি এটা রাসূলুল্লাহর (সঃ) কাছে বর্ণনা করেন। 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বলেনঃ “তুমি এটা পাঠ করতে থাকো । এটা হচ্ছে 
আল্লাহ তাআ'’লার পক্ষ হতে এ ‘সাকীনা’ যা কুরআন পাঠের সময় অবতীর্ণ 
হয়ে থাকে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও এই রিওয়াইয়াতটি রয়েছে । 
এই সাহাবী ছিলেন হযরত উসায়েদ ইবনু হুযায়ের (রাঃ), যেমন সূরায়ে 
বাকারার তাফসীরে আমরা বর্ণনা করেছি । 

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, যে ব্যক্তি সূরায়ে কাহ্‌ফের প্রথম দশটি 
আয়াত মুখস্থ, করে তাকে দাজ্জালের ফিৎনা হতে রক্ষা করা হয়; জামে 
তিরমিযীতে তিনটি আয়াতের বর্ণনা রয়েছে। সহীহ মুসলিমে শেষ দশটি 
আয়াতের বর্ণনা আছে। সুনানে নাসায়ীতে সাধারণভাবে দশটি আয়াতের 
বৰ্ণনা রয়েছে। 

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, যে ব্যক্তি সূরায়ে কাহ্‌ফের প্রথম ও শেষ 
আয়াত পাঠ করে, তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত নূর হবে। আর যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ 
সূরাটি পড়বে সে যমীন হতে আস্মান পর্যন্ত নূর লাভ করবে । একটি গারীব 
বা দুর্বল সনদে ইবনু মীরদুওয়াই (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, জুমআ'’র দিন যে 
ব্যক্তি সূরায়ে কাহ্‌ফ পাঠ করবে সে তার পায়ের নীচ থেকে নিয়ে আকাশের 
উচ্চতা পর্যন্ত নূর লাভ করবে। ওটা কিয়ামতের দিন খুবই উজ্জ্বল হবে এবং 
পরবর্তী জুমআ’ পর্যন্ত তার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। এই হাদীসের 
ম'রফু’ হওয়ার ব্যাপারে চিন্তা ভাবনার অবকাশ রয়েছে। এর মাওকৃফ 
হওয়'ট'ই সঠিক কথা । 
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হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি জুমআ’র 
দিন সূরায়ে কাহ্‌ফ পাঠ করে তার পার্শ্ব থেকে নিয়ে বায়তুল্লাহ পর্যন্ত 
আলোকিত হয়ে যায়। 

মুসতাদরিকে হা’কিমে মারফু’ রূপে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি জুমআ'র 
দিন সূরায়ে কাহ্‌ফ পড়ে তার জন্যে দুই জুমআ'র মধ্যবর্তী সময় আলোকিত 
হয়ে থাকে। 

ইমাম বায়হাকীর (রঃ) হাদীস গ্রন্থে রয়েছে যে, যে ব্যক্তি সূরায়ে কাহ্‌ফকে 
এঁ ভাবে পড়বে যেভাবে তা নাযিল হয়েছে, তার জন্যে কিয়ামতের দিন 
জ্যোতি হয়ে যাবে। 

হাফিয যিআ’ মুকাদ্দাসীর (রঃ) ‘কিতাবুল মুখতারা' গ্রন্থে আছে যে, ষেই 
ব্যক্তি জুমআর দিন সূরায়ে কাহ্‌ফ পাঠ করবে সে আট দিন পর্যন্ত সমস্ত 
ফিৎনা ফাসাদ হতে নিরাপত্তা লাভ করবে। এমন কি যদি এই সময়ের মধ্যে 
দাজ্জালও এসে পড়ে তবে তারও ফিৎনা হতে তাকে রক্ষা করা হবে। 


দয়াময়, পরম দয়াল আল্লাহর নামে (শুর ব্রছি)। ol gl all cS 

১। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই যিনি ৮2>? 
সৃতি এই কিত LEIA ) 
অবতীর্ণ করেছেন এবং এতে LE 0 
তিনি অসংগতি রাখেন নাই । ত - (92237 


> po 4 
২। একে করেছেন সুপ্রতিষ্ঠিত তার | 
2? 2 Lr 25 
কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক ১৯% LUA CS (Y) 
| ৰে 22 232,70 47970 29230 
করবার জন্যে এবং বিশ্বাসীগণ, 28 To রে 32 
যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে এই LE 


সুসংবাদ দেয়ার জন্যে যে, rh 25 


Lor L271 2994 0 


তাদের জন্যে আছে উত্তম EHS 
পুরস্কার । 
৩ । যাতে তারা হবে চিরস্থায়ী । Las GSC (¥) 
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8। এবং সর্তক করার জন্যে, 
তাদেরকে যারা বলে যে, আল্লাহ 
সন্তান গ্রহণ করেছেন। ol, al 

. ক 6 
৫ । এই বিষয়ে তাদের কোনই Jess hl ) 


4 


জ্ঞান নেই এবং তাদের 527% EY 


{024 749,8 20 
Sl IE PAS CE) 


Pd 


পিতৃপুরুষদেরও ছিল না; তাদের AR 
মুখনিঃসৃত বাক্য কি উদ্ভট । "$+" 
তারা তো শুধু মিথ্যাই বলে। OLS Yl on 


আমরা পূর্বেই এটা বর্ণনা করে দিয়েছি যে, আল্লাহ তাআ'লা প্রত্যেক 
বিষয়ের শুরুতে ও শেষে তার প্রশংসা করে থাকেন। সর্বাবস্থাতেই তিনি 
তা’রীফ ও প্রশংসার যোগ্য । প্রথমে ও শেষে প্রশংসার যোগ্য একমাত্র 
তিনিই । তিনি স্বীয় নবীর (সঃ) উপর কুরআন কারীম অবতীর্ণ করেছেন যা 
তার একটি বড় নিয়ামত । এর মাধ্যমে আল্লাহর সমস্ত বান্দা অন্ধকার হতে 
বেরিয়ে আলোকের দিকে আসতে পারে। এই কিতাবকে তিনি ঠিকঠাক, 
সোজা ও সঠিক রেখেছেন। এতে কোনই বক্রতা নেই এবং নেই কোন 
ক্ৰুটি। এটা যে সরল ও সঠিক পথ প্রদর্শন করে এটা স্পষ্ট, পরিষ্কার ও 
প্রকাশমান। এই কিতাব অসৎ লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন করে এবং 
সৎলোকদেরকে শুভসংবাদ দেয়। এটা বিরুদ্ধাচরণকারী ও প্রত্যাখ্যানকারী- 
দেরকে ভয়াবহ শাস্তির খবর দেয়, যে শাস্তি আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে 
দুনিয়াতেও হবে এবং আখেরাতেও হবে। এমন শাস্তি যা আল্লাহ ছাড়া আর 
কেউ দিতে পারে না । যারা এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে, ঈমান আনবে 
এবং আমল করবে, এই কিতাব তাদেরকে মহাপুরস্কারের সুসংবাদ শুনাচ্ছে। 
যে পুরস্কার হলো চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর, যা তারা জান্নাতে প্রাপ্ত হবে, যা 
কখনো ধ্বংস হবে না এবং যার নিয়ামতরাশি চিরকাল থাকবে। 

এই কিতাব এ লোকদেরকে ভীষণ শাস্তি হতে সর্তক করছে যারা বলছে 
যে, আল্লাহর সন্তান রয়েছে। যেমন মক্কার মুশরিকরা বলতো যে, ফেরেশতারা 
আল্লাহর কন্যা (নাউযু বিল্লাহি মিনযালিকা) ৷ না জেনে শুনেই তারা মুখ দিয়ে 
একথা বলে ফেলতো ৷ তারা তো দূরের কথা, তাদের বড়রাও এরূপ কথা 
বলতে থেকেছে । 
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এ_ ০ শব্দের উপর যবর দেয়া 7 হিসেবে। বাকপদ্ধতির গঠন 


হবে 5০,844৩ 7 এইরূপ । আবার একথাও বলা হয়েছে যে, 
£44 শব্দের ৩-42 দেয়া হয়েছে 5 হিসেবে। তখন ইবারতের 
গঠন হবে £544 4:04 521 এইরূপ । যেমন বলা হয় SSS 
অর্থাৎ যায়েদ মানুষ হিসেবে কতই না সম্মানিত ৷ বসরাবাসী কারো কারো 
উক্তি এই যে, কোন কোন কারী এটাকে 4 পড়েছেন। যেমন-বলা হয় 
E075 2033 (5% অৰ্থাৎ তোমার কথা বিরাট হয়েছে এবং 
তোমার শান শওকত বড় হয়েছে। জমহ্‌্রের কিরআতে তো অর্থ সম্পূর্ণরূপে 
প্ৰকাশমান যে, তাদের কথা যে খুবই মন্দ ও জঘন্য, তারই এখানে বর্ণনা 
দেয়া হয়েছে, যা মিথ্যা ও অপবাদ ছাড়া কিছুই নয়। এজন্যেই বলা হয়েছে 
যে, তারা শুধু মিথ্যা বলে। 

এই সূরার শানে নুষযূল এই যে, কুরায়েশরা নাযার ইবনু হা’রিস ও উকবা’ 
তাদেরকে বলেঃ “তোমরা তাদের কাছে গিয়ে তাদের সামনে মুহাম্মদের 
(সঃ) সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করবে। পূর্ববর্তী নবীদের সম্পর্কে তাদের জ্ঞান 
রয়েছে। সুতরাং মুহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে তাদের মতামত কি তা তাদেরকে 
জিজ্ঞেস করবে।” এই দু'জন তখন মদীনার ইয়াহ্‌দী আলেমদের সাথে সাক্ষাৎ 
করে এবং তাদের সামনে হযরত মুহাম্মদের (সঃ) অবস্থা ও গুণাবলী বর্ণনা 
করে, তারা এদেরকে বলেঃ “দেখো, আমরা তোমাদেরকে একটা মীমাংসাযুক্ত 
কথা বলছি । তোমরা ফিরে গিয়ে তাকে তিনটি প্রশ্ন করবে। যদি তিনি উত্তর 
দিতে পারেন, তবে তিনি যে সত্য নবী এতে কোন সন্দেহ নেই । আর যদি 
উত্তর দিতে না পারেন, তবে তার মিথ্যাবাদী হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহ 
থাকবে না। তখন তোমরা তার ব্যাপারে যা ইচ্ছা করতে পার” তোমরা 
তাকে জিজ্ঞেস করবেঃ “‘পূর্বযুগে যে যুবকগণ বেরিয়ে গিয়েছিলেন তাদের 
ঘটনা বর্ণনা করুন তো? এটা একটা বিস্ময়কর ঘটনা তারপর তাকে এ 
ব্যক্তির অবস্থা জিজ্ঞেস করবে যিনি সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করেছিলেন । তিনি পূর্ব 
অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। যদি তিনি এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারেন, 
তবে তোমরা তাকে নবী বলে স্বীকার করে নিয়ে তার অনুসরণ করবে। আর 
যদি উত্তর দিতে না পারেন তবে জানবে যে, তিনি মিথ্যাবাদী । সুতরাং যা 
ইচ্ছা তা-ই করবে!” এরা দু'জন মক্কায় ফিরে গিয়ে কুরায়েশদেরকে বলেঃ 
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“শেষ ফায়সালার কথা ইয়াহ্‌দী আলেমগণ বলে দিয়েছেন। সুতরাং চল 
আমরা তাকে প্রশনগুলি করি৷” অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহর (সঃ) কাছে আগমন 
করে এবং তাকে এ তিনটি প্রশ্ন করে। তিনি তাদেরকে বলেনঃ “তোমরা 
আগামী কাল এসো, আমি তোমাদের এই প্রশুগুলির উত্তর দিবো” কিন্তু 
তিনি ইনশা আল্লাহ (আল্লাহ চান তো) বলতে ভুলে যান। এরপর পনেরো 
দিন অতিবাহিত হয়ে যায়, কিন্তু তার কাছে না কোন ওয়াহী আসে, না 
আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ থেকে তাকে এই প্রশ্নগুলির জবাব জানিয়ে দেয়া হয়। 
এর ফলে মন্কাবাসী ফুলে ওঠে এবং পরস্পর বলাবলি করেঃ “দেখো, 
কালকার ওয়াদা ছিল, আর আজ পন্নরো দিন কেটে গেল, তবুও সে জবাব 
দিতে পারলো না৷” এতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) দ্বিগুণ দুঃখে জর্জরিত হতে 
লাগলেন। একতো কুরায়েশদেরকে জবাব দিতে না পারায় তাদের কথা শুনতে 
হচ্ছে, দ্বিতীয়তঃ ওয়াহী আসা বন্ধ হয়েছে। এরপর হযরত জিবরাঈল (আঃ) 
আগমন করেন এবং সূরায়ে কাহ্‌ফ অবতীর্ণ হয়। এতেই ইন্শা আল্লাহ না 
বলায় তাকে ধমকানো হয়, এ যুবকদের ঘটনা বর্ণনা করা হয়, এ ভ্রমণকারীর 
বৰ্ণনা দেয়া হয় এবং রূহের ব্যাপারে জবাব দেয়া হয় । 


৬। তারা এই বাণী বিশ্বাস না < SUL (4) 
করলে তাদের পিছনে পিছনে 22 2296 ? 2 4 পূ 
ঘুরে সম্ভবতঃ তুমি দুঃখে > ০2/৬ 
আত্মবিনাশী হয়ে পড়বে। oll asad lie 


৭। পৃথিবীর উপর যা কিছু আছে 20a 
আমি সেগুলিকে ওর শোভা AE LEIS CL ) 


করেছি মানুষকে এই পরীক্ষা efit OE, 2 
করবার জন্যে যে, তাদের মধ্যে Sz 2০০1 পা 
কর্মে কে শ্রেষ্ঠ ৷ i ot! 4 


৮। ওর উপর যা কিছু আছে তা PEO I CAS 


অবশ্যই আমি উদ্ভিদ শূন্য Yet ss 
মৃত্তিকায় পরিণত করবো। oliz 2 
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আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নবীকে সম্বোধন করে বলছেনঃ “হে নবী (সঃ)! 
মুশরিকরা যে তোমার নিকট থেকে পালিয়ে যাচ্ছে এবং ঈমান আনয়ন করছে 
না এতে তুমি মোটেই দুঃখ করো না৷” এভাবে মহান আল্লাহ স্বীয় নবীকে 
(সঃ) সাস্তবনা দিচ্ছেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ “তুমি তাদের কারণে 
এতো দুঃখ আফসোস করো না৷” অন্য জায়গায় আছেঃ “তুমি তাদের কারণে 
এতো বেশী দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ে পড়ো না।'” আর এক আয়াতে আছেঃ 
“তাদের ঈমান না আনার কারণে তুমি নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ো 
না।”এখানেও তিনি বলেনঃ “তারা এই বাণী বিশ্বাস করছে না বলে তালুর 
পিছনে পড়ে তুমি দুঃখে আত্মবিনাশী হয়ে পড়ো না । তুমি তোমার কাজ 
চালিয়ে যাও । তাবলীগের কাজে অবহেলা করো না । যে সুপথ প্রাপ্ত হবে সে 
নিজেরই মঙ্গল সাধন করবে। আর যে পথপ্রষ্ট হবে সেও নিজেরই ক্ষতি 
করবে। প্রত্যেকের আমল তার সাথেই রয়েছে৷” 

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ “দুনিয়া ধবংসশীল । এর শোভা সৌন্দর্য নষ্ট 
হয়ে যাবে । আর আখেরাত বাকী থাকবে । এর নিয়ামত চিরস্থায়ী ।'' 

রাসূলুয্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “দুনিয়া হচ্ছে মিষ্ট, সবুজ রঙ বিশিষ্ট । আল্লাহ 
তাতে তোমাদেরকে প্রতিনিধি বানিয়ে দেখতে চান, তোমরা কেমন আমল 
কর। সুতরাং তোমরা দুনিয়া হতে ও স্ত্রীলোকদের হতে বেঁচে থাকো" বানু 
ইসরাঈলের সর্বপ্রথম ফিৎনা ছিল নারীদের ফিৎনা । এই দুনিয়া শেষ হয়ে 
যাবে এবং নস্ট হয়ে যাবে। দুনিয়ার ধ্বংস অনিবার্য । যমীন পতিত পড়ে 
থাকবে। তাতে কোন প্রকারের উদ্ভিদ থাকবে না৷” যেমন অন্য আয়াতে 
রয়েছেঃ “মানুষ কি লক্ষ্য করে না যে, আমি অনাবাদী পতিত ভূমিতে পানি 
জমিয়ে থাকি? অতঃপর তা থেকে তারা ভূমিতে সেচন করে থাকে, তারা 
নিজেরা পান করে এবং তাদের পশুগুলিকে পান করিয়ে থাকে? তবুওকি 
তাদের চক্ষু খুলবে না?” যমীন ও যমীনে যা কিছু আছে সবই ধ্বংস হয়ে 
যাবে এবং সবকেই প্রকৃত মালিকের সামনে হাযির করা হবে। সুতরাং হে নবী 
(সঃ)! তুমি তাদের কাছে যা-ই শুননা কেন এবং তাদেরকে যে কোন অবস্থায় 
দেখো না কেন, মোটেই দুঃখ ও আফসোস করো না। 


৯। তুমি কি মনে কর যে, গুহা ও 27 SE y (৭) 
নিদৰ্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর? ol Lo! 2 5 32 


PALMAE) AG sd ss 
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১০। যখন যুবকরা গুহায় আশ্রয় ১,3 ০০০ 
নিলো, তখন তারা বলেছিলঃ ৫!) | 521 ১1 (১) 
হে আমাদের প্রতিপালক! Ge 

ঢোটে। A 
আপনি নিজ হতে আমাদেরকে os INS | 


AE AT ARALAL RA 7225 5 


অনুগ্নহ দান করুন এবং আমাদের (15529 42>) এ) 
জন্যে আমাদের কাজকর্ম ee oe Es 
সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা ols Ul os 
ক! 2 1 Jr Ee \ 
১১। অতঃপর আমি তাদেরকে NE ) 


SY ard? 


গুহায় কয়েক বছর ঘুমন্ত OSE Cen HS 
অবস্থায় রাখলাম । 
BL 2, 291274979 
১২। পরে আমি তাদেরকে জ্ঞাগরিত Sled mn (\ 


করলাম জানবার জন্যে যে, দুই fear । > ত 
দলের মধ্যে কোনটি তাদের 5 7 গোঁ! ৭৮৮ 


অস্থিতিকাল সঠিকভাবে নির্ণয় SE 
করতে পারে। 


আসহাবে কাহ্‌ফের ঘটনা প্রথমে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হচ্ছে, পরে বিস্তারিত 
ভাবে বর্ণনা করা হবে । মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ “আসহাবে কাহ্‌ফের 
এই ঘটনাটি আমার ক্ষমতা প্রকাশের অসংখ্য ঘটনাবলীর মধ্যে একটি সাধারণ 
ঘটনা মাত্র । এর চেয়ে বড় বড় ঘটনা দৈনন্দিন তোমাদের চোখের সামনে 
ঘটতে রয়েছে। আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি, দিবস ও রজনীর পরিবর্তন, সূর্য ও 
যেগুলি এটাই প্রকাশ করছে যে, আল্লাহ তাআ'লা সীমাহীন ক্ষমতার 
অধিকারী । তিনি সব কিছুর উপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান। তার কাছে কোন কিছুই 
কঠিন নয়। আসহাবে কাহ্‌ফের চেয়ে তো বড় বড় বিস্ময়কর ঘটনা তোমাদের 
সামনেই বিদ্যমান রয়েছে। হে নবী (সঃ)! কিতাব ও সুন্নাহর যে জ্ঞান আমি 
তোমাকে দান করেছি তার গুরুত্ব আসহাবে কাহ্‌ফের ঘটনা অপেক্ষা অনেক 
বেশী । অনেক হুজ্জত ও প্রমাণ আমি বান্দাদের উপর খুলে দিয়েছি যা 
আসহাবে কাহ্‌ফের ঘটনা অপেক্ষা বেশী প্ৰকাশমান । 
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কাহ্‌ফ বলা হয় পাহাড়ের গর্তকে। সেখানে এই যুবকরা লুকিয়ে 
গিয়েছিলেন ‘রাকীম'’ হয় ঈলা পাহাড়ের পার্শ্ববর্তা একটি উপত্যকার নাম, না 
হয় এ জায়গায় একটি অট্টালিকার নাম, কিংবা কোন জনপদের নাম অথবা এ 
পাহাড়ের নাম। এ পাহাড়ের নাম নাজলূসও বলা হয়েছে এবং গুহার নাম 
বলা হয়েছে হায়রূম ৷ এ যুবকদের কুকুরটির নাম হামরান বলা হয়েছে । 

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ “‘সমস্ত কুরআন আমার জানা আছে, 
কিন্তু ‘হানান' বা ‘আওয়াহ’ এবং ‘রাকীম’ শব্দ সম্পর্কে আমার অবগতি নেই । 
আমার জানা নেই যে, ‘রাকীম’ কিতাবের নাম কি এঁ ভিত্তির নাম৷” তার 
থেকে আর একটি রিওয়াইয়াত বর্ণিত আছে যে, ‘রাকীম’ হচ্ছে কিতাব। 
সাঈদ (রঃ) বলেন যে, ওটা পাথরের একটি ফলক ছিল যার উপর আসহাবে 
কাহ্‌ফের ঘটনা লিখে এ গুহার দরজার উপর লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল। আবদুর 
রহমান (রঃ) বলেন যে, কুরআন কারীমে ১353.45 রয়েছে অর্থাৎ 
চিহ্নিত লিখিত কিতাব। সুতরাং আয়াতের বাহ্যিক শব্দ দ্বারা এরই পৃষ্ঠ 
পোষকতা করা হচ্ছে । অর এটাই ইমাম ইবনু জারীরের (রঃ) পছন্দনীয় উক্তি 
যে, ৯ 22০55 শব্দটি ১3৯ এর ওযনে “৮352 এর অর্থে ব্যবহৃত 
হয়েছে। যেমন CY RA এবং {233-222 এর অর্থে 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 

এই যুবকরা তাদের দ্বীনকে রক্ষা করার জন্যে নিজেদের কওমের নিকট 
থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তাদের ভয় ছিল যে, না জানি তারা তাদেরকে 
তাদের দ্বীন থেকে বিভ্রান্ত করে ফেলে। পালিয়ে গিয়ে তারা একটি পাহাড়ের 
গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। তারা প্রার্থনা করেছিলেনঃ “হে আল্লাহ! আপনার 
পক্ষ থেকে আমাদের উপর রহমত নাযিল করুন । আমাদেরকে আমাদের কওম 
হতে লুকিয়ে রাখুন এবং আমাদের এই কাজের পরিণতি ভাল করুন৷” হাদীসে 
একটি দুআ'য় রয়েছে “হে আল্লাহ! আমাদের ব্যাপারে আপনি যে ফায়সালা 
যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার প্রার্থনায় আরজ করতেনঃ “হে আল্লাহ! আপনি 
আমাদের সমস্ত কাজের পরিণাম ভাল করুন! আমাদেরকে দুনিয়ার লাঞ্ছনা ও 

এ গুহায় প্রবেশ করে তারা ঘুমিয়ে পড়েন এবং ঘুমের মধ্যেই বহু বছর 
অতিবাহিত হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জাগ্রত করেন। 
তাদের মধ্যে একজন দিরহাম (রোৌপ্যমুদ্রা) নিয়ে সওদা খরিদের উদ্দেশ্যে 
বাজারেরদিকে রওয়ানা হন, যেমন সামনে আসছে । মহান আল্লাহ বলেনঃ 
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“পরে আমি তাদেরকে জাগ্রত করলাম এটা জানবার জন্যে যে, দুই দলের 
মধ্যে কোনটি তাদের অবস্থিতিকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে। 


Br iat ‘শব্দের অর্থ হচ্ছে, সংখ্যা বা গণনা । আবার এই কথাও বলা 
হয়েছে যে, এই শব্দটি "২24 “(শেষ সীমা)-এর অর্থেও এসে থাকে। 
আরব কবিরা তাদের কবিতার মধ্যেও এটাকে ‘২-2 এর অর্থেই প্রয়োগ 


করেছেন। 
১৩। আমি তোমার কাছে তাদের 


সঠিক বৃত্তান্ত বৰ্ণনা করছিঃ তারা 


ছিল কয়েকজন যুবক, তারা 
তাদের প্রতিপালকের প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং 


আমি তাদের সৎ পথে চলার 


শক্তি বৃদ্ধি করেছিলাম । 


১৪। আর আমি তাদের চিত্ত দৃঢ় 
করেদিলাম; তারা যখন উঠে 
দাড়ালো তখন বললোঃ 
‘‘আমাদের প্রতিপালক 
আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর 
প্রতিপালক; আমরা কখনই তীর 
পরিবর্তে অন্য কোন মা'বৃদকে 
আহবান করবো না; যদি করে 


বসি তা অতিশয় গর্হিত হবে।” ' 


১৫। আমাদেরই এই স্বজাতিরা 
তার পরিবর্তে অনেক মা'বৃদ 
গ্রহণ করেছে, তারা এইসব 
মা’বৃদ সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ 
উপস্থিত করে না কেন? যে 


+4০52? 
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আল্লাহর সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন 


M Fe A? 4 S22 

করে তার চেয়ে অধিক 4) 26 5 ১ 
সীমালংঘনকারী আর কে? Uy Be 
0 Lis 


১৬। তোমরা যখন বিচ্ছিন্ন হলে 
তাদের হতে ও তারা আল্লাহর ৯257461517 0)) 
পরিবর্তে যাদের ইবাদত করে dour LD L227 
তাদের হতে, তখন তোমরা 54 | ১১০০০০১ 


গুহায় আশয় গ্রহণ কর; 241 224 80 7) 
ES itt. LE) 
তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের s 


2wrsr 727202w 22 Wr 


. জন্যে তার দয়া বিস্তার করবেন গোঁ? চি০ ০৪ 1১১ 


এবং তিনি তোমাদের জন্যে LL2w 22 nrozw 227 
SC TN 


এখান থেকে আল্লাহ তাআ*’লা আসহাবে কাহ্‌ফের ঘটনা বিস্তারিতভাবে 
বৰ্ণনা শুরু করেছেন। তারা ছিল কয়েকজন যুবক ৷ তারা সত্য দ্বীনের প্রতি 
আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং হিদায়াত লাভ করে। কুরায়েশদের মধ্যেও এটাই 
ঘটেছিল যে, যবুকরা তো সত্যের আহবানে সাড়া দিয়েছিল, কিন্তু বুড়োদের 
মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া সবাই ইসলাম থেকে সরে পড়ে ছিল। 

বর্ণিত আছে যে, তারা ছিল খোদাভীরু, মু'মিন এবং সুপথপ্রাপ্ত যুবকদের 
একটি দল । তারা তাদের প্রতিপালকের একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিল। তারা তার 
তাওহীদের উক্তিকারী ছিল। দৈনন্দিন তাদের ঈমান ও হিদায়াত বৃদ্ধি 
পাচ্ছিল । এই ধরণের আরো আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা দলীল গ্রহণ করে 
ইমাম বুখারী (রঃ) প্রভৃতি সম্মানিত মুহাদ্দিসগণ বলেন যে, ঈমান বৃদ্ধি হয়ে 
থাকে। এর স্তরে ত্রাস বৃদ্ধি হতে থাকে। এখানে রয়েছেঃ “আমি তাদের 
সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেছিলাম ।”’ অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 
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অর্থাৎ “হিদায়াত প্রাপ্তদের হিদায়াত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।'' (৪৭৪ ১৭) 
অন্য আয়াতে আছেঃ 


#2 পপ 28) 2 


SOUNDS AASIIEL 


অর্থাৎ “যারা ঈমান এনেছে তাদের ঈমান বাড়িয়ে দেয়।” (৯৪ ১২৪) 
অন্য এক স্থানে আছেঃ 


‘ pS) ৰ TA) B35 

অর্থাৎ ‘ ‘যেন তারা তাদের ঈমানের সাথে ঈমান আরো বেড়ে নেয়।” 
(৪৮৪ ৪) কুরআন কারীমের এই বিষয়ের উপর আরো বহু আয়াত রয়েছে। 
বর্ণিত আছে যে, এই লোকণগ্ডলি হযরত ঈসা ইবনু মরিয়মের (আঃ) দ্বীনের 
উপর ছিলেন। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ’লাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 
তবে বাহ্যতঃ জানা যাচ্ছে যে, এটা হযরত ঈসার (আঃ) পূর্বযুগের ঘটনা । 
এর একটি দলীল এটাও যে, যদি এ লোকগুলি খৃস্টান হতেন, তবে ইয়াহৃদীরা 
এতো মনোযোগ ও গুরুত্বের সাথে তাদের অবস্থাবলী অবহিত হতো না এবং 
অন্যদেরকে অবহিত করারও চেষ্টা করতো না৷ অথচ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে 
যে, মক্কার কুরায়েশরা তাদের দু'জন প্রতিনিধিকে ইয়াহ্‌দী আলেমদের কাছে 
পাঠিয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, ইয়াহ্‌দী আলেমরা যেন তাদেরকে 
এমন কতকপগ্তলি কথা বলে দেয় যা তারা মুহাম্মদকে (সঃ) জিজ্ঞেস 
করবে। তখন ইয়াহ্‌দী আলেমরা প্রতিনিধিদ্য়কে বলেছিলঃ “তোমরা তাকে 
গুহাবাসীদের ঘটনা ও যুলকারনাইনের ঘটনা জিজ্ঞেস করবে এবং রূহ্‌ 
সম্পর্কেও প্রশ্ন করবে৷” এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, ইয়াহ্‌দীদের কিতাবে এর 
বর্ণনা ছিল এবং এই ঘটনা তারা জানতো । এটা যখন প্রমাণিত হয়ে গেল । 
তখন এটা স্পষ্টভাবে বলা যেতে পারে যে, ইয়াহ্‌দীদের কিতাব তো 
খৃস্টানদের কিতাবের পূর্বেকার । এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'’লাই সঠিক 
জ্ঞানের অধিকারী । 

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ ““আমি তাদেরকে তাদের কওমের 
কোনই পরওয়া করে নাই । বরং তারা নিজেদের দেশ ত্যাগ করে এবং আরাম 
ও শাস্তি সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দেয়।” 

পূর্ব যুগীয় কতকগুলি মনীষীর বর্ণনা রয়েছে যে, এই লোকণগুলি রোমক 
সম্রাটের বংশধর এবং রোমের নেতৃস্থানীয় লোক ছিলেন। একবার তারা 
তাদের কওমের সাথে উৎসব উদ্যাপন করতে গিয়ে ছিলেন। এ যুগের 
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বাদশাহর নাম ছিল দাকইয়ানুস ৷ সে অত্যন্ত উদ্ধত ও কঠোর প্রকৃতির লোক 
ছিল। সে সকলকে শির্কের শিক্ষা দিতো এবং মূর্তি পূজা করাতো। এই 
যুবকগণও তাদের বাপ-দাদাদের সাথে এই উৎসব মেলায় গিয়েছিলেন। 
তথাকার তামাশা দেখে তীদের মনে ধারণা জন্মে যে, মূর্তি পূজা নিছক বাজে 
কাজ ৷ ইবাদত-বন্দেগী ও উৎসর্গ এক মাত্র এ আল্লাহর জন্যেই হওয়া উচিত 
যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা ও মালিক । সুতরাং এই লোকগুলি এক 
এক করে সেখান থেকে সরে পড়েন। তাদের একজন গিয়ে এক গাছের নীচে 
বসে পড়েন। পরে দ্বিতীয় জন, তৃতীয়জন, চতুৰ্থজন তথায় যান। মোট 
কথা, এক এক করে সবাই এ গাছের নীচে জমা হয়ে যান। অথচ একের 
অপরের সাথে কোন পরিচয় ছিল না । শুধু ঈমানের জ্যোতি তাদেরকে এক 
জায়গায় মিলিত করে। হাদীসে রয়েছে যে, রহসমূহও একটা একত্রিত 
সেনাবাহিনী । রোযে আযলে যাদের পরস্পরের মধ্যে পরিচয় ঘটেছিল, 
দুনিয়াতেও তারা মিলে মিশে থাকছে। আর সেই দিন যারা পরস্পর 
অপরিচিত ছিল, দুনিয়াতে এসেও তাদের মধ্যে মতানৈক্য থেকে যাচ্ছে। * 
আরববাসীরা বলে যে, এক জাতিত্ব হচ্ছে মিলজুলের কারণ । 


গাছের নীচে উপবিষ্ট এ যুবকগণ নীরব ছিলেন। তাদের একের অপর হতে 
ভয় ছিল যে, যদি তিনি মনের কথা বলে দেন তবে তার সঙ্গী তার শক্ত হয়ে 
যাবেন। কারোই কারো সম্পর্কে কোন খবর ছিল না ৷ তারা জানতেন না যে, 
তাদের প্রত্যেকেই নিজের কওমের অজ্ঞতাপূর্ণ ও শিরকপূর্ণ কাজে অসন্তুষ্ট । 
অবশেষে তাদের মধ্যে একজন বুদ্ধিমান ও সাহসী যুবক সকলকে সম্বোধন 
করে বললেনঃ “‘ভাইসব! আপনারা সবাই যে, সাধারণ ব্যস্ততাপূর্ণ 
"জনসমাবেশ ছেড়ে এখানে এসে বসেছেন। আমি চাই যে, প্রত্যেকেই এর 
কারণ প্রকাশ করবেন যে কারণে তিনি স্বীয় কওমকে ছেড়ে এসেছেন।” তখন 
একজন বলে উঠলেনঃ “আমাকে তো আমার কওমের প্রথা, চাল-চলন ও 
রীতি-নীতি মোটেই ভাল লাগে না । আসমান ও যমীনের এবং আমাদের ও 
আপনাদের সৃষ্টিকর্তা যখন একমাত্র আল্লাহ তখন আমরা তাকে ছাড়া 
অন্যের ইবাদত কেন করবো?’ তার এই কথা শুনে দ্বিতীয়জন বললেনঃ 
“আল্লাহর কসম! এই ঘৃণাই আমাকে এখানে এনেছে” তৃতীয়জনও একথাই 
বললেন যখন সবাই এই একই কারণ বর্ণনা করলেন, তখন সবার অস্তরেই 
প্রেমের এক ঢেউ খেলে গেল । একত্ববাদের আলোকে আলোকিত প্রাণ এই 
যুবকবৃন্দ পরস্পর সত্য ও খীটি বন্ধুতে পরিণত হয়ে গেলেন এবং তারা সহোদর 


. ১. এই হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে। 
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ভাইদের চেয়েও বেশী একে অপরের শুভাকাংখী হয়ে পড়েন। তাদের মধ্যে 
ইত্তেহাদ ও ইত্তেফাক হয়ে যায়। তারা তখন একটি জায়গা নির্দিষ্ট করে নেন 
' এবং সেখানে এক আল্লাহর ইবাদত করতে থাকেন। ক্রমে ক্রমে তাদের 
কওমের কাছেও তাদের খবর প্রকাশ হয়ে পড়ে। সুতরাং তাদেরকে ধরে এ 
অত্যাচারী বাদশাহর নিকট নিয়ে যায় এবং তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। 
বাদশাহ্‌ এ সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারা অত্যন্ত সাহসিকতা ও 
বীরত্বের সাথে নিজেদের একত্ববাদ ও মায্হাবের বর্দনা দেন। এমন কি, স্বয়ং 
বাদশাহ্‌ তার সভাষদবর্গ এবং সারা দুনিয়াকে এর দাওয়াত দেন। তারা মন 
যিনি আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা ও মালিক তাকে ছাড়া অন্য কাউকেও 
মা'বূদ বানিয়ে নেয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব । আমাদের দ্বারা এটা কখনো হতে 
পারে না যে, তাকে ছাড়া অন্য কাউকেও আহ্বান করবো । কেননা, শিরক 
একেবারেই বাজে কাজ। আমরা এই কাজ কখনো করতে পারবো না। এটা 
অত্যন্ত বাজে ব্যাপার, অনর্থক কাজ ও বক্র পথ। আমাদের এই কওম 
মুশরিক । তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যদেরকে আহবান করছে এবং তাদের 
ইবাদতে নিমগ্ন রয়েছে। এর কোন দলীল প্রমাণ তারা পেশ করতে পারবে না। 
সুতরাং তারা মিথ্যাবাদী ও অত্যাচারী ৷” বর্ণিত আছে যে, তাদের 
স্পষ্টবাদিতায় বাদশাহ অত্যন্ত রাগান্বিত হয় এবং তাঁদেরকে শাসান-গর্জন ও 
ভয় প্রদর্শন করে। সে নির্দেশ দেয়ঃ “তাদের পোষাক খুলে নাও । এরপরেও 
যদি তারা বিরত না হয়, তবে আমি তাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করবো ৷” 

ৰাদশাহ্র এই কথায় তাদের অস্তর আরো দৃঢ় হয়ে যায়, কিন্তু তারা এটা 
অবগত হয়ে যান যে, এখানে থেকে তারা দ্বীনদারীর উপর ত থাকতে 
পারবেন না । তাই, তারা কওযম, দেশ এবং আতায়স্বজন সবকে ছেড়ে দেয়ার 
দৃঢ় সংকল্প করেন। এই হুকুমও রয়েছে যে, মানুষ যেন দ্বীনের ভয়ের সময় 
হিজরত করে। হাদীসে রয়েছে যে, খুব সম্ভব মানুষের উত্তম মাল হবে বক্রীর 
পাল, যেগুলি নিয়ে সে পাহাড়ে-পর্বতে ও মরুপ্রান্তরে বসবাস করবে এবং 
স্বীয় দ্বীনকে রক্ষার জন্যে পালিয়ে বেড়াবে। সুতরাং এইরূপ পরিস্থিতিতে 
জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা শরীয়ত সম্মত । হা, তবে যদি পরিস্থিতি এরূপ না 
হয় এবং দ্বীন নষ্ট হওয়ার ভয় না থাকে, তাহলে জঙ্গলে পালিয়ে যাওয়া 
শরীয়ত সম্মত নয়। কেননা. এমতাবস্থায় জুমআ’ ও জামাআ'’তের ফজীলত 
হাত ছাড়া হয়ে যাবে। 

যখন এই লোকণ্ুলি দ্বীন রক্ষার জন্যে এতো গুরুত্বপূর্ণ উৎসর্গে উদ্যত হন, 
তখন তাদের উপর আশন্লাহর রহমত বর্ষিত হয়। মহান আল্লাহ বলেনঃ “ঠিক 
আছে, তোমরা যখন তাদের দ্বীন থেকে পৃথক হয়ে গেছো তখন দেহ হতেও 
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পৃথক হয়ে পড় । যাও তোমরা কোন গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর । তোমাদের উপর 
তোমাদের প্রতিপালকের করুণা বর্ষিত হবে। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের 
শত্রুদের দৃষ্টির অগোচরে রাখবেন। তোমাদের কাজ তিনি সহজ করে দিবেন 
এবং তোমাদের শাত্তির ব্যবস্থা করবেন।” 

সুতরাং এই লোকগুলি সুযোগ বুঝে এখান থেকে পালিয়ে যান এবং 
পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেন। দেখতে পাচ্ছিলেনা, অবশেষে তিনি 
কাফিরদের কালেমা নীচু করে দেন এবং নিজের কালেমা সুউচ্চ করেন৷ আল্লাহ 
মর্যাদাবান ও বিজ্ঞানময়।” সত্য তো এটাই যে, এই ঘটনাটি প্ুহাবাসীদের 
ঘটনা হতেও বেশী বিস্ময়কর ও অসাধারণ । 

একটি উক্তি এও আছে যে, কওম ও বাদশাহ এ যুবকদেরকে পেয়ে 
গিয়েছিল। যখন তারা তাদেরকে গুহায় দেখতে পায়, তখন তারা বলে ওঠেঃ 

৪! আমরা তো এটাই চাচ্ছিলাম ৷” অতঃপর তারা এ গুহার মুখটি একটি 
প্রাচীর দ্বারা বন্ধ করে দেয়, যাতে তারা ওর মধ্যেই মারা যান। কিন্তু এই 
উক্তির ব্যাপারে চিন্তাভাবনার অবকাশ রয়েছে। কেননা, কুরআন কারীমে 
রয়েছে যে, সকাল-সন্ধ্যায় তাদের উপর সূর্যের আলো যাওয়া-আসা করতো 
ইত্যাদি । এসব ব্যাপারে মহান আল্লাহই সঠিক জ্ঞানের অধিকারী । 


১৭ । দেখলে দেখতে-তারা গুহার RAE 57 (\V) 
প্রশস্ত চত্বরে অবস্থিত, সূর্য 2c 28/9 2 
উদয়কালে তাদের গুহার দক্ষিণ 44445 ০০০১2৮ ০b 
হানে হেলে আছে এবং অভকলে 25 
তাদেরকে অতিক্রম করছে বাম. ,, _ 1299 2 25 
পার্ দিয়ে, এইসব আন্লাহর PS JD SS ote 

2 A) Ll A242 
নিদর্শন; আল্লাহ যাকে সৎপথে ৩১ 2; 28 
পরিচালিত করেন সে সৎপথ ,৮ dE hd 
প্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট “(১০০ ১454 
করেন তুমি কখনই তার কোন ৯ eT I 4S 
পথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক £০৮ » 105 230 
পীৱে না| bt bres 
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এটা হচ্ছে এ বিষয়ের দলীল যে, এ গুহাটির মুখ ছিল উত্তর দিকে। সূর্য 
উদয়ের সময় ওর ডান দিকে রোদ্রের ছায়া প্রবেশ করতো । সুতরাং দুপুরের 
সময় সেখানে রৌদ্র মোটেই থাকতো না । সূর্য উপরে উঠার সাথে সাথে 
এরূপ জায়গা হতে রৌদ্রের আলো কমে যায় এবং সূর্যাস্তের সময় তাদের 
গুহার দিকে ওর দরজার উত্তর দিক থেকে রৌদ্র প্রবেশ করে থাকে। জ্যোতিষ্ক 
বিদ্যায় পারদর্শী লোকেরা এটা খুব ভালভাবে বুঝতে পারেন, যাদের সূর্য, চন্দ্র 
ও তারকারাজির চলন গতি সম্পর্কে জ্ঞান রয়েছে যদি গুহার দরজাটি পূর্ব 
মুখী হতো তবে সূর্যাস্তের সময় সেখানে রৌদ্র মোটেই যেতো না আর যদি 
কিবলামুখী হতো তবে সূর্যোদয়ের সময়ও সেখানে সূর্যের আলো পৌঁছতো 
না। এবং সূর্যাস্তের সময়ও না এবং সূর্যের ছায়া ডান বামেও ঝুঁকে পড়তো না 
আলো প্রবেশ করতো না, বরং সূর্য হেলে পড়ার পরে আলো ভিতরে প্রবেশ 
করতো । তারপর সূর্যাস্ত পর্যন্ত বরবারই আলো থাকতো ৷ সুতরাবৎ আমরা যা 
বর্ণনা করলাম সঠিক কথা ওটাই । অতএব, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর । হযরত 
ইবনু আব্বাস (রাঃ) >-$১১%; এর অর্থ করেছেন ছেড়ে দেয়া ও পরিত্যাগ 
করা । মহামহিমান্বিত আল্লাহ আমাদেরকে এটা জানিয়ে দিলেন যাতে আমরা 
চিন্তা করি ও বুঝি ৷ এঁ গুহাটি কোন্‌ শহরের কোন্‌ পাহাড়ে রয়েছে, তা তিনি 
বলে দেন নাই । কারণ, এটা জেনে আমাদের কোনই উপকার নাই । এর 
দ্বারা শরীয়তের কোন উদ্দেশ্যই লাভ হয় না। তবুও কোন কোন 
তাফসীরকার এ ব্যাপারে কষ্ট করেছেন। কেউ কেউ বলেন যে, ওটা ঈলার 
নিকটবর্তী জায়গায় অবস্থিত, কেউ বলেন যে, ওটা নীনওয়ার পাশে রয়েছে। 
কেউ বলেন যে, রোমের মধ্যে রয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, ওটা 
রয়েছে বালকাতে ৷ ওটা যে কোথায় রয়েছে এর প্রকৃত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ 
তাআ'লারই আছে । যদি এতে আমাদের কোন দ্বীনী বা মাযহাবী উপকার 
থাকতো তবে অবশ্যই তিনি তা আমাদেরকে তার নবীর (সঃ) মাধ্যমে 
জানিয়ে দিতেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যে যে কাজ ও জিনিস 
তোমাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তী ও জাহান্নাম হতে দূরে করে থাকে ওগুলির 
একটিও না ছেড়ে সবই আমি বর্ণনা করে দিয়েছি ।” সুতরাং আল্লাহ তাআ'লা 
ওর বিশেষ বণনা করেছেন, কিন্তু ওর জায়গার উল্লেখ করেন নাই । তিনি 
বলেন যে, সূর্যোদয়ের সময় তাদের গুহা হতে ওটা ডানে-বামে ঝুঁকে পড়ে 
এবং সূর্যাস্তের সময় তাদেরকে বাম দিকে ছেড়ে দেয়। তারা প্রশস্ততার মধ্যে 
রয়েছে । সুতরাং তাদের উপর সূর্যের তাপ পৌঁছে না। অন্যথায় তাদের দেহ ও 
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কাপড় পুড়ে যেতো । এটা আল্লাহ তাআ'লার একটা নিদর্শন যে, তিনি 
তাদেরকে এগ্তহায় পৌঁছিয়েছেন, যেখানে তাদেরকে জীবিত রেখেছেন। 
সেখানে রৌদ্রও পৌঁছেছে, বাতাসও পৌঁছেছে এবং চন্দ্রালোকও প্রবেশ 
করেছে; যাতে তাদের নিদ্বার কোন ব্যাঘাত না ঘটে, না কোন ক্ষতি হয়। 
প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে এটাও একটা পূর্ণক্ষমতার নিদর্শন। 
এঁ একত্ববাদী যুবকদেরকে হিদায়াত স্বয়ং আল্লাহ তাআ'লাই দান করেছিলেন। 
কারো ক্ষমতা ছিল না যে, তাদের পথভ্রষ্ট করে। পক্ষান্তরে তিনি যাদেরকে 
হিদায়াত দান করেন না, তাদেরকে হিদায়াত করার ক্ষমতা কারো নেই । 


১৮। তুমি মনে করতে, তারা EOLA 
জাত কিনতু তারা ছিল নিদি, ০ 
আমি তাদেরকে পার্শ্ব পরিবর্তন el SS wel 332 


23 p92 (Le 


করাতাম দক্ষিণে ও বামে এবং ~~, AVENE EY 
তাদের কুকুর ছিল সন্মুখের পা ৰই 2 43 { Ll 
' দু'টি গুহার ছারে প্রসারিত করৈ; 2222003 he 
তাকিয়ে তাদেরকে দেখলে তুমি ES ls Sal 
পিছনে ফিরে পালিয়ে যেতে ও 2+? 5118 a 


cds BUS 
তাদের ভয়ে আতংকগ্রস্ত হয়ে চটি : eS 


পড়তে । os 


মহান আল্লাহ বলেনঃ “তারা শুয়ে আছে, কিন্তু দর্শকরা তাদেরকে জাগ্রত 
মনে করে। কেননা তাদের চক্ষু খুলে রয়েছে” বর্ণিত আছে যে, নেকড়ে বাঘ 
যখন ঘুমায় তখন সে একটি চক্ষু বন্ধ করে ও আর একটি চুক্ষ খুলে রাখে। 
আবার ওটাকে বন্ধ করে এবং অন্যটিকে খুলে রাখে যেমন কোন কবি 
বলেছেনঃ 


LE LAUALL € ¢ FA 229 12> Ad 


EAE NE fe MR: CRM 
থাকে। সে নিজেকে রক্ষা করে। সুতরাং একই সময় সে জাগ্রত ও ঘুমন্ত 
উভয়ই ৷” 
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জীব-জন্তু ও পোকামাকড় ও শত্রু হতে রক্ষা করার জন্যে নিদ্রিত অবস্থায়ও 
তাদের চুক্ষ খুলে রাখেন এবং মাটিতে যেন খেয়ে না ফেলে এজন্যে তিনি 
তাদের পার্শ্ব পরিবর্তন করাতে থাকেন । বর্ণিত আছে যে, বছরে দু'বার করে 
পা দুটি প্রসারিত করে বসেছিল । কুকুরটির দরজার বাইরে থাকার কারণ এই 
যে, যে ঘরে কুকুর, ছবি, অপবিত্র ব্যক্তি এবং কাফের ব্যক্তি থাকে সেই ঘরে 
ফেরেশতা যান না । যেমন একটি হাসান হাদীসে এসেছে। একুকুরটিও এ 
অবস্থাতেই ঘুমিয়ে পড়ে । এটা সত্য কথাই যে, ভাল লোকের সংস্পর্শে 
আসলে ভাল হওয়া যায়। এরই প্রমাণ হিসেবে দেখা যায় এ কুকুরটি এমন 
মর্যাদা লাভ করে যার ফলে আল্লাহর কিতাবে ওরও বর্ণনা দেয়া হয় । বর্ণিত 
আছে যে, এঁ কুকুরটি তাদেরই কোন একজনের পালিত শিকারী কুকুর ছিল। 
একটা উক্তি এও আছে যে, ওটা ছিল বাদশাহ'র বাবুচীরি কুকুর। সেও ছিল এ 
যুবকদেরই মাযহাবপস্থী। সেও তাদের সাথে হিজরত করেছিল। তখন তার 
কুকুরটিও তাদের পিছনে পিছনে চলে গিয়েছিল। এসব ব্যাপারে আল্লাহ 
তাআ'লাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 

বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবরাহীমের (আঃ) হাতে হযরত যাবীহুল্লাহর 
(আঃ) পরিবর্তে যে ভেড়াটি যবাহকৃত হয়েছিল তার নাম ছিল ‘জারীর’ 
হযরত সুলাইমানকে (আঃ) যে হুদহুদ পাখিটি সাবার দেশের রাণী খবর এনে 
দিয়েছিল তার নাম ছিল ‘আনফায’ । গ্রহাবাসীদের এ কুকুরটির নাম ছিল 
‘কিতমীর’ । বাণী ইসরাঈল যে বাছুরটির পূজা শুরু করেছিল তার নাম ছিল 
‘বাহমূত’ । হযরত আদম (আঃ) জান্নাত থেকে ভারতে নেমেছিলেন।, হযরত 
হাওয়া (আঃ) নেমেছিলেন জিদ্দায়, ইবলীস নেমেছিল দাশৃতে বীসানে এবং 
সাপ পড়েছিল ইসফাহানে। 

একটি উক্তি আছে যে, এঁ কুকুরটির নাম ছিল হামরান। কুকুরটির রঙ 
সম্পর্কেও অনেকগুলি উক্তি রয়েছে। কিন্তু আমরা বিস্মিত হই যে, এতে 
লাভ কি? এর প্রয়োজনীয়তাই বা কি? বরং এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, 
এ সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক নিষিদ্ধ । কেননা এতো হচ্ছে চক্ষু বন্ধ করে প্রস্তর 
নিক্ষেপ করা এবং বিনা দলীলে কথা বলা! 

* এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ “আমি তাদেরকে এমন প্রভাব দিয়েছিলাম 
যে, কেউই তাদের দিকে তাকাতে পারতো না।” এটা এই কারণে যে, 
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লোকেরা যেন তাদেরকে তামাশার পাত্র বানিয়ে না নেয়, কেউ বীরত্বপনা 
দেখিয়ে তাদের কাছে চলে না যায়, কেউ তাদের উপর হাত উঠাতে না পারে। 
যেন তারা এ সময় পর্যন্ত আরাম ও শান্তিতে ঘুমাতে পারে যত দিন পর্যন্ত 
তাদের ঘুমানো আল্লাহ তাআ'লা ইচ্ছা করেন। যারাই তাদের দিকে তাকায়, 
তাদের প্রভাবে তারা থর থর কাপতে থাকে। তৎক্ষণাৎ তারা উল্টো পায়ে 
ফিরে যায়। তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করাও প্রত্যেকের জন্যে অসম্ভব । 

১৯। এবং এভাবেই আমি: 
তারা পরস্পরের মধ্যে 
জিজ্ঞাসাবাদ করে; তাদের 
একজন বললো, তোমরা et 
কতকাল অবস্থান করছো? কেউ Bt GG Le 
কেউ বললো, একদিন অথবা 16 0 লি 2! ye 

3 222 7 / 2232/3229 
কে কলো, ভালা ৰা 
bs 


22 PREY MARL 5 AI 
অবস্থান করছো, তা তোমাদের 95,১ 41 12 
প্রতিপালকই ভাল জানেন; এখন A eY 


LAS 0) 


2379/7 22,5 Er পণ 


Le OE 
LEIS HED 


ত 


তোমাদের একজনকে তোমাদের 
এই মুদ্রাসহ নগরে প্রেরণ কর; 
সে যেন দেখে কোন্‌ খাদ্য উত্তম 
ও তা হতে যেন কিছু খাদ্য 
নিয়ে আসে তোমাদের জন্যে; 
সে যেন বিচক্ষণতার সাথে কাজ 
করে ও কিছুতেই যেন 
তোমাদের সম্বন্ধে কাউকেও কিছু 
জানতে না দেয়। 


ELE ডে 
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২০। তারা যদি তোমাদের বিষয় 234,297 32325 
| SE | 
জানতে পারে, তবে * sil 


তামাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা Te 238 S338 947 
করবে অথবা তোমাদেরকে AEG ঢ় 
তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নিবে এবং EEE ৰ 
সেক্ষেত্রে তোমরা কখনই L228 
আল লাও করনে) oliff 1 Leas 


আল্লাহ তাআ’লা বলছেনঃ “যেমনভাবে আমি তাদেরকে আমার পূর্ণ 
ক্ষমতার মাধ্যমে নিদ্রিত করে ছিলাম, তেমনিভাবেই এ ক্ষমতার বলেই 
তাদেরকে জাগ্রত করলাম । তারা তিনশ’ ন’ বছর ধরে ঘুমিয়েছিল। কিন্তু যখন 
জেগে ওঠে, তখন ঠিক এরূপই ছিল যেইরূপ ছিল ঘুমাবার সময় । দেহ, চুল, 
চামড়া সবই এ আসল অবস্থাতেই ছিল, যেমন শোবার সময় ছিল। মোট 
কথা, তাদের মধ্যে কোন প্রকারেরই পার্থক্য সৃষ্টি হয় নাই৷” তারা পরস্পর 
বলাবলি করেঃ “আচ্ছা বলতো, আমরা কতকাল ঘুমিয়ে ছিলাম?” উত্তরে 
বলা হয়ঃ “একদিন বা একদিনেরও কিছু কম” কেননা, সকালে তারা ঘুমিয়ে 
গিয়েছিলেন, আর যখন জেগে ওঠেন তখন ছিল সন্ধ্যাকাল। এজন্যে তাদের 
ধারণা এটাই হয়। তারপর তাদের নিজেদের মনে ধারণা জন্মে যে, এরূপ তো 
নয়। এজন্যে তারা আর মস্তিষ্ক চালনা না করে মীমাংসিত কথা বলে দেন যে, 
এর সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআ*লারই আছে। তাদের ক্ষুধার উদ্রেক 
হয়েছিল বলে তারা বাজার হতে সওদা আনয়নের পরামর্শ করেন। তাদের 
ছিল। তারা একে অপরকে বললেনঃ “কাউকে মূল্য দিয়ে এই শহরে পাঠিয়ে 
দাও। সেখান থেকে সে কিছু উত্তম খাদ্য ক্রয় করে আনুক অর্থাৎ উত্তম ও 
পবিত্ৰ জিনিস ৷” যেমন অন্য এক আয়াতে রয়েছেঃ 


Lear Td Iw 22 Nar Bo IID, M SIA 

- 124 ASL SIU Mia 3 pS SASS) 

অর্থাৎ “‘যদি তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগৃহ ও করুণা না হতো তবে 
তোমাদের কেউই পাক হতো না৷” (২৪৪ ২১) আর এক আয়াতে আছেঃ 
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অর্থাৎ “সফলকাম হয়েছে এ ব্যক্তি, যে পব্ত্রিতা লাভ করছে।” (৮৭৪ ১৪)... 
যাকাতকে যাকাত এ কারণেই বলা হয়ে থাকে যে, ওটা মালকে পাক পবিত্র 
করে থাকে । দ্বিতীয় উক্তি এই যে, এর দ্বারা অনেক খাদ্য আনয়ন বুঝানো 
হয়েছে । যেমন শস্যক্ষেত্র বেড়ে যাওয়ার সময় আরববাসী বলে থাকে? 
£5346 অৰ্থাৎ শ্যক্ষেত্ৰ বৃদ্ধি পেয়েছে।” কবির কবিতাতেও রয়েছেঃ 


IAL Ls 1290390 7 B20 2220 09 +2 ৰে 

১৯১৬ HETE SL EE DTT) sw LS US 

অর্থাৎ “আমাদের গোত্র সাত এবং তোমরা তিন, আর সাত তিন হতে 
বেশী ও উত্তম ।” সুতরাং এখানেও 557 শব্দটি ‘বেশী’ অর্থে ব্যবহৃত 
হয়েছে। কিন্তু প্রথম উক্তিটিই সঠিকতর। কেননা, গুহাবাসীদের এর দ্বারা 
উদ্দেশ্য ছিল হালাল ও পবিত্র জিনিস আনয়ন। তা বেশী হোক, আর কমই 
হোক । তারা বলেনঃ “খাদ্য আনয়নকারীকে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে 
হবে। যতদূর সম্ভব জনগণের দৃষ্টি এড়িয়ে চলতে হবে, যাতে কেউ আমাদের 
খবর জানতে না পারে। যদি তারা কোন রকমে জেনে ফেলে, তবে মঙ্গলের 
কোনই আশা নেই । দাকইয়ানুস বাদশাহর লোকেরা যদি আমাদের এই 
জায়গার খবর পেয়ে যায় তবে তারা আমাদেরকে নানা প্রকারের কঠিন শাস্তি 
দেবে। অথবা হয়তো আমরা তাদের ভয়ে এই সত্য দ্বীনকে ছেড়ে দিয়ে 
করেই ফেলবে যদি আমরা তাদের ধর্মে ফিরে যাই, তবে আমাদের মুক্তির 
কোন আশা নেই । আল্লাহ তাআ’লার কাছে আমাদের পরিত্রাণ লাভ অসম্ভব 
হলে পড়বে” 
২১। এবং এইভাবে আমি মানুষকে 4 LETS or) 

তাদের বিষয় জানিয়ে দিলাম, £ 22/64 922 


যাতে তারা জ্ঞাত হয় যে, 32 al 258 Cee 

আল্লাহর প্ৰতিশ্ৰুতি ত সত্য এবং Loa 5-6 

কিয়ামতে কোন সন্দেহ নেই; [RETA 

যখন তারা তাদের কর্তব্য বিষয়ে CME EC 

নিজেদের বিতৰ্ক করি A UF) ১! 
Es ঠ 295, 2372/ 222 

তখন অনেকে বললোঃ তাদের COTE Bl SE 
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উপর সৌধ নির্মাণ কর; তাদের 
প্রতিপালক তাদের বিষয়ে ভাল 7259196 2 1 
ns 2 
জানেন; তাদের কর্তব্য বিষয়ে SREY ee 
যাদের মত প্রবল হলো তারা HE nl oe 


বললোঃ আমরা তো নিশ্চয়ই Sy 
তাদের উপর মসজিদ নির্মাণ ঠা 
করবো। 


আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ “এভাবেই আমি স্বীয় ক্ষমতা বলে মানুষকে 
গুহাবাসীদের অবস্থা অবহিত করলাম, যাতে তার ওয়াদা এবং কিয়ামত 
সংঘটি হওয়ার সত্যতার জ্ঞান লাভ করে।” বর্ণিত আছে যে, এঁ যুগে 
তথাকার লোকদের কিয়ামত সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে কিছু সন্দেহ হয়েছিল। 
একটি দল তো বলছিল যে, শুধু আত্মার পুনরুখান হবে-দেহের নয়। তাই, 
আল্লাহ তাআ'লা কয়েক শতাব্দীর পর গুহাবাসীদেরকে জাগিয়ে দিয়ে কিয়ামত 
সংঘটিত হওয়ার এবং দেহের পুনরুদ্খান হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ কায়েম করলেন। 


বর্ণিত আছে যে, গুহাবাসীদের একজন যখন টাকা নিয়ে সওদা ক্রয় করার 
উদ্দেগ্য গুহা হতে বের হন, তখন লক্ষ্য করেন যে, তার পূর্বের দেখা একটা 
জিনিসও নেই । সমস্ত চিত্র পরিবর্তিত হয়েছে। এঁ শহরের নাম ছিল 
আফমূস । যুগের পরিবর্তনে বস্তীপুলোর পরিবর্তন ঘটেছিল । ইতিমধ্যে কয়েক 
শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এ গুহাবাসীর তো ধারণা তা ছিল না। 
তার ধারণায় সেখানে পৌঁছার পর এক আধ-দিন মাত্র অতিবাহিত হয়েছে। 
কিন্তু আসলে কয়েক শতাব্দী অতীত হওয়ার কারণে সব কিছু বদলে 
গিয়েছিল। যেমন কোন কবি বলেছেনঃ 
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অর্থাৎ “‘ঘরগুলিতো তাদের ঘরগুলির মতই রয়েছে, কিন্তু আমি গোত্রের 

লোকগুলিকে দেখছি যে, তারা এ সব লোক নয়৷” 


এগুহাবাসী লোকটি দেখেন যে, না তো শহরের কোন জিনিস স্বীয় অবস্থায় 
রয়েছে, না শহরের পরিচিত একটা লোকও আছে । তিনিও কাউকেও চিনছেন 
ন" এবং তাকেও কেউ চিনছে না। তিনি মনে মনে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন 
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এবং তার মাথা ঘুরে গিয়েছিল। কারণ, তিনি মনে মনে বলছিলেনঃ ‘এইতো 
কাল সন্ধ্যায় আমি এই শহর ছেড়ে গিয়েছি, তারপর হঠাৎ এ হলো কি! সব 
সময় তিনি চিন্তা করতে থাকেন। কিন্তু কিছুই বুঝে আসছে না । অবশেষে 
তিনি ধারণা করলেন যে, তিনি পাগল হয়ে গেছেন বা তার স্বাভাবিক জ্ঞান 
লোপ পেয়েছে, অথবা তাকে কোন রোগে ধরেছে, কিংবা তিনি স্বপ্ন দেখছেন! 
তবে বোধগম্য কিছুই হয় না। এই *্কারণে তিনি ইচ্ছা করলেন যে, সওদা 
কিনে নিয়ে তাড়াতাড়ি তার এই শৃহ র ছেড়ে চলে যাওয়াই উচিত । অতঃপর 
তিনি একটি দোকানে গিয়ে দোকানদারকে পয়সা দেন ও আহাৰ্য দ্রব্য চান। 
দোকানদার এঁ মুদ্রা দেখে কঠিন বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং ওটা তার 
প্রতিবেশীকে দেখতে দেয়। বলেঃ “ভাই, দেখো তো! এই মুদ্াটি কেমন? 
এটা কখনকার ও কোন যুগের মুদ্রা?” সে আবার অন্য দোকানদারকে দেখায়, 
সে আবার অন্যকে দেয়। এভাবে মুদ্রাটি হাত ফের হতে থাকে। মোট কথা, 
গুহাবাসী লোকটি একটা তামাশার পাত্র হয়ে যান। সবার মুখ দিয়ে একথা 
বের হয় যে, সে কোন প্রাচীন যুগের ধনভাণ্ডার লাভ করেছে। তার থেকেই 
এটা নিয়ে এসেছে । সুতরাং তাকে জিজ্ঞেস করা হোক যে, সে কোথাকার 
লোক, সে কে এবং এই মুদা সে কোথায় পেলো? অতঃপর তারা তার 
চুতুৰ্দিকে জমায়েত হয়ে দাড়িয়ে গেল এবং তাকে বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন করতে 
শুরু করলো তিনি উত্তরে বলেনঃ “আমি তো ভাই এই শহরেরই অধিবাসী । 
গত কাল সন্ধ্যায় আমি এখান থেকে গিয়েছি। এখানকার বাদশাহ হচ্ছে 
দাকইয়ানুস ৷” তার একথা শুনে সবাই হো হো করে হেসে দিলো এবং 
বললোঃ ‘এতো কোন্‌ পাগল লোক! অবশেষে তারা তাকে নিয়ে গিয়ে 
সমস্ত ঘটনা শুনিয়ে দিলেন। এখন একদিকে বাদশাহ্‌ ও অপরদিকে জনতা 
বিস্মিত ও হতভম্ব! আর একদিকে গুহাবাসী লোকটিও হতভন্ব! পরিশেষে 
সঙ্গীদের কাছে নিয়ে চল এবং তোমাদের গুহাটিও দেখিয়ে দাও ৷” গুহাবাসী 
লোকটি তখন তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে চললেন।। গুহার কাছে পৌঁছে তাদেরকে 
বললেনঃ “আপনারা এখানে একটু অপেক্ষা করুন, আমি প্রথমে আমার 
সঙ্গীদেরকে খবর দিয়ে আসি৷” এই গুহাবাসী লোকটি জনতা থেকে পৃথক 
হওয়া মাত্রই আল্লাহ তাআ’লা তাদের উপর বে-খবরীর পর্দা নিক্ষেপ করলেন। 
তারা জানতেই পারলো না যে, তিনি কোথায় গেলেন। অতঃপর আল্লাহ 
তাআ'লা এঁ রহস্য গোপন করলেন। 
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আর একটি রিওয়াইয়াতে এও আছে যে, বাদশাহসহ এ লোকগুলি তথায় 
গিয়েছিলেন। গুহাবাসীদের সাথে তাদের সালাম, কালাম ও আলিঙ্গন হয়। 
এই বাদশাহ স্বয়ং মুসলমান ছিলেন। গুহাবাসীরা তার সাথে মিলিত হয়ে 
খুবই সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং অত্যন্ত মুহববতের সাথে কথা-বার্তা বলেন। 
তারপর তারা ফিরে গিয়ে নিজনিজ জায়গায় শুয়ে পড়েন। এরপর আল্লাহ 
তাআ'লা তাদেরকে মৃত্যুদান করেন। আল্লাহ তাআ'লা তাদের সবারই উপর 
সদয় হোন! এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সঠিক জ্ঞান রাখেন। 

বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হযরত 
মাসলামার (রাঃ) সাথে এক যুদ্ধে ছিলেন। সেখানে তারা রোমের শহরের 
মধ্যে একটি গুহা দেখতে পান, যার মধ্যে অস্থিসমূহ বিদ্যমান ছিল। জনগণ 
বললো যে, এগ্তলি আসহাবে কাহ্‌ফের অস্থি । একথা শুনে হযরত ইবনু 
আব্বাস (রাঃ) বললেনঃ “তাদের অস্থিগুলি তো মাটিতে পরিণত হয়ে 
গেছে। কারণ, তাদের উপর দিয়ে সুদীর্ঘ তিন শ’ বছর অতিবাহিত হয়ে 
গেছে। ? 

তাই, মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ “যেমনিভাবে আমি গুহাবাসীদের 
সুদীৰ্ঘ তিন শ’ বছর পরে একেবারে অস্বাভাবিক ভাবে পুনর্জাগরিত করেছি, 
তেমনিভাবে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিকরূপে এ শহরবাসীকে তাদের অবস্থা অবহিত 
করেছি, যেন তাদের এই জ্ঞান লাভ হয় যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং 
কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারেও যেন তাদের কোন সন্দেহ না থাকে। এ 
সময় এ শহরবাসী লোকেরা কিয়ামতের ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করতো । 
কেউ কেউ কিয়ামতে বিশ্বাসী ছিল এবং কেউ কেউ অস্বীকার করতো । সুতরাং 
আসহাবে কাহ্‌ফের প্রকাশ অস্বীকারকারীদের উপর হুজ্মত এবং বিশ্বাসীদের 
জন্যে দলীল হয়ে গেল৷ 

এখন এ এলাকার লোকদের ইচ্ছা হলো যে, গুহাবাসীদের গুহা মুখ বন্ধ 
করে দেয়া হোক এবং তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দেয়া হোক । 
কাজের উপর যাদের প্রাধান্য লাভ ছিল তারা বললোঃ “আমরা তাদের আশে 
পাশে মসজিদ নির্মাণ করবো ৷” ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) এ লোকদের 
ব্যাপারে দু'টি উক্তি বর্ণনা করেছেন। একটি এই যে, তাদের মধ্যে 
মুসলমানরা একথা বলে ছিল, আর দ্বিতীয় উক্তি হচ্ছে এই যে, এঁ উক্তিটি 
ছিল কাফিরদের । এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'*লাই সবচেয়ে ভাল জানেন । 
কিন্তু বাহ্যতঃ এটাই জানা যাচ্ছে যে, এই উক্তিকারীরা ছিল মুসলমান । তবে 


১. এই রিওয়াইয়াতটি ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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তাদের একথা বলা ভাল ছিল, কি মন্দ ছিল সেটা অন্য কথা । এই ব্যাপারে 
তো পরিষ্কার হাদীস বিদ্যমান রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আল্লাহ 
তাআ'লা ইয়াহ্‌দী ও খৃষ্টানদের উপর লা'নত বর্ষণ করুন যে, তারা তাদের 
নবী ও ওয়ালীদের কবরগুলিকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে।” তারা যা করতো 
তা থেকে ₹ (সঃ) স্বীয় উম্মতকে বাচাতে চাইতেন। এজন্যেই 
আমীরুল মু’ হযরত উমার ইবনু খাত্তাব (রাঃ) স্বীয় খিলাফতের 
যামানায় যখন ইরাকে হযরত দানইয়ালের (রাঃ) কবরের সন্ধান পান, তখন 
তা গোপন করে দেয়ার নির্দেশ দেন এবং সে লিপি প্রাপ্ত হন, যাতে কোন 
কোন যুদ্ধ ইত্যাদির বর্ণনা ছিল, তা পুঁতে ফেলার আদেশ করেন। 


২২। অজ্ঞানা বিষয়ে অনুমানের 
উপর নির্ভর করে কেউ কেউ 
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বলবেঃ তারা ছিল তিন জন, 
তাদের চতুর্থটি ছিল তাদের 
কুকুর; এবং কেউ কেউ বলেঃ 
ষষ্টটি ছিল তাদের কুকুর; আর 
কেউ কেউ বলেন, তারা ছিল 
সাতজন, তাদের অস্টমটি ছিল 
তাদের কুকুর; বলঃ আমার 
প্রতিপালকই তাদের সংখ্যা ভাল 
জানেন; তাদের সংখ্যা অল্প 
কয়েকজনই জানে; সাধারণ 
আলোচনা ব্যতীত তুমি তাদের 
বিষয়ে বিতর্ক করো না এবং 
তাদের কাউকেও তাদের বিষয়ে 
জিজ্ঞাসাবাদ করো না। 
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তিন প্রকারের লোক ছিল। চতুর্থটি গণনা করা হয়নি । প্রথম দু'টি উক্তিকে 
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দুর্বল বলা হয়েছে। তারা অনুমানের তীর মেরেছে। তবে আল্লাহ তাআ'লা 
তৃতীয় উক্তিটি বর্ণনা করার পর নীরবতা অবলম্বন করেছেন। এটা তিনি খণ্ডন 
করেন নাই । অর্থাৎ সাতজন এবং অস্টম ছিল তাদের কুকুরটি । এর দ্বারা 
অনুমিত হচ্ছে যে, এটা সঠিক কথা এবং প্রকৃতপক্ষে এটাই সঠিকও বটে । 
এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ “এই রূপ স্থলে উত্তমপন্থা হচ্ছে এর জ্ঞান 
আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দেয়া । এসব ব্যাপারে কোন সঠিক জ্ঞান না থাকা 
সত্বেও এর পিছনে লেগে থেকে চিন্তা করা ও সন্ধান চালানো বৃথা। সে 
সম্পর্কে যা জানা থাকবে তা মুখে প্রকাশ করতে হবে। আর যে সম্পর্কে কোন 
জ্ঞান নেই সেখানে নীরবতা অবলম্বন করাই শ্রেয় । তাদের সংখ্যার সঠিক 
জ্ঞান খুব কম লোকেরই রয়েছে । হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ “যাদের 
এর সঠিক জ্ঞান আছে আমি তাদের মধ্যে একজন । আমি জানি যে, তারা 
সাতজন ছিলেন। হযরত আতা’ খুরাসানীরও (রঃ) উক্তি এটাই আমরা পূর্বে 
লিখেছিলাম ৷ তাদের মধ্যে কেউ কেউ তো খুবই অস্প বয়সের ছিলেন, সবে 
মাত্র যৌবনে পদার্পন করেছিলেন। তারা দিনরাত আল্লাহ তাআ’লার ইবাদতে 
করতেন। 


বর্ণিত আছে যে, তারা ন'জন ছিলেন। তাদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বড় 
ছিলেন তার নাম ছিল মিকসালমীন। তিনিই বাদশাহর সাথে কথা বলেছিলেন 
এবং তাকে এক আল্লাহর ইবাদতের দাওয়াত দিয়েছিলেন। অবিশষ্টদের নাম 
হচ্ছে নিম্নরূপঃ ২. ফাহাশালমীন, ৩. তামলীখ, ৪. মারতুনিস, ৫. কাশতুনিস, 
৬. বাইরূনিস, ৭. দানীমুস, ৮. বাতুনিস, ৯. কা'বূুস। তবে হযরত ইবনু 
আব্বাসের (রঃ) সঠিক রিওয়াইয়াত এটাই যে, তারা ছিলেন সাতজন । 
আয়াতের বাহ্যিক শব্দ দ্বারা এটাই জানা যাচ্ছে। শুআইব জাবাঈ (রঃ) 
বলেন যে, তাদের কুকুরটির নাম ছিল হামরান। কিন্তু তাদের এই নামগুলির 
সঠিকতার ব্যাপারে চিন্তা ভাবনার অবকাশ রয়েছে। এসব ব্যাপারে সঠিক 
জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ । এণ্তলোর অনেকটাই আহ্‌লে কিতাবের 
নিকট হতে নেয়া হয়েছে। 

এরপর আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নবীকে (সঃ) বলেনঃ “হে নবী (সঃ)! তুমি 
এই ব্যাপারে বেশী তর্ক-বিতর্ক করবে না । এটা নিতান্ত ছোট কাজ । এতে 
বড় কোন উপকার নেই । এই সম্পর্কে তুমি কাউকেও জিজ্ঞাসাবাদও করো 
না। কেননা, সবাই অনুমানে কথা বলবে এবং নিজেদের পক্ষ থেকে বানিয়ে- 
সানিয়ে কিছু বলে দেবে। কোন সঠিক ও সত্য দলীল তাদের কাছে নেই । 
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আর আল্লাহ তাআলা তোমার সামনে যা কিছু বর্ণনা করছেন, তা মিথ্যা হতে 
পবিত্র, সম্পূর্ণরূপে সন্দেহমুক্ত এবং বিশ্বাসযোগ্য । এটাই সত্য এবং 
সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য । 


২৩ ৷ কখনই তুমি কোন বিষয়ে 2% 2 0 বণ 

বলো নাঃ আমি ওটা ৩5155৮১০৮৮৯ ১১ (11) 
DD) zz) 

আগামীকাল করবো, SSE ME 


২৪। ‘আল্লাহ ইচ্ছা করলে’ এই কথা ৯৬ ৮ 9০4% 
না বলে; যদি ভুলে যাও তবে i 
তোমার প্রতিপালককে স্মরণ 71513 
করো ও বলোঃ সম্ভবতঃ আমার ১ ১০০০০৮ 1 22" 
প্রতিপালক আমাকে গুহাবাসীর ৫ ০:2৫ lily 
বিবরণ অপেক্ষা সত্যের নিকটতর 0189716 ৪ 
পথ নির্দেশ করবেন। 


মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে (সঃ) নির্দেশ দিচ্ছেনঃ যে কাজ তুমি 
কাল করতে চাও এ ব্যাপারে তুমি বলো নাঃ ‘আমি কাল এটা করবো বরং 
এর সাথে ‘ইন্শা আল্লাহ’ বলো । কেননা, কাল কি হবে, তার জ্ঞান শুধু 
আল্লাহ তাআ'লারই রয়েছে। একমাত্র তিনিই ভবিষ্যতের খবর রাখেন এবং 
সন বং তং ৰসত বণ জয়াল তির তত কাহ দাই 
প্রার্থনা করো । 

বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “হযরত সুলাইমান ইবনু 
দাউদের (আঃ) নব্বইটি স্ত্রী ছিল।”' একটি রিওয়াইয়াতে একশ' টি এবং 
অন্য একটি রিওয়াইয়াতে বাহাত্তরটির কথা রয়েছে। তিনি একদা বলেনঃ 
“আজ রাত্রে আমি আমার সমস্ত স্ত্রীর কাছে যাবো (তাদের সাথে সহবাস 
করবো) প্রত্যেক স্ত্রীর সন্তান হবে এবং তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে ।” 
এঁ সময় ফেরেশ্তা তাকে বলেছিলেনঃ “ইনশা আল্লাহ বলুন” কিন্তু তিনি 
তা না বলে নিজের ইচ্ছানুযায়ী এ সব স্ত্রীর নিকট গমন করেন। কিন্তু একটি 
স্ত্রী ছাড়া আর কারো সন্তান হয় নাই ৷ যার সন্তান হয় সেই সন্তানটিও আবার 
অর্ধ দেহ বিশিষ্ট ছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “যে আল্লাহর হাতে আমার 
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প্রাণ রয়েছে তার শপথ! যদি হযরত সুলাইমান (আঃ) এ সময় ‘ইনশা 
আল্লাহ’ বলতেন, তবে তার মনোবাসনাপূর্ণ হতো এবং তার প্রয়োজনও পুরো 
হয়ে যেতো । তার এ সব সন্তান যুবক হয়ে আল্লাহর পথের মুজাহিদ হয়ে 
যেতো।” > 


এই সূরার তাফসীরের শুরুতেই এই আয়াতের শানে নুযুল বর্ণিত হয়েছে 
যে, যখন রাসৃলুল্লাহকে (সাঃ) আসহাবে কাহ্‌ফের ঘটনা জিজ্ঞেস করা হয়, 
তখন তিনি তাদেরকে বলেছিলেনঃ “আগামীকাল আমি তোমাদেরকে এর 
উত্তর দেবো” কিন্তু তিনি ইনশা আল্লাহ বলেন নাই । এরপর পনেরো দিন 
পর্যন্ত তার উপর কোন ওয়াহী অবতীর্ণ হয় নাই । এই হাদীসটিকে আমরা এই 
সূরার তাফসীরের শুরুতে পূর্ণভাবে বর্ণনা করেছি। সূতরাং এখানে পুনরাবৃত্তির 
কোন প্রয়োজন নেই । 

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ “‘যখন তুমি ভুলে যাবে তখন আল্লাহকে 
স্মরণ করবে। অর্থাৎ যদি যথাস্থানে ইনশা আল্লাহ বলতে ভুলে যাও তবে 
যখনই স্মরণ হবে তখনই ইনশা আল্লাহ বলবে” 


হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, কেউ যদি কোন বিষয়ে শপথ 
করার সময় ইনশা আল্লাহ বলতে ভুলে যায়, তবে পরেও তার ইনশা আল্লাহ 
বলে নেয়ার অধিকার রয়েছে। যদিও এক বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। 
ভাবার্থ এই যে, কেউ যদি তার কথায় বা কসমে ইনশা আল্লাহ বলতে ভুলে 
যায়, তবে যখনই স্মরণ হবে তখনই ইনশা আল্লাহ বলে নেবে; যদিও বহু 
দিন অতীত হয়ে যায় বা এর বিপরীতও ঘটে যায়। এর ভাবার্থ এটা নয় যে, 
তখন তার কসমের কাফ্‌ফারা থাকবে না এবং তার এ কসম ভেঙ্গে দেয়ার 
অধিকার থাকবে। ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) এই উক্তির ভাবার্থ এটাই বর্ণনা 
করেছেন এবং এটা সঠিকও বটে । এরই উপর হযরত ইবনু আব্বাসের (রাঃ) 
উক্তি স্থাপন করা যেতে পারে। তার থেকে এবং মুজাহিদ (রঃ) হতে বর্ণিত 
আছে যে, এর দ্বারা ইনশা আল্লাহ বলতে ভূলে যাওয়াই বুঝানো হয়েছে। 
অন্য রিওয়াইয়াতে এরপরে এও রয়েছে যে, এটা রাসূলুল্লাহর (সঃ) সাথেই 
খ'স। অন্য কেউ যদি তার কসমের সাথে ইনশা আল্লাহ বলে তবেই সেটা 
ধর্তব্য হবে । এর এটাও একটা ভাবার্থঃ যদি কোন কথা ভুলে যাও তবে 
আল্লহকে স্মরণ করো! কেননা, ভুলে যাওয়া শয়তানী ক্রিয়া, আর আল্লাহর 
গ্বক্র স্মরণে আসার মাধ্যম । 


১. হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে । 
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তারপর মহান আল্লাহ বলেনঃ তোমাকে যদি এমন কোন প্রশ্ন করা হয়, যা 
তোমার জানা নেই, তবে তুমি তা আল্লাহকেই জিজ্ঞেস করো এবং তার 
দিকেই মনোনিবেশ কর, যাতে তিনি তোমাকে সঠিক কথা বলে দেন এবং 
হিদায়াত লাভের পথ বাতলিয়ে দেন। এ ব্যাপারে আরো বহু উক্তি রয়েছে। এ 
সব ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ তাআ’লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী । 


২৫। তারা তাদের গুহায় ছিল তিন 2 BAO O DE ea 
~~ L৪০0) 
শ’ বছর, আরো নয় বছর । 20 ৰ EO 
bss es SS 

২৬। তুমি বলঃ তারা কত কাল TTR 
ছিল, তা আন্লাহই ভাল Ola 


to sz p02730 2 a 
জানেন, আকাশ মণ্ডলী ও Es el DLS (YN) 
SUNIL LLL 
শ্রোতা! তিনি ছাড়া তাদের অন্য 44 
কোন অভিভাবক নেই; তিনি বৃ 82 533 2 
কাউকেও নিজ কর্তৃত্বের শরীক boil ss, 2 3s 
করেননা। eh er Ks 


আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নবীকে (সঃ) এঁ সময়কালের খবর দিচ্ছেন, যে 
সময়কাল পর্যন্ত গুহাবাসীরা তাদের গুহার মধ্যে নিদ্রিত অবস্থায় অবস্থান করে 
ছিলেন। এঁ সময়কাল ছিল সূর্যের হিসেবে তিন শ’ বছর এবং চন্দ্রের হিসেবে 
তিনি শ’ নয় বছর ৷ প্রকৃতপক্ষে শামসী ও কামরী বছরের মধ্যে প্রতি একশ 
বহুরের তিন বছরের পৃথকভাবে বর্ণনা করার পর নয় বছর আলাদাভাবে বর্ণনা 
করেছেন। 


এরপর মহান আল্লাহ স্বীয় নবীকে (সঃ) সম্বোধন করে বলছেনঃ “হে নবী 
(সঃ)! যদি তোমাকে গুহাবাসীদের শয়নকাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় এবং 
তোমার এর সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকে এবং আল্লাহ তাআ’লাও তোমাকে তা 
জানিয়ে না থাকেন, তবে তুমি সামনে বেড়ে যেয়ো না এবং এরূপ স্থলে উত্তর 
দাওঃ এর সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর রয়েছে। আসমান ও যমীনের গায়েবের 
খবর তিনিই রাখেন। তবে তিনি যাকে জানিয়ে দেন সে জানতে পারে।”' 


A 
2217ৰ 
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কাতাদা (রঃ) বলেন যে, তারা গুহায় তিন শ’ বছর ছিলেন’ এটা আহলে 
কিতাবের উক্তি । আল্লাহ তাআ'*লা এই উক্তিটি খণ্ডন করেছেন এবং বলেছেনঃ 
এরপূর্ণ ও সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর রয়েছে।” হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) 
হতেও এই অর্থের কিরআত বর্ণিত আছে কিন্তু কাতাদার (রঃ) উক্তিটি 
এবং তারা গুহাবাসীদের অবস্থানের সময়কাল তিন শ’বছর মেনে থাকে। তিন 
শ’ নয় বছর তাদের উক্তি নয়। যদি এটা তাদেরই উক্তি হতো, তবে আল্লাহ 
তাআ'লা একথা বলতেন না যে, তারা তিনশ’ বছর ঘুমিয়েছিল এবং আরো 
নয় বছর বেশী করেছিল। বাহ্যতঃ তো এটাই ঠিক মনে হচ্ছে যে, স্বয়ং 
আল্লাহ তাআ'’লা এটার খবর দিচ্ছেন, কারো উক্তি তিনি বর্ণনা করছেননা। 
এটাই ইমাম ইবনু জারীর (রাঃ) গ্রহণ করেছেন। কাতাদার (রাঃ) 
রিওয়াইয়াত এবং হযরত ইবনু মাসউদের (রঃ) কিরআত দু'’টোই ছেদ কাটা 
এবং অতি বিরলও বটে জমহূরের কিরআত ওটাই যা কুরআনে রয়েছে। তিনি 
বিরল দলীলের পক্ষপাতি নন। 


আল্লাহ তাআ'লা শ্বীয় বান্দাদেরকে খুবই দেখতে রয়েছেন এবং তাদের 
কথাও তিনি বেশ শুনতে রয়েছেন। এই দু'টি শব্দে প্রশংসার আধিক্য রয়েছে। 
অর্থাৎ “খুব বেশী শ্রোতা ও খুব বেশী দ্ৰষ্টা । প্রত্যেক বিদ্যমান জিনিস তিনি 
দেখতে রয়েছেন এবং সমস্ত কথা তিনি শুনতে রয়েছেন। কোন কাজ ও কোন 
কথা তার কাছে গোপন নেই । তার চেয়ে বেশী কেউ শ্রবণকারীও নেই এবং 
দর্শনকারীও নেই ৷ প্রত্যেকের আমল তিনি দেখতে রয়েছেন এবং প্রত্যেকের 
কথা তিনি শুনতে রয়েছেন। সৃষ্টির সষ্টা এবং হুকুমের মালিক তিনিই । কেউ 
তার আদেশকে প্রতিরোধ করতে পারে না । তার কোন উষীর ও সাহায্যকারী 
নেই । তার কোন অংশীদারও নেই এবং কোন পরামর্শদাতাও নেই । তিনি এই 
সমুদয় অভাব হতে মুক্ত ও পবিত্র । এই সব ক্ৰটি হতে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত । 


Ad 7 gr 2 
২৭ । তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট ioe Ly (YV) 
তোমার প্রতিপালকের কিতাব ০০/১০ 4 
আবৃত্তি কর; তার বাক্য JI ADS 25 2: 
পরিবর্তন করার কেউই নেই; ১০ ০ 91784 
তুমি কখনই তাকে ব্যতীত অন্য BOG 
f ols 9১ 
কোন আশ্রয় পাবে না। J 
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২৮। নিজেকে তুমি রাখবে তাদেরই _, 9৪ ০০০2০০০ 
সংসর্গে যারা সকাল ও সন্ধ্যায় 2214 ০ ০ (YA 
জাহান - করে . তাদের 0 076 
প্রতিপালককে তার সন্তুষ্টি *” SD ৯ 

S ANCA SRSA SD MA ww. 
লাভের উদ্দেশ্যে এবং তুমি JT 2 er lls 
র শেভ p22 22937 ig 22 
করে তাদের দিক হতে তোমার 47" 44 = 
দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না; যার এটিত ০৮৭৫ৰ, 
’ Y, Ed il 2 
চিত্তকে আমি আমার স্মরণে 2 


De 1g EA se 2 


অমনোযোগী করে দিয়েছি, সে ৪ ১ EEE OS SS 
তার খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে 22 12 02 

ও যার কার্যকলাপ সীমা IGTL j ES 
অতিক্রম করে তুমি তার টড oe 
আনুগত্য করো না। 


আল্লাহ তাআ'’লা স্বীয় রাসূলকে (সঃ) নিজের কালাম পাঠ ও ওর 
পরিবর্তন করতে পারবে না, মুলতুবী রাখতে সক্ষম হবে না এবং এদিক ওদিক 
করার ক্ষমতা রাখবে না । তুমি জেনে নাও যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারো 
কাছে তুমি আশ্রয় পাবে না । সুতরাং যদি তুমি তিলাওয়াত ও তাবলীগের 
কাজ ছেড়ে দাও, তবে তোমার রক্ষার কোন পথ নেই । যেমন অন্য জায়গায় 
রয়েছেঃ “হে রাসূল (সঃ)! তোমার কাছে তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে 
যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে তুমি তা প্রচার করতে থাকো; যদি তুমি তা না 
কর, EO EB EO MT AE ICE OEY 
লোকদের অন্যায় থেকে রক্ষা করবেন” আর এক আয়াতে আছেঃ 


Ee 22} 7 BL si292 dd 2 sod 2 $5 
3 31D! 
অর্থাৎ “যিনি তোমার জন্য কোরআনকে বিধান করেছেন। তিনি তোমাকে 
অবশ্যই স্বদেশে ফিরিয়ে আনবেন” (২৮৪ ৮৫) সুতরাং তুমি আল্লাহর যিকর, 
তাসবীহ, প্রশংসা, শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা বর্ণনাকারীদের পার্শ্বে উঠা বসা করতে 
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বা আমীরই হোক, ইতর হোক বা ভদ্রই হোক এবং সবল হোক বা, দুর্বলই 
হোক না কেন। কুরায়েশরা রাসূলুল্লাহর (সঃ) কাছে আবেদন করেছিলঃ 
“আপনি ছোট লোকদের মজলিসে উঠা-বসা করবেন না, যেমন হযরত 
বিলাল (রাঃ), হযরত আম্মার (রাঃ), হযরত সুহাইব (রাঃ), হযরত খাববাব 
(রাঃ), হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ । বরং আপনি আমাদের 
মজলিসে উঠাবসা করবেন” তখন আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় রাসূলকে (সঃ) 
এই আবেদন প্রত্যাখ্যান করার নিদের্শ দেন। অন্য আয়াতে রয়েছেঃ 


AB /? 3209/2227 2 CAAA 6 


EL 3200 ০ OT ১৯ IE 

অর্থাৎ “তুমি এ লোকদেরকে তোমার মজলিস হতে সরিয়ে দিয়ো না যারা 
সকাল সন্ায় আ্লাহর."মরণে নিমগন থাকে।” (৬৪ ৫২) 

সাহাবীগণ বলেনঃ “আমরা ছয়জন গরীব শ্রেণীর লোক রাসূলুল্লাহর (সঃ) 
মজলিসে বসে ছিলাম । যেমন হযরত সা'দ ইবনু আবি আক্কাস (রাঃ),হযরত 
ইবনু মাসউদ (রাঃ) এবং আর দু'টি লোক । এমন সময় সেখানে সম্থান্ত 
মুশরিকরা আগমন করে এবং বলেঃ “এসব লোককে এরূপ সাহসিকতার সাথে 
আপনার মজলিসে বসতে দিবেন না।” এতে রাসূলুল্লাহর (সঃ) মনোভাব কি 
হয়েছিল তা আল্লাহ তাআ'লাই ভাল জানেন। তবে তৎক্ষণাৎ 2351555 
"2 >৬%এই আয়াতটি অবতীৰ্ণ হয়।” * 

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, একজন বক্তা বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। এমন 
সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) তথায় আগমন করেন, তখন তিনি নীরব হয়ে যান। এ 
দেখে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বলেনঃ “তুমি বক্তৃতা চালিয়ে যাও । আমি 
ফজরের নামায পড়ে সূ্যোদয় পর্যন্ত এই মজলিসেই বসে থাকলে তো আমার 
জন্যে এটাকে চারটি গোলাম আযাদ করার চাইতেও উত্তম মনে করি৷” 

একটি রিওয়াইয়াতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আল্লাহর 
যাওয়া আমার কাছে সারা দুনিয়া হতেও বেশী প্রিয়। আর আসরের নামাযের 
পর থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর যিক্র করা আমার নিকট আটটি 
গোলাম আযাদ করা অপেক্ষা ও বেশী প্রিয় । যদিও এ গোলাম গুলি হযরত 
ইসমাঈলের (আঃ) সন্তানদের চাইতেও বেশী মূল্যবান হয় এবং যদিও তাদের 


১. এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে । 
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এক একজনের মুক্তিপণ বার হাজার হয়।’’ * তাহলে মোট মূল্য 
ছিয়ানব্বই হাজারে দাড়ায়। কেউ কেউ চারজন গোলামের কথা বলে থাকেন। 
কিন্তু হযরত আনাস (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ (সঃ) আট 
জন গোলামের কথাই বলেছেন। 

বর্ণিত আছে যে, একটি লোক সূরায়ে কাহ্‌ফ পাঠ করছিলেন। এমন সময় 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) সেখানে এসে পড়েন। তাকে দেখে লোকটি পড়া বন্ধ করে 
দেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “এটাই এলোকদের মজলিস যেখানে 
অবস্থান করার নির্দেশ আমার প্রতিপালক আমাকে প্রদান করেছেন” ২ 


অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, লোকটি সূরায়ে হজ্জ অথবা সূরায়ে কাহ্‌ফ 
পাঠ করছিলেন। 

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, যিক্রুল্লাহর জন্যে যে মজলিস অনুষ্ঠিত হয় 
এবং এঁ মজলিসে উপস্থিত লোকদের নিয়ত ভাল হয়, তবে আকাশ থেকে 
ঘোষণাকারী ঘোষণা করেনঃ “ওঠো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের ক্ষমা করে 
দিয়েছেন এবং তোমাদের মন্দ কাজ ভাল কাজে পরিবর্তিত হয়েছে” 

ইমাম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, যখন do 
এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় ঘরে অবস্থান 
করছিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি এইরূপ লোকদের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। এমন 
কতকগুলি লোককে তিনি যিক্রুল্লাহতে নিমগু দেখতে পেলেন যাদের চুল ছিল 
এলোমেলো এবং দেহের চামড়া ছিল শুস্ক । বহু কষ্টে তারা এক একটি কাপড় 
সংগৃহ করেছিল । তখনই তিনি এ মজলিসে বসে পড়েন এবং বলতে থাকেনঃ 
“আমি মহান আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞ যে, তিনি আমার উম্মতের মধ্যে এমন 
লোক রেখেছেন যাদের মজলিসে বসার আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে৷” 


এরপর আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নবীকে (সঃ) উপদেশ দিচ্ছেনঃ * 
EC UG is 
ছেড়ে দিয়ে এ সম্পদশালীদের খোজে লেগে থেকো না । যারা দ্বীন থেকে মুখ 
ফিরিয়ে নেয় এবং যারা আল্লাহ তাআ'’লার ইবাদত হতে দূরে সরে রয়েছে, 
যাদের পাপকার্য বেড়ে চলেছে এবং যাদের আমলগুলি নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ । তুমি 
তাদের অনুসরণ করো না, তাদের রীতিনীতি পছন্দ করো না এবং তাদের 
সম্পদের প্রতি হিংসাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করো না আর তাদের সুখ সম্ভোগের 


১, এই রিওয়াইয়াতটি আবৃ দাউদ তায়ালেসী (রঃ) বর্ণনা করেছেন । 
২. এটা মুসনাদে বাষ্যারে বর্ণিত আছে । 
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প্রতি লালসাপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখে! না; ভুল সহ মাজাহ বেদত 


১৮22/62/22 22 ০ 632970 


EE eh) NESTE TE EAS cS OD OTERO 


EL Zw 2 ০৮ 2 224 2/১? 


EE ECT STE AS DD) * Ll 

অর্থাৎ “আমি যে তাদেরকে পার্থিব সুখ শান্তি দিয়ে রেখেছি,এটা শুধু 

তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে; সুতরাং তুমি লালসাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাদের দিকে 

দেখো না, প্রকৃতপক্ষে তোমার প্রতিপালকের কাছে যে জীবনোপকরণ রয়েছে 
তা অতি উত্তম ও চিরস্থায়ী ৷” (২০৪ ১৩১) 


২৯। বলঃ সত্য তোমাদের 4 
প্রতিপালকের নিকট হতে 5১০৮৫ ৯!) 
প্রত্যাখ্যান করুক; আমি ও ASSES 
eS CA 


তাদেরকে পরিবেষ্টন করে Je ESO SI 7 
থাকবে; তারা পানীয় চাইলে ss2 + 22 ed 
তাদেরকে দেয়া হবে গলিত IEE, 


ধাতুর ন্যায় পানীয়, যা তাদের +4? ৯০০5? ০27 
মুখমণ্ডল বিদগ্ধ করবে, এটা I VAL EC 
নিকৃষ্ট পানীয় ও অগ্নি কত OL co 0 
নিকৃষ্ট আশ্রয়! 

আল্লাহ তাআলা ঝ্বীয় নবীকে ল্য বলছেন যে. তিনি যেন জনগণকে 
বলে দেনঃ আমি আমার প্রতিপালকের নিকট থেকে যা কিছু আনয়ন করছি 
তাই হক ও সত্য । তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই । এখন যার ইচ্ছা 
হবে, সে মানবে এবং যার মন চাইবে না সে মানবে না । যারা মানবে না, 
তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রয়েছে। ওর চার প্রাচীরের জেলখানার মধ্যে তারা 
সম্পূর্ণ শক্তিহীনভাবে অবস্থান করবে। হাদীসে আছে যে, জাহান্নামের চার 
প্রাচীরের প্রশস্তু্তা চল্লিশ বছরের পথ । >» আর এ প্রাচীরগুলিও আগুনের তৈরী । 
১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। 
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অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, সমুদ্রও জাহান্রাম। অতঃপর তিনি এই 
আয়াতটি পাঠ করেন। তারপর তিনি বলেনঃ “আল্লাহর কসম! জীবিত থাকা 
পর্যন্ত আমি সেখানে যাবো না এবং না ওর কোন ফোটা আমার কাছে 
পৌঁছবে” ‘১১4 বলা হয় মোটা পানিকে। যেমন যায়তুন তেলের তলানি 
এবং যেমন রক্ত ও পূজ, যা অত্যন্ত গরম । হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) 
একবার সোনা গলিয়ে দেন। যখন ওটা পানির মত হয়ে যায় ও ফুটতে থাকে 
তখন তিনি বলেনঃ “১44 এর সাদৃশ্য এতে রয়েছে।” জাহান্নামের পানিও 
কালো, জাহান্নাম নিজেও কালো এবং জাহান্রামীও কালো। ‘$4 হলো 
কালো রঙ বিশিষ্ট । দুর্গন্ধময় মোটা মালিন্য কঠিন গরম জিনিস । চেহারার 
কাছে যাওয়া মাত্ৰই চেহারা দক্ধিভূত করে, মুখ পুড়িয়ে দেয়। মুসনাদে আহমাদে 
রয়েছে যে, ওটা কাফিরের মুখের কাছে যাওয়া মাত্রই তার চেহারা পুড়িয়ে 
দিয়ে তার মধ্যে এসে পড়বে । কুরআন কারীমে রয়েছেঃ “তাদেরকে পূঁজ পান 
করানো হবে। অতি কষ্টে ওটা তাদের গলা থেকে নামবে চেহারার কাছে 
আসা মাত্রই চামড়া পুড়ে গিয়ে খসে পড়বে । ওটা পান করা মাত্রই নাড়ি ভূঁড়ি 
ছিড়ে ফেড যা। তরা ত হয়ত 0 ৰৱে চার কাত বৰত! 
তখন তাদেরকে এই পানি পান করতে দেয়া হবে। ক্ষুধার অভিযোগের সময় 
তাদেরকে যাক্কুম গাছ খেতে দেয়া হবে। এর ফলে তাদের দেহের চামড়া দেহ 
থেকে এমনভাবে ছুটে পড়বে যে, তাদের পরিচিত লোকেরা এ চামড়াগুলি 
দেখেও তাদেরকে চিনে ফেলবে । পিপাসার অভিযোগে তাদেরকে কঠিন গরম - 
উত্তপ্ত পানি পান করতে দেয়া হবে, যা তাদের মুখের কাছে পৌঁছা মাত্রই 
গোশত পুড়িয়ে ভেজে দেবে। হায়! কি জঘন্য পানি! তাদেরকে এঁ গরম পানি 
পান করতে দেয়া হবে যা তাদের নাড়িভূড়ি কেটে ছিড়ে ফেলবে ৷ কঠিন গরম 
ao aie Re SIT SIRE 20 UE 
তাদের ঘর, তাদের বাসস্থান এবং তাদের বিশ্রাম স্থূলও অতি জঘন্য ।'' যেমন 


2398/7229 a 


অন্য আয়াতে রয়েছেঃ SWE RE ES AER ES অর্থাৎ “নিশ্চয় 
ওটা আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসেবে কতই না নিকৃষ্ট ।'' (২৫ঃ ৬৬) 


৩০ । যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম AY. ) 
করি, যে সৎ কর্ম করে আমি Sy 
d EIS 
তার কর্মফল নষ্ট করি না। os 
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sc 3b 28d rz 
৩১। তাদেরই জন্যে আছে স্থায়ী SAL S200 TF (}")) 
জান্নাত যার পাদদেশে নদী Ss 2 2 
প্রবাহিত । সেথায় তাদেরকে স্বর্ণ 4" * ঠা" SR on 

2 Ed + 
কংকনে অলংকৃত করা হবে, ৮০৮! ৮2 ৫১ ১০০ 
“+ 722 246 ৰ্্ূং 

তারা পরিধান করবে সূন্মও স্থূল ০০০ ৪, ০৯ 
রেশমের সবুজ বস্তু ও সমাসীন 425216 422 242+ 
হবে সুসজ্জিত আসনে; কত 2 নু ৮৪ 


Cs 2 es 


সুন্দর পুরস্কার ও উত্তম আশ্রয় LN IE Cs 
স্থল! 4 ee ll 


পাপীদের দুরাবস্থার কথা বর্দনা করার পর এখানে মহান আল্লাহ পুণ্যবানদের 
পরিণামের বর্ণনা দিচ্ছেন। এরা আল্লাহ ও তার রাসূলকে (সঃ) মান্যকারী এবং 
তাদের কিতাবকেও মান্যকারী। তারা সৎকার্যাবলী সম্পাদনকারী । সৃতরাং 
তাদের জন্যে রয়েছে চিরস্থায়ী জ্ঞান্রাত । এই জান্রাতের প্রাসাদ ও বাগ-বাগিচার 
নিন্দেশ দিয়ে নদ-নদী প্রবাহিত রয়েছে। তাদেরকে অলংকার, বিশেষ করে 
সোনা কংকনও পরানো হবে। এ পোষাকগুলির কোনটি হবে নরম পাতলা 
এবং কোনটি হবে নরম মোটা ৷ সেখানে তারা গদির আসনে হেলান লাগিয়ে 
অত্যন্ত শানশওকতের সাথে পরম সুখে বসবাস করবে। বলা হয়েছে যে, চার 
জানু হয়ে বসাকেও ‘ 51  বলে। খুব সম্ভব এখানে অর্থ এটাই হবে । যেমন 
হাদীসে রয়েছে যে, “ €.51' করে অর্থাৎ চার জানু হয়ে বসে খানা খাওয়া ঠিক 
নয়। 5151 শব্দটি 4455 শব্দের বহু বচন। এর অর্থ হচ্ছে চৌকি, 
ছাপর খাট ইত্যাদি৷ 

মহান আল্লাহ বলেনঃ তাদের পুরস্কার কতই না উত্তম এবং ওটা কতই না 
আরামদায়ক জায়গা! এটা জাহান্রামীদের বিপরীত । তাদেরকে সেখানে কঠিন 
শাস্তি দেয়া হবে এবং তাদের বাসস্থান কতই না জঘন্য ও নিকৃষ্ট! সূরায়ে 
UE ER Lt RE 
হয়েছে। 


ক না দুই বাক্তিত Es ) 


উপমা তাদের একজনকে আমি ১১০১ ১4 ০৮১ 
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৩৩। উভয় উদ্যানই ফল দান 
করতো এবং এতে কোন ক্রুটি 
করতো না এবং উভয়ের ফাকে 
ফাকে প্রবাহিত করেছিলাম নহর । 

৩৪ ৷ এবং তার প্রচুর ধন-সম্পদ 
ছিল; অতঃপর কথা প্রসঙ্গে সে 
তার বন্ধুকে বললোঃ ধন সম্পদে 
আমি তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং 
জনবলে তোমা অপেক্ষা 
শক্তিশালী । 


৩৫। এইভাবে নিজের প্রতি যুলুম 
করে সে তার উদ্যানে প্রবেশ 
করলো । সে বললোঃ আমি মনে 
করি না যে, এটা কখনও ধ্বংস 
হয়ে যাবে। 


৩৬। আমি মনে করি না যে, 
আমার প্রতিপালকের নিকট 
প্রত্যাবৃত্ত হই-ই তবে আমি তো 
নিশ্চয়ই এটা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট 
স্থান পাবো। 
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পূর্বে দরিদ্র মুসলমান ও সম্পদশালী কাফিরের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এখানে 
তাদের একটি দৃষ্টান্ত আল্লাহ তাআ'লা বর্ণনা করছেন। দু'টি লোকছিল, তাদের 
একজন ছিল সম্পদশালী । তার ছিল আঙ্গুর ও খেজুরের বাগান এবং এই 
দুয়ের মাঝে ছিল শস্যক্ষেত্র । বাগান ছিল ফলে ফুলে ভরপুর এবং শস্যক্ষেত্র 
ছিল শ্যামল-সবুজ ৷ ক্ষতির কোন আশংকা ছিল না । এদিকে ওদিকে নদী- 
নালা প্রবাহিত ছিল। তার কাছে সব সময় নানা প্রকারের শস্য ও ফলমূল 
বিদ্যমান থাকতো । এরকম ছিল সে সম্পদশালী । £72 শব্দটির দ্বিতীয় 
পঠন $- 5ও রয়েছে। এটা ৯, শব্দের বহুবচন যেমন 


327 


7 25 শব্দের বনু বচন £25. সে থাকে। 


মোট কথা, এই ধনী লোকটি একদিন তার এক বন্ধুকে ফখর ও গর্ব করে 
বললোঃ “আমি ধন-সম্পদে, মান-সম্মানে, সন্তান-সন্ততিতে, জায়গা- 
জমিতে এবং চাকর-বাকরে তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ” পাপাচারী ব্যক্তির আশা 

আকাংখা এইরূপই হয়ে থাকে যে, দুনিয়ার এই জিনিসগুলি যেন তার কাছে 
প্রচুর পরিমাণে থাকে। একদা সে নিজের বাগানে গেল এভাবে নিজের উপর 
যুলুমকৃত অবস্থায়। অর্থাৎ সে গর্ব ও অহংকার, কিয়ামতকে অস্বীকার এবং 
কুফরী করার কাজে এতো মত্ত ছিল যে, তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলঃ “আমার 
এই সবুজ-শ্যামল শস্য ক্ষেত্র, ফলফুলে ভরপুর বাগান এবং প্রবাহিত নদী- 
নালা যে কখনো ধ্বংস হয়ে যাবে এটা অসম্ভব । প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল তার 
নির্বুদ্ধিতা, বেঈমানী, দুনিয়ার প্রতি কঠিন আকর্ষণ এবং আল্লাহর সাথে কুফরী 
করারই কারণ । এই জন্যেই সে বলে ফেললোঃ “আমার ধারণা তো কিয়ামত 
সংঘটিত হবেই না । আর যদি হয়ও বা তবে এটা তো স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান 
যে, আমি আল্লাহর একজন প্রিয় বান্দা । তা না হলে তিনি আমাকে এতো 
বেশী ধন-সম্পদ দান করলেন কি রূপে? কাজেই তিনি পরকালেও আমাকে 
এর চেয়ে উত্তম কিছু দান করবেন ।” যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ 


1 2237/72 2, 0/947) 23222 < 
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অর্থাৎ “যদি আমি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হই, তবে সেখানে 
আমার জন্যে উত্তম ব্যবস্থা থাকবে” (৪১৪ ৫০) আর এক আয়াতে আছেঃ 
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৩৮ 


পারাঃ ১৫ 


অর্থাৎ “তুমি কি তাকে দেখেছো, যে আমার আয়াতসমূহকে প্রত্যাখ্যান 
করেছে এবং তা সত্ত্বেও সে বলেঃ কিয়ামতের দিনেও আমাকে প্রচুর ধন- 
সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হবে?” (১৯৪ ৭৭) সে আল্লাহ তাআ’লার 
সামনে বীরত্বপনা প্রকাশ করছে BEE AU A 
অর্থাৎ আল্লাহ বলেন নাই, অথচ সে আল্লাহর নাম দিয়ে কথা বলছে। এই 
আয়াতটি আস ইবনু ওয়ায়েলের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। এটা যথা স্থানে 


বর্ণিত হবে ইনশা আল্লাহ । 


৩৭ । তদুত্তরে তাকে তার বন্ধু 
বললোঃ তুমি কি তাকে অস্বীকার 
করছো যিনি তোমাকে সৃষ্টি 
করেছেন মৃত্তিকা ও পরে শুক্র 
হতে এবং তারপর পূর্ণাঙ্গ 
করেছেন মনুষ্য আকৃতিতে? 

৩৮। কিন্তু আমি বলিঃ “আল্লাহই 
আমার প্রতিপালক এবং আমি 
কাউকেও আমার প্রতিপালকের 
শরীক করি না!” 


৩৯ ৷ তুমি যখন ধনে ও সন্তানে 
আমাকে তোমা অপেক্ষা কম 
দেখলে, তখন তোমার উদ্যানে 
প্রবেশ করে তুমি কেন বললে 
নাঃ আল্লাহ যা চেয়েছেন তা-ই 
হয়েছে; আল্লাহর সাহায্য 
ব্যতীত কোন শক্তি নেই । 


8৪০ । সম্ভবতঃ আমার প্রতিপালক 
আমাকে তোমার উদ্যান অপেক্ষা 
উৎকৃষ্টতর কিছু দিবেন এবং 
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তোমার উদ্যানে আকাশ হতে 


চাতি # dd 

অনি বর্ষণ করবেন যার ফলেতা চো তে ও ৫ 

উদ্ভিদ শূন্য মৃত্তিকায় পরিণত Fr G2 rer B37 

হবে। ou, te 5 
8৪১। অথবা ওর পানি ভূ-গর্ভে EE EUs IE 

অন্তৰ্হিত হবে এবং তুমি কখনো ETL 

ওকে ফিরিয়ে আনতে পারবে Ue 

না। 


এঁ সম্পদশালী কাফির ব্যক্তিকে তার বন্ধু দরিদ্র মূসলমানটি যে উত্তর 
দিয়েছিল, আল্লাহ তাআ’লা এখানে তারই বর্ণনা দিচ্ছেন। সে তাকে বন্থ 
উপদেশ দেয় এবং তাকে ঈমান ও বিশ্বাসের হিদায়াত করে এবং বিভ্রান্তি ও 
অহংকার হতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে। তাকে বলেঃ “যে আল্লাহ মানব 
সৃষ্টির সূচনা করেছেন মাটি দ্বারা এবং এরপর শুক্রে্র মাধ্যমে বংশ ক্রম চালু 
রেখেছেন, তুমি তার সাথে কুফরী করছো?” যেমন আল্লাহ এক জায়গায় 


রি . 
বলেনঃ 297207 2 2323227 1 A IIIT 27 


£  >L Gls oi GAIUS ASS nS 


অর্থাৎ কেমন করে তোমরা আল্লাহর না-শুকরী করছো? অথচ তোমরা ছিলে 
নির্জীব, তৎপর তিনি তোমাদেরকে জীবন দান করলেন।” (২ঃ ২৮) কি করে 
তুমি এই মহান প্রতিপালকের সত্বা ও তার নিয়ামতরাজিকে অস্বীকার করছো? 
তার নিয়ামতসমূহ ও তার মহাশক্তির অসংখ্য নমুনা স্বয়ং তোমার মধ্যে ও 
তোমার উপরে বিদ্যমান রয়েছে। কোন্‌ অজ্ঞ এমন আছে যে, পূর্বে সে কিছুই 
ছিল না, আল্লাহই তাকে অস্তিত্বে আনয়ন করেছেন, এটা সে জানে না? নিজে 
নিজেই হয়ে যাবার ক্ষমতা তার ছিল না । আল্লাহ তাআ'লাই তাকে সৃস্টি 
করেছেন। সে আল্লাহ অস্বীকারের যোগ্য কেমন করে হয়ে গেলেন? তার একত্ব 
ও আল্লাহত্ব কে অস্বীকার করতে পারে? 


বলছি যে, এ আল্লাহই আমার প্রতিপালক ৷ তিনি এক ও অংশী বিহীন। 
আমার প্রতিপালকের সাথে শরীক স্থাপন করাকে আমি অপছন্দ করি।”এরপর 
তাকে সে কল্যাণের পুতি উৎসাহিত করার জন্যে বলেঃ “তুমি তোমার সবুজ- 
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শ্যামল শস্য ক্ষেত্ৰ এবং ফল' খুলে পরিপূর্ণ বাগান দেখে মূহাম্‌ প্রতিপালকের 
বজাত £৭ কলত যা হেল? কেন তুমি $97 0559 447৩৩৬ 


443৬৪), বলছো না?” অৰ্থাৎ “আল্লাহ যা চেয়েছেন তা-ই হয়েছে, আল্লাহর 
সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি নেই৷” 

এই আয়াতকে সামনে রেখেই পূর্বযুগীয় কোন কোন গুরুজন বলেছেন যে, 
যে ব্যক্তি তার সন্তান-সন্ততি বা ধন সম্পদ অথবা অবস্থা দেখে আনন্দিত 
হয়, তার এই কালেমাটি পড়ে নেয়া উচিত ৷ বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) বলেছেনঃ “আল্লাহ তাআ'লা তার যে বান্দাকে কোন নিয়ামত দান 
করেন, পরিবারবর্গ হোক বা ধন-সম্পদ হোক অথবা পুত্র-সন্তান হোক, যদি 
সে উপরোক্ত কালেষাটি পাঠ করে নেয় তবে ওগুলির উপর কোন বিপদ- 
আপদ আসবে না মৃত্যু ছাড়া । ” আর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) বলেছেনঃ “আমি কি তোমাদেরকে স্রাননাতের একটি কোষাগারের কথা 
বলবো? এ কোষাগার হচ্ছে 4abLNS) $3702 এই কালেমাটি পাঠ 
করা৷” ২ আর একটি রিওয়াইয়াতে*আছে যে, আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ “এই 
বান্দা আমাকে মেনেছে ও আমার উপর সমর্পণ করেছে।” হযরত আবু 
হুরাইরাকে (রাঃ) আবার জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেনঃ “শুধমাত্র 
4৬ ৪)৯53 579.359 নয়, বরং ওটাই যা সূরায়ে কাহ্‌ফে রয়েছে৷ 
অৰ্থাৎ LUNES SSIS SLE এই কালেমাটি ৷” 


এরপর মহান আল্লাহ বলেন যে, এ সৎ লোকটি এ কাফির ধনী লোকটিকে 
বললোঃ ‘আল্লাহ তাআ’লার কাছে আমি আশা রাখি যে, তিনি আমাকে 
আখেরাতের উত্তম নিয়ামত দান করবেন । আর তোমার এই বাগানটিকে তিনি 

ংস করে দিবেন যা তুমি চিরস্থায়ী মনে করে নিয়েছো। তিনি আকাশ হতে 
ওর উপর শাস্তি পাঠিয়ে দিবেন । আকাশ হতে তিনি অগ্নি বর্ষণ করবেন যার 
ফলে ওটা উদ্ভিদ শূন্য মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে যাবে। অথবা তিনি ওর পানি 
ভূ-গর্ভে অন্তৰ্হিত করবেন এবং তুমি কখনো ওকে ফিরিয়ে আনতে পারবেনা । 


১% শব্দটি ১১০% যা 55৫ অৰ্থাৎ $৮৬৯৩) অৰ্থে ব্যবহৃত 
হয়েছে। অর্থের আধিক্য বুঝানোর জন্যে এটাকে আনয়ন করা হয়েছে । 


১. এ হাদীসটি আবূ ইয়া’লা মূসিলী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। হাফিয আবুল ফাতাহ্‌ 
(রঃ) বলেছেন যে, এই হাদীসটি বিশুদ্ধ নয়। 


২. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে। 
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৪২। তার ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে ০০০9০ 
গেল এবং সে তাতে যা ব্যয় Ce et Y) 


করেছিল তার জন্যে হাতে হাত fe PL BET 
রেখে আক্ষেপ করতে লাগলো। OT 
যখন তা ধ্বংস হয়ে গেল সে ELE 5 US 


2922 


বলতে লাগলোঃ হায়! আমি ০01%; 
sk J +a 
যদি কাউকেও আমার ” 2242s 


প্রতিপালকের শরীক না করতাম! ole! ss dl 


2 
* + 


22 
৪৩ । এবং আল্লাহ ব্যতীত তাকে Ho js 5 £) 
722225 


[l E 
সাহায্য করার কোন লোকজন HED EA 
ছিল না এবং সে নিজেও > + 42 
প্রতিকারে সমর্থ হলো না। ০১ 


Pore? 


EIDE (0) 


9275 df রর PELE PRA ৬০১৮2 


88। এই ক্ষেত্রে সাহায্য করবার 


অধিকার আল্লাহরই, যিনি সত্য; 22১৬৮৮১ => + Eand 
পূরস্কারদানে ও পরিণাম 5G 
নির্ধারণে তিনিই শ্রেষ্ঠ । | 


এ লোকটির সমস্ত মাল ধ্বংস হয়ে গেল। এ মৃ'মিন লোকটি তাকে যা 
থেকে ভয় প্রদর্শন করছিল তা হয়েই গেল। ধন-মাল ধ্বংস হয়ে যাবার পর 
সে দুঃখে হাত মলতে লাগলো এবং আকাংখা করে বললোঃ ‘হায়! যদি আমি 
আল্লাহর সাথে কাউকেও শরীক না করতাম তবে কতই না ভাল হতো! 
যেগুলির উপর সে গর্ব করতো সেপ্তলি এ সময় তার কোনই কাজে আসলো 
না। সন্তান-সন্ততি, কবীলা-গোত্র সব থেকে গেল। কেউই তাকে সাহায্য 
করতে পারলো না । তার গর্ব অহংকার মাটির সাথে মিশে গেল । না কেউ তার 
সাহায্যাৰ্থে এগিয়ে এলো, না সে নিজে প্রতিকারে সমর্থ হলো । কেউ কেউ 
১৫৯ এর উপর _45 বা বিরতি মেনে থাকেন এবং প্রথম বাক্যটিকে 
ওর সাথে মিলিয়ে নেন। অর্থাৎ সেখানে সে প্রতিশোধ নিতে পারলো না। 
আবার কেউ কেউ 174%: এর উপর আয়াত শেষ করে পর থেকে নতুন বাক্য 
শুরু করেন। 395 শব্দটি দ্বিতীয় পঠনে £554 ও রয়েছে। প্রথম পঠনে 
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- ভাবার্থ হবেঃ ‘প্রত্যেক মু'মিন ও কাফির আল্লাহ তাআ'লার নিকটই 
প্রত্যাবর্তনকারী, তার নিকট ছাড়া আর কোন আশ্রয় স্থল নেই ৷ শাস্তির সময় 
তিনি ছাড়া অন্য কেউই কাজে আসবে না !' যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ 


(427 v RAR NESS 2772 D7 


sims aul HL Ll bb LS 

অর্থাৎ “তারা আমার শাস্তি দেখে বলতে লাগলোঃ আমরা এক আল্লাহর 

উপর ঈমান আনছি ।” (৪০ঃ ৮৪) যেমন ফিরাউন ডুবে যাওয়ার সময় 

বলেছিলঃ “আমি আল্লাহর উপর ঈমান আনছি যার উপর বাণী ইসরাঈল 

ঈমান এনেছে এবং আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছি।”’ এ সময় উত্তরে বলা 

be “এখন তুমি ঈমান আনছো? অথচ ইতিপূর্বে তুমি নাফরমান ছিলে 

বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত রয়ে গিয়েছিলে।” 

$1; এ যের দ্্য়ো অবস্থায় অর্থ হবেঃ ‘সেখানে সঠিকভাবে হুকুম আল্লাহর 

জন্যেই ৷' ু১)১১.এর দ্বিতীয় কিরআত ' ৩ 'এর উপর পেশ দিয়ে রয়েছে। 
কেননা, এটা তর ॥ বারণ 


c37 PP 7397 


(২৫৪ ২৬১৮৩১৯১১ CE Sn Ml 


এই জায়গায় রয়েছে। আবার কেউ কেউ '৮' কে যের সহ পড়ে থাকেন। 
তীদের মতে এটা 45১) এর 4০ ব্রা বিশেষণ । যেমন অন্য আয়াতে 
রয়েছেঃ অর্থাৎ SILI OY Le (৬৪ ৬২) “অতঃপর 
তাদেরকে সেই আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে যিনি তাদের প্রকৃত ও সত্য 


মাওলা ৷” 


এজন্যেই আবার তিনি বলেনঃ যে আমল শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যেই হয় 
তার পুণ্য খুব বেশী হয় এবং পরিণাম হিসেবেও হয় খুবই উত্তম। 


8৫ । তাদের কাছে পেশ কর উপমা 4-5 +24 
পার্থিব জীবনেরঃ এটা পানির Ce 15 


ন্যায় যা আমি বর্ষণ করি Ce | 


Ade? 


আকাশ হতে, যদ্দরুণ ভূমির 4০50, Ss 
উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদ্‌ৃগত 


KORE EA NE 
হয়। অতঃপর তা বিশুষ্ক হয়ে ~ 452 ঠ 
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এমন চুর্ণ-কিচূর্ণ হয় যে, বাতাস y 

ওকে উড়িয়ে নিয়ে যায়; আল্লাহ ৩; eis EG 

সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। #28 442 20 
৪৬ ৷ ধূনৈশ্বৰ্য ও সন্তান-সন্ততি 


পার্থিব জীবনের শোভা এবং i, REA IE) 
লংকা যাৱ কল সাত ভটা CS rl 
প্রতি নিকট Awe s 9o7 2 

পুরস্কার প্রাপ্তির জন্যে শ্রেষ্ঠ LITLE md Leal 


এবং বাঞ্ছা লাভের ব্যাপারেও CHEST 


দুনিয়া নষ্ট, ধ্বংস ও শেষ হওয়ার দিক দিয়ে আকাশের বৃষ্টির মত । এই 
বৃষ্টি যমীনের বীজ ইত্যাদির সাথে মিলিত হয়, ফলে হাজার হাজার চারা গাছ 
সৰবজ-শ্যামল হয়ে ওঠে ৷ প্ৰত্যেক জিনিসের উপর সজীবতার চিহ্ন পরিস্ফুট 
হয়, কিন্তু কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পরই সব শুকিয়ে যায় এবং এমন চুর্ণ- 
বিচূৰ্ণ হয় যে, বাতাস ওগুলিকে ডানে বামে উড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় । পূর্বের এ 
অবস্থার উপর যিনি সক্ষম ছিলেন, তিনি এই অবস্থার উপরও সক্ষম । 
সাধাণতঃ দুনিয়ার দৃষ্টান্ত বৃষ্টির সাথেই দেয়া হয়ে থাকে। যেমন সূরায়ে 
ইউনুসের এক আয়াতে রয়েছে ৪ 


= ৰ Ld 2)240237 TZ ০/23 2/4/49 


sled rg ECE Bn) i) 


অর্থাৎ পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত বৃষ্টিরন্যায় যা আমি আকাশ হতে বর্ষণ 
করি!” (১০৪ ২৪) সূরায়ে যুমারে রয়েছেঃ 


ৰ 
52 া / Ladd boos 


Ea ESAS UCT EY) 


অর্থাৎ “তুমি কি এর প্রতি লক্ষ্য কর নাই যে, আল্লাহ আকাশ হতে পানি 
বৰ্ষণ করেছেন।” (২২৪ ৬৩) সূরায়ে হাদীদে আছেঃ 


2 2532422 10,6% 723 692/ 9 2/2 722 4/7293, 2 


El 
ORE NEE ns CELA E) 25) Ll lalc | 
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Prd BI? 7 2/ ED 7 2/735 72/2 Gor 
dl ELECTING 2১১১ JD) 3 503 
অর্থাৎ “তোমরা জেনে রেখো যে, (পরলোকের তুলনায়) পার্থিব জীবন 
তো কখনও বাঞ্ছিত হওয়ার যোগ্য নয়। কেননা, এটা তো শুধু খেলা ও 
তামাশা এবং (একটা বাহ্যিক) জাকজমক এবং পরস্পর একে অন্যের প্রতি 
আত্মগর্ব করা, আর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি সম্বন্ধে একে অন্য অপেক্ষা 
প্রাচূর্য বর্ণনা করা মাত্র; যেমন বৃষ্টি (বর্ষিত) হলে ওর উৎপন্ন ফল কৃষকদের 
ভালবোধ হয় ৷” (৫৭৪ ২০) 

সহীহ হাদীসে আছে যে, দুনিয়ার সবুজ রঙ মিষ্ট (শেষ পর্যন্ত) ৷’ এরপর 
আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা । 
যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেনঃ 


od 2/82 5 কুইন ত 22 Gr w2 


DEE bl SEE oh 2 og DS 
ABI PLNGs 
অর্থাৎ “সুশোভিত মনে হয় মানুষের নিকট লোভনীয় বস্তুর মুহববত, রমণী 
হোক, সন্তান-সন্ততি হোক, পুঞ্জীভূত স্বর্ণ এবং রৌপ্য হোক ।” (৩৪ ১৪) 

অন্য আয়াতে রয়েছেঃ 

BoA c2 2d 522 2330907389707 GL 

BE le dE ds Pls Ns) Omi! 
অর্থাৎ তোমাদের মাল ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি পরীক্ষা স্বরূপ, আর 
আল্লাহ তাআ'লার নিক্টই বড় পুরস্কার রয়েছে।” (৬৪৪ ১৫) অর্থাৎ তারই 
দিকে ঝুঁকে পড়া এবং তারই ইবাদতে নিমগ্ন থাকা দুনিয়া অনুসন্ধান হতে 
উত্তম। এজন্যে এখানেও আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ-৮৩০ ০১৮ অর্থাৎ 
A TORT ES EOC CTU 

37 2s DAY Hse 


720 [ Ed) 
YS) Als al IS \ Ds Ao) 2 SEE এবং 


CE Gr / 7274 cr 22,270 9 PA 


SLAY SLA SELL Sl aS 


& es নল 


ERE “4G +2) 
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মুসনাদে আহমাদে রয়েছেঃ হযরত উছমানের (রাঃ) গোলাম বর্ণনা করেছে 
যে, একদা হযরত উছমান (রাঃ) তার সঙ্গীদের সাথে বসেছিলেন। এমন সময় 
মুআষ্যিন হাজির হন৷ হযরত উছমান (রাঃ) তখন পানি চেয়ে পাঠান। তখন 
তার কাছে একটি বরতনে তিন পোয়ামত পানি আনয়ন করা হয়। তিনি এ 
পানিতে অযু করে বলেনঃ “রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার এই অযুর মত অযু করে 
বলেছিলেনঃ “যে ব্যক্তি আমার এই অযুর মত অযু করে যুহরের নামায আদায় 
করবে, ফজর থেকে নিয়ে যুহর পর্যন্ত তার যত গুনাহ্‌ ছিল সব মাফ হয়ে যাবে। 
তারপর এইভাবে আসরের নামায পড়লে যুহর হতে আসার পর্যন্ত যত পাপ সব 
মাফ হয়ে যাবে। এরপর অনুরূপভাবে মাগরিবের নামায পড়লে আসর ও 
মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। তারপর এভাবেই 
যদি সে এশার নামায আদায় করে, তবে মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সমস্ত পাপ 
মোচন হয়ে যাবে। অতঃপর রাত্রে ঘুমিয়ে যাবার পর ভোরে উঠে ফজরের 
নামায যদি সে পড়ে নেয় তবে এশা থেকে নিয়ে ফজর পর্যন্ত মধ্যবর্তী সমস্ত 
গুনাহ তার ক্ষমা করে দেয়া হবে” এটাই হচ্ছে এমন পুণ্য যা পাপসমূহ দূর 
করে দেয়” জনগণ জিজ্ঞেস করলোঃ “হে উছমান (রাঃ)! এগুলি তো হলো 
পুণ্য, এখন ৬৩৬ ৮ ডেড কি তা আমাদেরকে বলে দিন!” তিনি উত্তরে 
বললেন-৩৩১৩ ৩১55 হচ্ছে নিম্ন লিখিত কালেমাগ্ডলি পাঠ করাঃ 
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অর্থাৎ “আমি আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করছি, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর 
জন্যে, আল্লাহ সবচেয়ে বড় ও মহান, আল্লাহ ছাড়া কারো কোন শক্তি ও 
ক্ষমতা নেই, যে আল্লাহ উচ্চ ও মহান” 


হযরত সাঈদ ইবনু মুসাইয়াব (রঃ) বলেন যে, ০&৩ হচ্ছে 
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হযরত সাঈদ ইবনু মুসাইয়াব তার ছাত্র হযরত আম্মারা'কে (রঃ) জিজ্ঞেস 
করেনঃ “আচ্ছা, বল তো, ৫৪৩০ ঠে( কি?” তিনি উত্তরে বলেনঃ 
“নামায ও রোযা ।” হযরত সাঈদ (রঃ) তখন বলেনঃ “তোমার জবাব সঠিক 
হয় নাই৷” তার ছাত্র বললেনঃ “যাকাত ও হজ্ব ।'’ তিনি বললেনঃ “উত্তর 
এখনও ঠিক হয় নাই ৷ শুনো, ওটা হচ্ছে নীচের পাচটি কালেমাঃ 


b 92972 ‘ As 3 3/0 29720 


SLA SICAL ILA BIBS 


41724 


EE EET ESE EEE 
4.4১ 263 ছাড়া বাকী চারটি কালেমার কথা বলেন হযরত হাসান (রঃ) 
ওঁ হযরত কাদাতাও (রঃ) এই চারটি কালেমাকেই ০৩১০ ৯ ঠেরঘ 
bcd SLL ML ES রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 

Sr 2734 723 8 D237 


Las fie $১ 197 aS 3G 4) CSS 


৬৬৩০০১, হচ্ছে এই কালেমাগুলি ৷” অন্য একটি রিওয়াইয়াতে 
রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) জনগণকে বলেনঃ তোমরা ৯৩১৫৯ ের্য খুব 
বেশী করো” তারা জিজ্ঞেস করলোঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ডেড 
52৩১৩ কি?” তিনি উত্তরে বললেনঃ 
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হযরত সালিম ইবনু আবদিল্লাহর (রঃ) গোলাম হযরত আবদুল্লাহ ইবনু 
আবদির রহমান (রঃ) বলেনঃ আমাকে হযরত সা’লিম (রঃ) হযরত মুহাম্মদ 
ইবনু কা’ব কারাযীর (রঃ) কাছে কোন একটি কার্য উপলক্ষে প্রেরণ করেন। 
তিনি আমাকে বললেনঃ “তুমি সা’লিমকে (রঃ) বলে দেবে যে, তিনি যেন 
অমুক করের পার্শে আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন। তার সাথে আমার কিছু কথা 
আছে” সেখানে এ দুজনের সাক্ষাৎ হয়। সালাম বিনিময়ের পর হযরত 
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সালিম (রঃ) হযরত মুহাম্মদ ইবনু কা'ব কারাধীকে (রঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ 
“আপনার মতে ৩১০ ০5৩ কি?” উত্তরে তিনি বলেনঃ 
ELAR EX PE SADT 220 RE ee 

550; 1559 a5) LE EE EEL Als 3 US) BD) nS 


৬ f 
- AAD 
ad be " 


৬১০০০১৬ “হচ্ছে এই কালেমাগুলি।” হযরত সা'লিম (রঃ) 
তখন তাকে বললেনঃ “এই শেষের কালেমাটি আপনি কখন থেকে বাড়িয়ে 
দিয়েছেন?’’ উত্তরে হযরত কারাযী (রঃ) বলেনঃ “‘সব সময়ই আমি এই 
কালেমাকে গণনা করে থাকি ।” দু'বার বা তিনবার এই প্রশ্ন ও উত্তরের 
আদান-প্রদান হয়। অবশেষে হযরত মুহাম্মদ ইবনু কা’ব (রঃ) হযরত 
সা’লিমকে (রঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ “আপনি কি এই কালেমাটিকে অস্বীকার 
কা'রছেন?’’ জবাবে হযরত সালিম (রঃ) বলেনঃ “হা, আমি অস্বীকারই 
করছি বটে” তখন তিনি বলেনঃ তা হলে শুনুন! আমি হযরত আবূ আইয়ূব 
আনসারীর (রাঃ) নিকট থেকে শুনেছি এবং তিনি রাসূলুল্লাহকে (সঃ) বলতে 
শুনেছেনঃ “যখন আমাকে মি’রাজ করানো হয় তখন আমি আকাশে হযরত 
ইবরাহীমকে (আঃ) দেখতে পাই ৷ তিনি হযরত জিবরাঈলকে (আঃ) 
জিজ্ঞেস করেনঃ “আপনার সাথে ইনি কে?” তিনি জবাবে বলেনঃ “ইনি 
হলেন হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ৷” তিনি তখন আমাকে মার হাবা বলে সাদর 
সম্ভাষণ জানালেন এবং আমাকে বললেনঃ “আপনি আপনার উন্মতকে বলুন 
যে, তারা যেন জান্রাতে নিজেদের জন্যে বনু কিছুর বাগান তৈরী করেন। ওর 
মাটি পবিত্র এবং SAE a SLR. সেখানে 
বাগান তৈরীর উপায় কি?" জবাবে তিনি বললেনঃ “তারা যেন ৬৪-১3 
১৬3) ৪ $ 5 এই কালেমাটি খুব বেশী বেশী করে পাঠ করে।" 

হযরত নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত । তিনি বলেনঃ একদা রাত্রে 
এশার নামাযের পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের নিকট আগমন করেন। 
আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি দৃষ্টি নীচের দিকে নামিয়ে দেন। আমরা ধারণা 
করলাম যে, হয়তো আকাশে নতুন কিছু ঘটেছে। অতঃপর তিনি বলেনঃ 
“আমার পরে মিথ্যাবাদী ও অত্যাচারী বাদশাহদের আবির্ভাব ঘটবে । যারা 
তাদের মিথ্যাকে সত্যায়িত করবে এবং তাদের জুলুমের কাজে তাদের 
পক্ষপাতিত্ব করবে তারা আমার অন্তর্ভুক্ত নয় এবং আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত 
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নই । আর যারা তাদের মিথ্যাকে সত্যায়িত করবে না এবং তাদের জুলুমের 
কাজে তাদের পক্ষপাতিত্ব করবে না তারা আমার অন্তর্ভুক্ত এবং আমি তাদের 
অন্তৰ্ভুক্ত । হে জনমণ্ডলী! তোমরা জেনে রেখো যে, 


AIIM 72h 0/1 Zo TEAR Aras 


ASIAN ANNALS 5 dd ods Io 

এই কালেমাপ্তলি হলো ৩৩১০ ৯% ও অর্থাৎ চিরস্থায়ী ও চির 
বিদ্যমান পুণ্য । ” 

বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “বাঃ! বাঃ! এমন পাঁচটি 
কালেমা রয়েছে যেগুলি মীযানে বা দাড়িপাল্লায় খুবই ওজন সই হবে। সেপগ্তলি 
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VD SAA AE ৬ 7233 32730 


ZI Go) 2 
- axl lobes HASAN NDIA এবং 
শিশু যার মৃত্যুতে তার পিতা ধৈর্য ধারণ করেছে ও পুরস্কার কামনা করেছে। 
বাঃ! বাঃ! পীচটি জিনিস এমন রয়েছে যে, যারা এ গুলির উপর বিশ্বাস রেখে 
আল্লাহ তাআ'’লার সাথে সাক্ষাৎ করবে তারা নিঃসন্দেহে জান্নাতী । সেগুলি 
হচ্ছে এই যে, তারা বিশ্বাস রাখবে কিয়ামত দিবসের উপর, জান্নাতের উপর, 
জাহাব্লামের উপর, মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের উপর এবং হিসাবের উপর ৷” * 


বর্ণিত আছে যে, হযরত শাদ্দাদ ইবনু আউস (রাঃ) এক সফরে ছিলেন। 
কোন এক জায়গায় অবতরণ করে স্বীয় গোলামকে বলেনঃ “ছুরি আন, খেলা 
করি।” 

হাসান ইবনু আতিয়া (রাঃ) বলেনঃ আমি তখন বললামঃ আপনি এটা 
কি কথা বললেন? জবাবে তিনি বললেনঃ “সত্যিই, আমি এটা ভুলই 
করেছি। জেনে রেখো, যে ইসলাম গ্রহণের পর থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত আমার 
মুখ দিয়ে এমন কোন একটি কথা বের করি নাই যা আমার জন্যে লাগাম হয়ে 
যায়, শুধু এই একটি কথা ছাড়া । সুতরাং তোমরা এটা মন থেকে মুছে ফেল 
এবং আমি এখন যা বলছি তা মনে রেখো । আমি রাসুলুল্লাহ্‌কে (সঃ) বলতে 
শুনেছিঃ “যখন মানুষ স্বর্ণ-রৌপ্য জমা করতে উঠে-পড়ে লেগে যাবে; তখন 
তোমরা নিয্নের কালেমাগুলি খুব বেশী পাঠ করবেঃ 


১.এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। 
২. এ হাদীসটিও ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। 
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অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে নিজের কাজের উপর স্থিরতা, পুণ্য 
কাজের প্রতি দৃঢ় সংকল্প ও আপনার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের তাওফীক 
প্রার্থনা করছি এবং উত্তমরূপে আপনার ইবাদত করার তাওফীক কামনা করছি। 
আপনার কাছে প্রার্থনা করছি যে, আপনি আমাকে প্রশান্ত অন্তর ও সত্যবাদী 
যবান দান করুন! আপনার জ্ঞানে যা ভাল আমি তাই কামনা করছি এবং 
আপনার জ্ঞানে যা মন্দ তার থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি । আমি 
এমন মন্দ হতে আপনার নিকট তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি যা আপনি মন্দ 
বলে জানেন, নিশ্চয় আপনি অদৃশ্যের খবর খুব ভালভাবেই জানেন” * 

হযরত সা'দ ইবনু উবাদা’ (রাঃ) বলেনঃ ““আহ্‌লে তায়েফের মধ্যে 
সর্বপ্রথম আমি নবীর (সঃ) খিদমতে হাযির হই । আমার বাড়ী হতে আমি 
সকাল সকালই বেরিয়ে পড়ি এবং আসরের সময় মিনায় পৌঁছে যাই । পাহাড়ের 
উপর চড়ি এবং নেমে আসি। তারপর রাসূলুল্লাহর (সঃ) নিকট হাযির হই এবং 
ইসলাম গ্রহণ কুরি । তিনি আমাকে সুরায়ে lt EL Ht HS 
ctrl Et 3১ CE AR TO CR 0: 
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এবং বলেনঃ “এণ্ডলো হলো চ্রিস্থায়ী পুণ্য ii 


এই সনদেই বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি রাত্রে উঠে অযু করে, কুল্লী করে, 
i HELL) 
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১.এটাও ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদ গ্রস্থে বর্ণনা করেছেন। 
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পাঠ করে তার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়। শুধু কাউকে হত্যা করার অপরাধ 
মাফ হয় না। 

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ৩৮০১০ ০১3৫ হলো 
আল্লাহ তাআ'’লার যিক্র এবং নিন্লের কালেমাগুলিঃ 


|| 
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আর রোযা, নামায, হজ্ব, সাদকা’' গোলাম আযাদ করা, জিহাদ করা, 
সিলারহমী করা এবং সমস্ত পুণ্যের কাজ হচ্ছে ৩১৫ ৩৬ বা চিরস্থায়ী 
পূণ্য । এগ্ডলির সওয়াব জান্রাতবাসীদেরকে তাদের দুনিয়ায় জীবিত থাকা পর্যন্ত 
আল্লাহ তাআ'লা পৌঁছাতে থাকবেন। বলা হয়েছে যে, পবিত্র কথাও এর 
অন্তর্ভুক্ত । হযরত আবদুর রহমান (রঃ) বলেন যে, সমস্ত সৎকাজই এর 
অন্তর্ভুক্ত । ইমাম ইবনু জারীরও (রঃ) এটাকেই পছন্দ করেছেন। 


8৪৭ । স্মরণ কর সেদিনের কথা 


যেদিন আমি পর্বতকে করবো Js TES PAS (EV) 


উন্মুলিত এবং তুমি পৃথিবীকে 
দেখবে একটি শূন্য প্রান্তর; 
সেদিন মানুষকে আমি একত্রিত 
করবো এবং তাদের কাউকেও 


অব্যাহতি দিবো না। 
৪৮। আর তাদেরকে তোমার 


প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত 
করা হবে সারিবদ্ধভাবে এবং 
বলা হবেঃ ‘তোমাদেরকে 
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প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি 
করেছিলাম সেভাবেই তোমরা 
আমার নিকট উপস্থিত হয়েছো; 
অথচ তোমরা মনে করতে যে, 
তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুতক্ষণ 
' আমি উপস্থিত করবো না?’ 


৪৯। এবং সেইদিন উপস্থিত করা 
হবে আমলনামা এবং তাতে যা 
লিপিবদ্ধ আছে তার কারণে 
তুমি অপরাধীদের দেখবে 
আতংকগ্রস্ত এবং তারা বলবেঃ 
‘হায়, দুর্ভোগ আমাদের! এটা 
কেমন গ্রন্থ ওটা তো ছোট বড় 
কিছুই বাদ দেয় না বরং ওটা সমস্ত 
হিসাব রেখেছে; তারা তাদের 
কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত পাবে; 
তোমার প্রতিপালক কারো প্রতি 
জুলুম করেন না। 


৫১ 
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আল্লাহ তাআ’লা কিয়ামতের ভয়াবহতার বর্ণনা দিচ্ছেন। সেই দিন যে সব 
বিস্ময়কর বড় বড় কাজ সংঘটিত হবে, তিনি সেগুলি বর্ণনা করছেন। সেই 
দিন আকাশ ফেটে যাবে এবং পাহাড়-পর্বত উড়তে থাকবে যদিও তোমরা 
একে জমাটবদ্ধ দেখতে পাচ্ছ, কিন্তু এ দিন তা মেঘমালার মত দ্রুতবেগে 
চলতে থাকবে এবং ধূনো তুলোর মত হয়ে যাবে। যমীন সম্পূর্ণরূপে সমতল 
ভূমিতে পরিণত হবে। তাতে কোন উঁচু-নীচু থাকবে না। এই যমীনে না 
থাকবে কোন বাড়ীঘর, না থাকবে কোন ছাউনি। কোন আড়াল ছাড়াই সমস্ত 
সৃষ্টজীব মহামহিমান্বিত আল্লাহর সামনে হয়ে যাবে। কেউই তার থেকে 
কোথাও লুকিয়ে থাকতে পারবে না। কোথাও কোন আশ্রয়স্থল ও মাথা 
লুকানোর জায়গা থাকবে না৷ কোন গাছ-পালা, পাথর ও তৃণ-লতা দেখা 


wwwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ কাহ্‌ফ ১৮ ৫২ পারাঃ ১৫ 


চর তে মা = ভা লক 
হবে। ছোট বড় কেউই অনুপস্থিত থাকবে না । সমস্ত লোক আল্লাহ তাআ'লার 
সামনে সাবিরদ্ধভাবে দাড়িয়ে যাবে। রহ্‌ ও ফেরেশতামণ্ডলী কাতারবন্দি হয়ে 
দাড়াবেন। কারো কোন কথা বলার সাহস হবে না । একমাত্র তারাই কথা 
বলতে পারবেন যাদেরকে আল্লাহ কথা বলার অনুমতি দান করবেন এবং 
তারাও সঠিক কথাই বলবেন । সেদিন সমস্ত মানুষের সারি একটি হবে অথবা 
তারা কয়েকটি সারিতে বিভক্ত হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ “তোমার 
প্রতিপালক আসবেন এবং ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে আসবে” কিয়ামতকে 
দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করে আমার সামনে দাড় করিয়েছি । তোমরা তো এটা অস্বীকার 
প্রকাশ্য ও গোপনীয় সমস্ত আমল লিপিবদ্ধ থাকবে । পাপীরা তাদের দুষ্কর্মগুলি 
দেখে ভীত বিহবল হয়ে পড়বে এবং অত্যন্ত আফসোস করে বলবেঃ হায়! 
আমরা আমাদের জীবন ও আয়ুকে কি অবহেলায় না কাটিয়ে দিয়েছিলাম । 
বড়ই অনুতাপ যে, আমরা দুনিয়ায় শুধু দুষ্কার্যেই লিপ্ত থাকতাম । দেখো, এমন 
কোন কাজ নেই যা এই কিতাবে (আমল'নামায়) লিখা পড়ে নাই । বরং 
ছোট-বড় সমস্ত গুনাহর কাজ এতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। 

বর্ণিত আছে যে, সাহাবীগণ বলেনঃ “‘হুনায়েনের যুদ্ধ শেষে আমরা 
মদীনায় প্রত্যাবর্তন করছিলাম। পথিমধ্যে এক ময়দানে আমরা সওয়ারী হতে 
অবতরণ করি। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে বলেনঃ “যাও লাকড়ি, খড়ি, 
ডাল-পাতা, কঞ্চি, ছিট্‌কি যা পাবে কুড়িয়ে নিয়ে এসো ৷” আমরা এদিক 
ওদিক ছুটে পড়লাম এবং ডাল, পাতা, কাটা খোচ, লাকড়ি, যা কিছু কুড়িয়ে 
নিয়ে আসলাম এবং এগ্তলোর একটি বড় ঢেরি হয়ে গেল। এ দেখে রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) বললেনঃ “এই ভাবেই গুনাহ্‌ জমা হয়ে ঢেরি হয়ে যায়। আল্লাহকে 
তোমরা ভয় করতে থাকো এবং ছোট বড় গুনাহ হতে পরহেয করো । সবই 
লিখে নেয়া হচ্ছে ও গণনা করা হচ্ছে। ভাল মন্দ যে যা,কিছু কর্যেছতা সে 
বিদ্যমান পাবে।" যেমন 5... SL ও t.. L১3৯ এবং 
RE SEE এসব আয়াতে রয়েছে। অর্থাৎ সেই দিন গোপনীয় সবকিছুই 
প্রকাশিত হয়ে যাবে। 
১. এ হাদীসটি ইমাম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্যে কিয়ামতের 
দিন একটি পতাকা থাকবে । এই পতাকা হবে তাদের বিশ্বাসঘাতকতা 
অনুযায়ী, এর দ্বারা তারা পরিচিত হবে।” অন্য হাদীসে আছে যে, এ ঝাণ্ডাটি 
তার উক্র পার্শ্বে থাকবে এবং ঘোষণা করা হবেঃ “এটা অমুকের পুত্র অমুকের 
বিশ্বাসঘাতকতা । 


মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘তোমার প্রতিপালক কারো প্রতি জুলুম করেন না । 
ক্ষমা ও মাফ করে দেয়া তার বিশেষণ । হা, তবে পাপী ও অপরাধীদেরকে 
তিনি স্বীয় ক্ষমতা, নিপুণতা এবং আদল ও ইনসাফের সাথে শাস্তি প্রদান 
করে থাকেন” 

অপরাধী ও অবাধ্য লোকদের দ্বারা জাহায্রাম পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। তারপর 
কাফির ও মুশরিকরা ছাড়া মু’মিনরা পরিত্রাণ পেয়ে যাবে। আল্লাহ তাআ'লা 
এক অনু পরিমাণও অন্যায় করেন না । তিনি পুণ্যকে বৃদ্ধি করে দেন এবং 
পাপকে সমান রাখেন। ন্যায়ের দাড়িপাল্লা সেদিন সামনে থাকবে। কারো সাথে 
কোন দুর্ব্যবহার করা হবেনা । 

হযরত জা’বির ইবনু আবদিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ 
“একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে একটি হাদীস শুনেছেন এই খবর আমার 
কাছে পৌঁছে । এ হাদীসটি আমি শ্বয়ং তীর মুখে শুনবার উদ্দেশ্য একটি উট 
ক্ৰয় করি এবং ওর উপর আসবাবপত্র উঠিয়ে নিয়ে সফরে বেরিয়ে পড়ি । 
সুদীৰ্ঘ এক মাসের ভ্রমণের পর সন্ধ্যার সময় আমি তার কাছে পৌঁছি। সেখানে 
পৌঁছে জানতে পারি যে, তিনি হলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনু উনায়েস (রাঃ) । 
আমি দারওয়ানকে বললামঃ যাও, তাকে খবর দাও যে, যা’বির (রাঃ) দরযার 
উপর দাড়িয়ে রয়েছেন। তিনি খবর পেয়ে জিজ্ঞেস করেনঃ “‘জা'বির ইবনু 
আবদিল্লাহ কি?’”’ আমি উত্তরে বললামঃ জ্বি, হা। এটা শোনা মাত্রই তিনি 
গায়ের চাদর ঠিক করতে করতে তড়িৎ গতিতে আমার কাছে ছুটে আসলেন। 
এসেই তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। মুআ’নাকার (কাধে কাধ 
মেলানোর) পর আমি তাকে বললামঃ “আমি খবর পেয়েছি যে, আপনি 
কিসাসের ব্যাপারে কোন একটি হাদীস রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে শুনেছেন। আমি 
স্বয়ং আপনার মুখে এঁ হাদীসটি শুনবার উদ্দে্য এখানে এসেছি এবং খবর 
শোনা মাত্রই আমি সফর শুরু করেছি এই ভয়ে যে, এই হাদীসটি শুনবার 
পূর্বেই হয়তো আমি মৃত্যুবরণ করি অথবা আপনার মৃত্যু হয়ে যায়। এখন 
আপনি আমাকে এঁ হাদীসটি শুনিয়ে দিন৷ তিনি তখন বলতে শুরু করলেনঃ 
আমি রাসূলুল্লাহকে (সঃ) বলতে শুনেছিঃ “কিয়ামতের দিন মহামহিমান্বিত 
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আল্লাহ তার সমস্ত বান্দাকে তার সামনে একত্রিত করবেন। এ সময় তারা 
উলঙ্গ দেহ ও খৎনাহীন অবস্থায় থাকবে৷ তাদের কাছে কোনই আসবাবপত্র 
থাকবে না । তারপর তাদের সামনে ঘোষণা করা হবে যে, ঘোষণা নিকটবর্তী 
ও দূরবর্তী সবাই সমানভাবে শুনতে পাবে। মহান আল্লাহ বলবেনঃ ‘আমি 
মা’লিক। আমি বিনিময় প্রদানকারী । ততক্ষণ পর্যন্ত কোন জাহান্রামী জাহান্রামে 
যাবে না যতক্ষণ না আমি তার এ হক আদায় করে না দেবো যা কোন 
জাব্রাতীর জিম্মায় রয়েছে। আর কোন জান্নাতীও জাত্রাতে যেতে পারবে না 
যতক্ষণ না আমি তার এঁ প্রাপ্য আদায় করে দেবো যা কোন জাহান্রামীর 
যি্মায় রয়েছে। এ হক বা প্রাপ্য যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন।'”’ আমরা জিজ্ঞেস 
করলামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা সবাই তো সেদিন উলঙ্গ দেহ ও 
মালধন শূন্য অবস্থায় থাকবো, এ অবস্থায় কেমন করে প্রাপ্য আদায় করা 
হবে? তিনি উত্তরে বলেনঃ “হা (যেভাবেই হোক না কেন), সেই দিন 
পুণ্যবান ও পাপীদের নিকট থেকে হক বা প্রাপ্য আদায় করে নেয়া হবে।'' * 
অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “কোন শিং বিহীন 
বকরীকে যদি কোন শিং বিশিষ্ট বকরী শিং দ্বারা গুতো মেরে থাকে তবে তার 
থেকেও প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়ে দেয়া হবে।”’ এর আরো বনু প্রমাণ রয়েছে 
যেগুলি আমরা 2)... | 2517531 229,39 (২১৪ ৪৭) এই আয়াতের 
তাফসীরে এবং %... 84 £48) (৬৪ ৩৮) এই আয়াতের 
তাফসীরে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। 
৫০ । এবং স্মরণ কর, আমি যখন ~ 
2 A222 
ফেরেশতাদেরকে বলেছিলামঃ 3140 053০.) 
তোমরা আদমের প্রতি নত হও; ০/0 /,9, ১০০/! 299 
তখন সবাই নত হলো ইবলীস ১ ১০১ 2১১ ১০৮ 
ছাড়া; সে জ্রিনদের একজন, সে ০ ৮ {1/৫ ১-*;? 
তার প্রতিপালকের আদেশ 200 0 | 
2৬৮ Idd rr A 4 
অমান্য করলো; তবে কি SOLE AE 
তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে LE hg 22 5-০ 
ও তার বংশধরকে + ১১১ ১--+। 
অভিভাবকরূপে গুহণ করছো? 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। 
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তারা তো তোমাদের শক্ত; 
Fd 2 Pd 2 2 
সীমালংঘনকারীরা যে আল্লাহর EAE 


et KE z 
পরিবর্তে অন্যদেররে CELA TE 
অভিভাকরূপে গ্রহণ করেছে তা ০১১, ok) LO 


কত নিকৃষ্ট! 

মহান আল্লাহ বলছেনঃ ইবলীস তোমাদের এমনকি তোমাদের মূল পিতা 
হযরত আদমেরও (আঃ) প্রাচীন শত্রু। সুতরাং নিজেদের সৃষ্টিকর্তা ও 
মা’লিককে ছেড়ে তার অনুসরণ করা তোমাদের জন্যে মোটেই সমীচীন নয়। 
আল্লাহর অনুগ্হ, দয়া ও স্নেহ-মমতার প্রতি লক্ষ্য কর যে, তিনি তোমাদেরকে 
সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে প্রতিপালন করেছেন। সুতরাং তাকে ছেড়ে 
তার এবং তোমাদের নিজেদেরও শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা কত সাংঘাতিক 
ও মারাত্মক ভূল! এর পূর্ণ তাফসীর সূরায়ে বাকারার শুরুতে বর্ণিত হয়েছে। 
আল্লাহ তাআ'লা হযরত আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করে তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা 
প্রকাশার্থে সমস্ত ফেরেশতাকে তার সামনে সিজদাবনত হওয়ার নির্দেশ দেন। 
সবাই হুকুম পালন করে কিন্তু ইবলীসের মূল ছিল খারাপ, তাকে আগুন থেকে 
সৃষ্টি করা হয়েছিল, তাই সে মহান আল্লাহর আদেশ অমান্য করে এবং 
পাপাচারী হয়ে যায়। ফেরেশতাদেরকে নুর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছিল। সহীহ্‌ 
মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, ফেরেশতাদেরকে সৃষ্টি করা হয় নূর (জ্যোতি) 
থেকে, ইবলীস সৃষ্ট হয় অগ্নিশিখা হতে, আর আদমকে (আঃ) যা থেকে সৃষ্টি 
করা হয় তার বর্ণনা তোমাদের সামনে পেশ করে দেয়া হয়েছে। এটা প্রকাশ্য 
ব্যাপার যে, প্রত্যেক জিনিসই তার মূলের উপর এসে থাকে। ইবলীস যদিও 
ফেরেশতাদের মতই আমল করছিল এবং তাদের সাথেই সাদৃশ্যযুক্ত ছিল আর 
আল্লাহর ইবাদতের কাজে দিনরাত নিমগন ছিল, কিন্তু আল্লাহর এ নির্দেশ শোনা 
ম'ত্রই তার আসল রূপ ফুটে উঠলো । সূতরাং সে অহংকার করলো এবং 
পরিষ্কারভাবে আল্লাহ তাআ'লার আদেশ অসান্য করে বসলো তার সৃষ্টিই 
তে ছিল আগুন থেকে যেমন সে নিজেই বলেছেঃ “আমাকে আপনি সৃষ্টি 
করেছেন আপ্তন থেকে আর আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে ৷” 
ইবলীস কখনই ফেরশতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সে হচ্ছে জ্বিনদের মূল, 
যেমন হযরত আদম (আঃ) হলেন মানুষের মূল । 
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এটাও বর্ণিত আছে যে, এই ভ্বিনেরাও ছিল ফেরেশতাদের একটি শ্রেণী, 
যাদেরকে তেজ আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছিল । ইবলীসের নাম ছিল হারত । 
সে ছিল জান্রাতের দারোগা । এই দলটি ছাড়া অন্যান্য ফেরেশতারা ছিল 
নূরী (জ্যোতির্ময়) । জ্বিনের অগ্নিশিখা দ্বারা সৃষ্ট ছিল। 

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ইবলীস সন্তরান্ত ফেরেশতাদের 
অস্তর্ভুক্ত ছিল এবং সে ছিল সম্ভান্ত গোত্রভুক্ত ৷ জাত্রাত সমূহের সে দারোগা 
ছিল। সে ছিল দুনিয়ার আকাশের বাদশাহ । যমীনেরও সম্াট সে-ই ছিল। এ 
কারণেই তার মনে অহংকার এসে গিয়েছিল যে, সে সমস্ত আকাশবাসী হতে 
শ্ৰেষ্ঠ । তার সেই অহংকার বেড়েই চলছিল । এর সঠিক পরিমাণ আল্লাহ 
তাআ'লাই জ্ঞানতেন। সুতরাং এটা প্রকাশকরণার্থেই তিনি হযরত আদমকে 
(আঃ) সিজ্ব্দা করার তাকে নির্দেশ দেন। সাথে সাথেই তার অহংকার প্রকাশ 
পেয়ে যায়। অহংকার বশতঃই সে স্পষ্টভাবে আল্লাহ তাআ'’লার নির্দেশ 
অমান্য করে এবং কাফির হয়ে যায়। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, 
সে জ্বিন ছিল এবং জান্নাতের দারোগা ছিল; যেমন লোকদেরকে শহরের দিকে 
সম্পর্ক লাগিয়ে বলা হয়-মক্কী, মাদানী, বসরী, কূফী ইত্যাদি । সে জান্রাতের 
খাজাঞ্চি ছিল। সে ছিল দুনিয়ার আকাশের কামান বাহক । এখানকার 
ফেরেশতাদের সে ছিল নেতা । এই অবাধ্যাচরণের পূর্বে সে ফেরেশতাদের - 
অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু থাকতো সে যমীনে ৷ সমস্ত ফেরেশতা অপেক্ষা সে ছিল 
বেশী ইবাদতকারী এবং সবচেয়ে বড় আলেম ৷ একারণেই সে গর্বে ফুলে 
উঠেছিল। তার গোত্রের নাম ছিল জ্বিন । আসমান ও যমীনের মাঝে সে 
চলাফেরা করতো | প্রতিপালকের নাফরমানীর কারণে সে তার রোষান'লে 
পতিত হয়। ফলে সে বিতাড়িত শয়তান হয়ে যায় এবং অভিশপ্ত হয়। 
সুতরাং অহংকারীর তাওবার কোন আশা নেই । তবে, যদি সে অহংকারী না 
হয় এবং তার দ্বারা কোন পাপকার্য হয়ে যায় তা হলে তার নিরাশ হওয়া 
উচিত নয়। 


বর্ণিত আছে যে, যারা জান্নাতের মধ্যে কাজকাম করতো, এই ইবলীস 
ছিল তাদের দলভুক্ত ৷ পূর্বযুগীয় গুরুজন হতে এ ব্যাপারে আরো বনু ‘আছার' 
বর্ণিত আছে। কিন্তু এণ্তলির অধিকাংশই বানী ইসরাঈলী ‘আছার’ ৷ এর 
অধিকাংশের সঠিক অবস্থা আল্লাহ তাআ'লাই অবগত রয়েছেন। এটা সত্য 
কথা যে, বানী ইসরাঈলের রিওয়াইয়াতগুলি সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন ও পরিত্যাগ 
যোগ্য হবে যদি ওগুলি আমাদের কাছে বিদ্যমান দলীলগুলির বিপরীত হয়। 
কথা এই যে, আমাদের জন্যে তো কুরআনই যথেষ্ট । পূর্বের কিতাবগুলি 
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আমাদের কোনই প্রয়োজন নেই । আমরা ওগুলি থেকে সম্পূর্ণরূপে 
অভাবমুক্ত । কেননা ওগুলি পরিবর্তন ও পরিবর্ধন মুক্ত নয়। বহু বানানো 
কথা ওগ্তলির মধ্যে প্রবেশ করেছে। তাদের মধ্যে এমন কোন লোক পাওয়া 
যায় না, যারা উচ্চমানের হাফিয, যারা এ সব কিতাবকে দোষমুক্ত করতে 
- পারে। পক্ষান্তরে মহামহিমান্বিত আল্লাহ এই উন্মতের মধ্যে স্বীয় ফযল ও 
করমে এমন ইমাম, আলেম, বুযুর্গ, খোদাভীরু ও হাফিযের জন্ম দিয়েছেন 
যঈফ, মুনকার, মাতরূক, মাওযূ’ ইত্যাদি সবগুলিকেই পৃথক পৃথক করে 
দিয়েছেন। তারা তাদেরকেও ছাটাই করে পৃথক করে দিয়েছেন। যারা 
নিজেরাই কথা বানিয়ে নিয়ে হাদীস নামে প্রচার করেছে যাতে নবীকুল 
শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফার (সঃ) পবিত্র ও বরকতময় কথাগুলি রক্ষিত 
হয় এবং মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকে । কারো যেন সাধ্য না হয় মিথ্যাকে সত্যের 
সাথে মিশ্রিত করে দেয় । আমরা মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি 
যেন এই শ্রেণীর সমস্ত লোকের উপর স্বীয় করুণা বর্ষণ করেন এবং তাদের 
প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন ও তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখেন! আমীন, আমীন! আল্লাহ 
তাদেরকে জার্নাতুল ফিরদাউস দান করুন! আর তারা নিঃসন্দেহে এরই যোগ্য 
বটে সুতরাং তিনি তাদের প্রতি খুশী থাকুন ও তাদেরকে খুশী করুন! 
মোট কথা, ইবলীস আল্লাহর আনুগত্য হতে বেরিয়ে গেল। সুতরাং হে 
মানবমণ্ডলী! তোমরা তার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করো না এবং আমাকে 
(আল্লাহকে) ছেড়ে তার সাথে সম্পর্ক জুড়ে দিয়ো না। অত্যাচারী ও 
সীমালংঘনকারীরা মন্দ প্রতিফল পাবে। এটা ঠিক এরূপ যেইরূপভাবে সূরায়ে 
ইয়াসীনে কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্যের এবং পাপী ও পুণ্যবানদের পরিণাম বর্ণনা 
করে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ _ ১, 2299 ০৪০০৯০৯ 


Dylan rs LIES 
“হে অপরাধীরা আজ তোমরা (মুমিনগণ হতে) পৃথক হয়ে যাও ৷” (৩৬:৫৯) 


৫১। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর IG \) 
EEE (0 
সৃষ্টিকালে আমি তাদেরকে ডাকি ১১০ 4 
নাই এবং তাদের সৃজ্নকালেও ro as) 

নয়, এবং আমি বিভ্ান্তকারীদের i. ্! 


সা্বয্য গ্রহণ করবার নই । | EEA 5A i 
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মহান আল্লাহ মানবমণ্ডলীকে সম্বোধন করে বলছেনঃ আল্লাহ ছাড়া যাকে 
আমার গোলাম ৷ তাদের কোন কিছুরই মালিকানা নেই । আকাশমণ্ডলী ও 
পৃথিবীর সৃষ্টিকালে আমি তাদেরকে আহবান করি নাই । বরং তারা নিজেরাই 
সেই সময় বিদ্যমান ছিল না; সমস্ত কিছু একমাত্র আমিই সৃষ্টি করেছি । 
সবকেই আমিই পরিচালনা করে থাকি। আমার কোন অংশীদার, উযীর ও 
পরামর্শদাতা নেই । যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ 


22 / 1} ES 2৮22 2/4 422% 


ERENT USAEIES a O32 rt ft 25° AN: 


EAA AEP 07-2 sorb Edd A s/ 323w232 AAS ad 


» 503 LoS sue dr DES, - SEs usd oligo 


অর্থাৎ “যাদেরকে তোমরা নিজেদের ধারণায় কিছু একটা মনে করে 
রেখেছো তাদের সকলকেই আল্লাহ ব্যতীত ডেকে দেখো জেনে রেখো যে, 
আসমান ও যমীনে তাদের কারো এক অনুপরিমাণও অধিকার ও মালিকানা 
নেই, না তাদের কেউ আল্লাহর অংশীদার, না তারা সাহায্যকারী, না তাদের 
পারে।” (৩৪৪ ২২) 

মহান আল্লাহ বলেনঃ আমার জন্যে এটা শোভনীয়ও নয় এবং আমার 
কোন প্রয়োজনও নেই যে, তাদেরকে এবং বিশেষ করে বিভ্র 
নিজের বন্ধু ও সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করবো । 
৫২। এবং সেই দিনের কথা স্মরণ 22227 

কর যেদিন তিনি বলবেনঃ SL Jt pos Co) 

‘তোমরা যাদেরকে আমার শরীক 22? 47/4? 

মনে করতে তাদেরকে আহ্বান SS CE 


ক্র! তারা তখন তাদেরকে 2922 oa 344 3282070, 
আহ্বান করবে কিন্তু তারা তাদের 32 45 2° 


4 25 rasa Iara 
আহ্বানে সাড়া দিবে না এবং EGS 
আমি তাদের উভয়ের মধ্যস্থলে _ 
রেখে দিবো এক ধ্বংস গহ্বর ।' CE EE G7 (0) 
৫৩ ৷ অপরাধীরা আগুন দেখে বুঝবে ০52 13 পপ 330 
যে, তাদের তথায় পতিত হতে HT 5 
হবে এবং তারা তা হতে কোন E 4 2 Id Bp Adar 
পরিত্রাণ স্থল পাবেনা । ০৬ ৫+ 1১5 550) 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ কাহ্‌ফ ১৮ ৫৯ পারাঃ ১৫ 


বলা হবেঃ আজ তোমরা তোমাদের এ শরীকদেরকে আহবান কর যাদেরকে 
করে। তারা তখন আহবান করবে, কিন্তু কোন সাড়া পাবে না। যেমন অন্য 
আয়াতে রয়েছেঃ 


4 223490 bo) r LBs IIHF? soar 
বল ২৩ Le Ee Ls uw 
dee FS JILL LAS SSS Oi iS 3 
As Gori 2 287 NAA 2 2 237 Hr 22) 207 
MARS pT Eo IB sb AS 


223/00 7733370003770 FIZ 2, 933 330/733 
5 fee ) 


EAL Let AE « 
LOIS Ss 
অর্থাৎ “আমি এভাবে তোমাদেরকে একক ভাবে এনেছি যেমন ভাবে 


তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম । দুনিয়ায় আমি তোমাদেরকে যা কিছু 
দিয়ে রেখেছিলাম সে সবগুলি তোমরা তোমাদের পিছনে ছেড়ে এসেছো আজ 
তো আমি তোমাদের সাথে তোমাদের এ সব শরীককে দেখছি না যাদেরকে 
তোমরা আল্লাহর শরীক বানিয়ে রেখেছিলে এবং বিশ্বাস রেখেছিলে যে, তারা 
তোমাদের জন্যে শাফাআ'ত করবে। তোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে 
গেছে এবং তোমাদের ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে গেছে।” (৬৪ ৯৪) অন্য 
আয়াতে আছেঃ 

32970 293 a3/03c0d3 Sad IIL NTs 1233794 
MYDS oP Ss Bilt 31 Ss 

অর্থাৎ “বলা হবে ৪ তোমাদের দেবতাগুলিকে আহ্বান কর। তারা 
তখন আহ্বান করবে কিন্তু তারা তাদের আহ্বানে কোন সাড়া দেবে 


EEE AE 


না।” (২৮ ৪ ৬৪) এই বিষয়েরই আয়াত ........... id SEE TE 
হতে দু'আয়াত পৰ্যন্ত । সূরায়ে মারইয়ামে আল্লাহ তাআ*লা বলেছেনঃ “তারা 
আল্লাহ ছাড়া অন্য মা’বুদ গ্রহণ করে নিয়েছে এই জন্যে, যাতে তারা তাদের 
সহায় হয়। না, এই ধারণা অবাস্তব, তারা তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে 
এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে৷” তাদের মধ্যে ও তাদের বাতিল মা'বূদের 
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. মধ্যে পর্দা ও ধ্বংসের গর্ত বানিয়ে দেবো; যেন তারা পরস্পর মিলিত হতে 
না পারে। যেন সুপথ প্রাপ্ত ও পথভ্রষ্টরা পৃথক পৃথক ভাবে থাকে ৷ জাহান্নামের 
এই উপত্যকা তাদেরকে পরস্পরে মিলিত হতে দেবে না । বর্ণিত আছে যে, 
এটা হবে রক্ত ও পূঁজের উপত্যকা । তাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা হয়ে 
যাবে। বাহ্যতঃ জানা যাচ্ছে যে, এর দ্বারা ধ্বংস উদ্দেশ্য । আবার এটাও হতে 
পারে যে, এর দ্বারা জাহান্রামের কোন উপত্যকাকে বুঝানো হয়েছে। কিংবা 
প্ৰভেদ ও ব্যবধান সৃষ্টিকারী অন্য কোন উপত্যকা হবে। উদ্দেশ্য এই যে, এ 
উপা স্যরাএ উপাসকদেরকে জবাব পর্যন্ত দিবে না । তাদের পরস্পরের মধ্যে 
মিলনও ঘটবে না । কেননা, তাদের মাঝে ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হবে । হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ আমি এ মুশরিক 
ভি মুনদযাহদের যায়ো অতি করে দে তক: 


EST TA MEL 7 IIRL er 


(৩০৪১৪) "৩5 En ESAS 2 
2 4 . [” 
ও (৩০৪ ৪৩) ৩৮-১52 


এবং 4015413 ইত্যাদি আয়াতসমূহে রয়েছে। এই 
' পাপী ও অপরাধীরা এমন অবস্থায় জাহাব্লাম দেখবে যে, সত্তর হাজার লাগামে 
তারা আবদ্ধ থাকবে৷ প্রত্যেক লাগামের উপর সত্তর হাযার করে ফেরেশতা 
থাকবে । দেখেই তারা বুঝতে পারবে যে, ওটাই তাদের কয়েদখানা । 
জাহান্নামে প্রবেশের পূর্বেই তাদের উপর কঠিন বিপদ, দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রণা শুরু 
হয়ে যাবে। এগ্তলো হবে প্রকৃত শাস্তির পূর্বের শাস্তি । কিন্তু তারা তার থেকে 
পরিত্রাণ পাওয়ার কোন উপায় খুঁজে পাবে না ৷ হাদীস শরীফে আছে যে, পীচ 
হাজার বছর পর্যন্ত কাফিররা 'এঁ ভয়াবহ ও কম্পমান অবস্থাতেই থাকবে যে, 
তাদের সামনেই রয়েছে জাহান্রাম, আর ওর পূর্বেই তারা এরূপ শাস্তি ভোগ 
করতে রয়েছে। 


৫৪ । আমি মানুষের জন্যে এই eos OS 1 000) 
কুরআনে বিভিন্ন উপমার দ্বারা Er 
আমার বাণী বিশদভাবে বর্ণনা CNET) 


করেছি; মানুষ অধিকাংশ £৫ +1 Set SES 
Ad 


ব্যাপারেই বিতর্ক প্রিয় ০১s 
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আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ মানুষের জন্যে আমি আমার কিতাবে সমস্ত কথা 
খুলে খুলে বর্ণনা করে দিয়েছি, যাতে মানুষ সঠিক পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে না 
পড়ে এবং হিদায়াতের পথ হতে সরে না যায়। কিন্তু এতদসত্ববেও মুষ্টিমেয় 
কিছুলোক ছাড়া সবাই মুক্তির পথ থেকে সরে পড়ে। মুসনাদে আহমাদ বর্ণিত 
আছে যে, একদা রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত ফাতেমা (রাঃ) ও হযরত 
আলীর (রাঃ) বাড়ীতে আগমন করেন এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ 
“তোমরা যে শুয়ে রয়েছো, নামায পড়ছো না কেন?” উত্তরে হযরত আলী 
(রাঃ) বলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাদের প্রাণ আল্লাহ তাআ'লার 
হাতে রয়েছে। যখন তিনি ইচ্ছা করেন তখনই আমাদের উঠিয়ে থাকেন৷” 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আলীর (রাঃ) মুখে একথা শুনে আর কিছু না বলে 
ফিরে যেতে উদ্যত হন। ফিরবার পথে তিনি হাটুর উপর হাত মেরে বলতে 
বলতে যাচ্ছিলেনঃ “‘মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই সবচেয়ে বেশী বিতর্ক 
প্রিয় ৷” 


৫৫। যখন তাদের কাছে পথ 
নির্দেশ আসে তখন তাদের 
পূর্ববর্তীদের অবস্থা তাদের কখন 
হবে অথবা কখন উপস্থিত হবে 
বিবিধ শাস্তি এই প্রতীক্ষাই 
তাদেরকে বিশ্বাস স্থাপন হতে ও 
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যদ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা Z2 M26. 0s 

সেই তারা 2.22! ১১৯০1, ১ 
বিদ্ধপের বিষয়রূপে গ্রহণ করে Hd 
কে 047 3% 


আল্লাহ তাআলা পূর্ব যুগের ও বর্তমান সময়ের কাফিরদের ওুদ্ধত্য ও 
হঠ কারিতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, সত্য প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার পরেও তারা তা 
হতে দূরে সরে থাকছে। তারা আল্লাহর শাস্তি স্বচক্ষে দেখে নেয়া কামনা 
করছে। কেউ কেউ আকাংখা করছে যে, তাদের উপর যেন আকাশ ফেটে পড়ে 
যায়। তাদের কেউ কেউ বলেঃ ‘যদি শাস্তি আনতে পার নিয়ে এসো । 
কুরায়েশরাও প্রার্থনা করে বলেছিলঃ “হে আল্লাহ! এটা যদি সত্য হয় তবে 
আমাদের উপর আকাশ হতে প্রস্তর বর্ষণ করুন কিংবা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক 
শাস্তি আমাদের উপর নাযিল করুন!” তারা এও বলেছিলঃ “হে নবী (সঃ)! 
আমরা তো তোমাকে পাগল মনে করছি । যদি তুমি প্রকৃতই সত্য নবী হও 
তবে আমাদের সামনে ফেরেশতাদেরকে কেন আনছো না?” ইত্যাদি 
ইত্যাদি । সৃতরাং তারা আল্লাহ তাআ'লার শাস্তির অপেক্ষায় থাকছে এবং তা. 
দেখতে চাচ্ছে । রাসূলদের কাজ তো শুধু মু’মিনদেরকে সুসংবাদ দেয়া এবং 
কাফিরদেরকে ভয় প্রদর্শন করা । সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা মিথ্যা অবলম্বনে 
বিতণ্ডা করে তা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করে দিতে চায় এবং দূর করে দেয়ার ইচ্ছা 
করে। কিন্তু তাদের এই মনোবাঞ্ছা তো কখনও পূর্ণ হবার নয়। হক তাদের 
মিথ্যা কথায় দমে যাবে না । আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ এই লোকগুলি আমার 
নিদৰ্শনাবলীকে এবং যদ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে সেণ্ডুলিকে বিদ্রপের 
বিষয়রূপে গ্রহণ করছে এবং নিজেদের বে-ঈমানীতে আরো বেড়ে চলছে। 


৫৭। কোন ব্যক্তিকে তার 25 242৮০ 
* 2 bl 3 (OV) 
AAI / tos 
করিয়ে দেয়ার পর সে যদি তা ৯0 7 ০৬:5; 
হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং ঠ) ১ ASTANA বল লপটণ 
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তাদের অন্তরের উপর আবরণ 
বুঝতে না পারে এবং তাদেরকে 
বধির করেছি; তুমি তাদেরকে 
সৎপথে আহবান করলেও তারা 
কখনো সৎপথে আসবে না। 


৫৮। এবং তোমার প্রতিপালক 
ক্ষমাশীল, দয়াবান তাদের 
কৃতকর্মের জন্যে তিনি তাদেরকে 
শাস্তি দিতে চাইলে তিনি তাদের 
শাস্তি ত্বরান্িত করতেন; কিন্তু 
তাদের জন্যে রয়েছে এক 
প্রতিশ্রুত মূতূর্ত, যা হতে 
তাদের পরিত্রাণ নেই । 


৫৯। এঁ সব জনপদ তাদের 


৬৩ 
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মহান আশগ্লাহ বলেনঃ প্রকৃতপক্ষে এ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় পাপী ও অপরাধী 
আর কে হতে পারে? যার সামনে তার প্রতিপালকের কালাম যখন পাঠ করা 
হয় তখন সে ওর প্রতি ভ্রক্ষেপও করে না এবং ওর প্রতি আকৃষ্টও হয় না, 
বরং মূখ ফিরিয়ে নেয় এবং পূর্বে যে সব দুষ্ধর্ম করেছে সেগুলি সবই ভুলে 
যায়? তার এই দুর্ব্যবহারের শাস্তি এই হয় যে, তার অন্তরের উপর পর্দা পড়ে 
য'য়। ফলে ভাল কাজের প্রতি তার কোন মনোযোগই থাকে না এবং কুরআন 
বুঝতে পারে না । তার কানেও বধিরতা এসে যায়। সুতরাং তাকে হিদায়াতের 
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প্রতি লাখো লাখো দাওয়াত দেয়া যাক না কেন সুপথ প্রাপ্তি তার জন্যে 
অসম্ভব । হে নবী (সঃ)! তোমার প্রতিপালক বড়ই দয়াবান। তিনি উচ্চ 
মানের করুণার অধিকারী । যদি তিনি পাপীদেরকে তাড়াতাড়ি শাস্তি দিয়ে 
দিতেন তবে ভূ-পৃষ্ঠে কোন প্রাণী আজ বাকী থাকতো না । তিনি লোকদের 
অত্যাচার ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন ও ক্ষমা করে থাকেন । কিন্তু এর দ্বারা এটা 
মনে করা চলবে না যে, তিনি পাকড়াও করবেনই না। জেনে রেখো যে, তিনি 
কঠিন শাস্তি দাতা । এটা তো শুধু তার সহনশীলতা, গোপনতার রক্ষণ ও 
ক্ষমা, যাতে পথভ্রষ্টরা পথে ফিরে আসে এবং পাপীরা তাওবা করতঃ তার 
করুণার অঞ্চল ধরে নেয়। কিন্তু যারা তার এই সহনশীলতা দ্বারা উপকার লাভ 
করবে না এবং নিজেদের ওুদ্ধত্য ও হঠকারিতার উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকবে, 
তাদের এটা জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহর পাকড়াও করার দিন অতি 
নিকটবর্তী । ওটা এমন কঠিন দিন যে, শিশু বুড়ো হয়ে যাবে এবং গর্ভবতীর 
গর্ভপাত হয়ে যাবে। এঁ দিন কোন আশ্রয় স্থল থাকবে না এবং পরিত্রাণেরও 
কোন উপায় দেখা যাবে না। তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতেরাও তোমাদের মতই 
আমার আয়াতসমূহকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং কুফরীর উপর প্রতিষ্ঠিত 
ছিল। শেষে আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি এবং দুনিয়ার বুক থেকে 
তাদের নাম ও নিশানা মুছে ফেলেছি । তাদের ধ্বংস হওয়ার নির্ধারিত সময় 
এসে পড়ায় তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। সুতরাং হে মুশরিকদের দল! 
তোমরাও আমার শাস্তির ভয় করো । তোমরা শ্রেষ্ঠ নবীকে (সঃ) কষ্ট দিচ্ছ 

৩ 


এবং তার প্রতি অত্যাচার করছো! তাকে অবিশ্বাস করছো! অথচ 
কাফিরদের তুলনায় তোমাদের শক্তি ও সাজ সরঞ্জাম খুবই কম । সুতরাং 
তোমরা সবসময় আমার শাস্তির ভয় রেখো এবং উপদেশ গ্রহণ করো । 


৬০। স্মরণ কর সেই সময়ের কথা 
ba A SNA ABE JE 
h BABA AID PELE AGLA 


অথবা আমি যুগ যুগ ধরে চলতে L209, এনৰ 2/3/79 
থাকবো । ole 21 3 nl 


৬১। তারা যখন উভয়ের সংগম 2 ০ 5 0৭)) 


স্থলে পৌঁছলো, তারা নিজেদের ১2722./ £14 2৮ 
' মাছের কথা ভুলে গেল; ওটা ক = 3 
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সুড়ংঙ্গের মত পথ করে সমুদ্রে 
নেমে গেল। 


৬২। যখন তারা আরো অগ্রসর 
হলো, মূসা (আঃ) তার 
সংগীকে বললোঃ আমাদের 
প্রাতঃরাশ আন, আমরা তো 
আমাদের এই সফরে ক্লান্ত হয়ে 
পড়েছি। 


৬৩। সে বললোঃ আপনি কি লক্ষ্য 
করেছেন, আমরা যখন শিলাখণ্ড 
বিশ্রাম করছিলাম তখন আমি 
মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম? 
শয়তানই ওর কথা বলতে 
আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল; 
মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে নিজের 
পথ করে নেমে গেল সমুদ্রে । 


৬৪। মূসা (আঃ) বললোঃ আমরা 
তো এই স্থানটির অনুসন্ধান 
করছিলাম; অতঃপর তারা 
নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে 
চললো । 


৬৫। অতঃপর তারা সাক্ষাৎ পেলো 
আমার দাসদের মধ্যে একজনের, 
যাকে আমি আমার নিকট হতে 
দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান। 
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হযরত মুসাকে (আঃ) বলা হয় যে, দুই সমুদ্রের মিলন স্থলের (মোহনার) 
পার্শ্বে আল্লাহ তাআ'লার এমন এক বান্দা রয়েছে তার এ জ্ঞান রয়েছে যেই 
জ্ঞান হযরত মূসার (আঃ) নেই । তৎক্ষণাৎ হযরত মূসা (আঃ) তার সাথে 
সাক্ষাৎ করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন। সুতরাং তিনি তার সঙ্গীকে বলেনঃ 
“আমি তো সেখানে না পৌঁছা পর্যন্ত থামবো না এবং বিশ্রাম গ্রহণ করবো না, 
বরং যুগ যুগ ধরে চলতে থাকবো” বর্ণিত আছে যে, এ দুটি সমুদ্রের একটি 
হচ্ছে পূর্ব পারস্য উপসাগর এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে পশ্চিম রোম সাগর । এই 
স্থানটি তানজা’র পার্শ্বে পশ্চিমা শহরগুলির শেষ প্রান্তে অবস্থিত । এসব 
ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সঠিক জ্ঞানের অধিকারী । 


হযরত মূসা (আঃ) বলেনঃ ‘আমাকে যদি যুগ যুগ ধরেও চলতে হয় তবুও 
কোন ক্ষতি নেই ৷’ বলা হয়েছে যে, কায়েসের অভিধানে বছরকে => 
বলা হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন যে, 42 দ্বারা 
আশি বছর বুঝানো হয়েছে। হযুরত মুজাহিদ (রঃ) সত্তর বছর বলেছেন। 
হযরত ইবুন আববাস (রাঃ) ---> এর অর্থ যুগ বলেছেন। হযরত মূসাকে 
(আঃ) আল্লাহ তাআ'লা হুকুম করেছিলেনঃ তুমি লবন মাখানো একটি (মরা) 
মাছ সাথে নিবে। যেখানে এ মাছটি হারিয়ে যাবে সেখানে তুমি আমার এঁ 
বান্দার সাক্ষাৎ পাবে। 


মাছ সঙ্গে নিয়ে তারা দু'জন চলতে শুরু করেন এবং চলতে চলতে দুই 
সমুদ্রের মিলন স্থলে পৌঁছে গেলেন। সেখানে “হরে হায়াত’ ছিল। সেখানে 
তীরা দু'জন শুয়ে পড়ায় মাছটি নড়ে ওঠে ৷ মাছটি তার সঙ্গী হযরত ইউশা’র 
(আঃ) থলেতে রাখা ছিল। ওটা সমুদ্রের ধারেই ছিল। মাছটি সমুদ্রে লাফিয়ে 
পড়বার জন্যে ছটফট করতে থাকে। তখন হযরত ইউশা (আঃ) জেগে 
ওঠেন। মাছটি তার চোখের সামনে দিয়ে পানিতে নেমে যায় এবং পানিতে 
সোজাসুজিভাবে সুড়ঙ্গ হতে থাকে। স্থলে যেমনভাবে সুড়ঙ্গ হয় ঠিক 
তেমনিভাবে মাছটির গমনের পথে সুড়ঙ্গ হয়ে যায়। পানি এদিক-ওদিক খাড়া 
হয়ে যায় এবং এ সুড়ঙ্গটি সম্পূর্ণরূপে খোলা থাকে। পাথরের মত পানির 
মধ্যে ছিদ্র হয়ে যায়। মাছটি যেখান দিয়ে গিয়েছে তথাকার পানি পাথরের মত 
হয়ে গেছে এবং সুড়ঙ্গ হয়ে গেছে। মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক (রঃ) মারফ্‌’রূপে 
হাদীস এনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “দুনিয়া সৃষ্টির প্রথম থেকে 
নিয়ে আজ পর্যন্ত পানি এভাবে জমাট হয়ে যায় নাই । যেমন ভাবে জমাট 
হয়েছিল এ মাছটির গমন পথের আশে পাশের পানি” স্থূল ভাগের সুড়ঙ্গের 
মতই পানির এই সুড়ঙ্গের চিহ্ন হযরত মুসার (আঃ) সেখানে ফিরে আসা 
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পর্যন্ত বাকী থেকে যায়। এ চিহ্ন দেখেই হযরত মূসা (আঃ) বলেনঃ “আমরা 
তো এরই সঙন্ধানেই ছিলাম ৷” 

মাছটির কথা ভুলে গিয়ে তারা দু'জন সামনের দিকে এগিয়ে যান । এখানে 
একথাটি স্মরণ রাখার বিষয় যে, একটি কাজ দু'জনের সাথে সম্পর্ক যুক্ত 
হয়েছে। মাছটির কথা ভুলে গিয়েছিলেন শুধু হযরত ইউশা (আঃ) অথচ বলা 
হয়েছে যে, তারা দু'জন ভুলে গেলেন। যেমন কুরআন কারীমে রয়েছেঃ 
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অর্থাৎ “এ দু'টি সমুদ্রের মধ্য হতে মুক্তা ও প্রবাল-রত্মুসমূহ বের হয়ে 
থাকে।” (৫৫ঃ ২২) অথচ প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মণিমুক্তা শুধু লবণাক্ত 
পানির সমুদ্র হতেই বের তয় । 

কিছু পথ অতিক্ৰম করার পর হযরত মূসা (আঃ) তার সঙ্গীকে বললেনঃ 
“আমাদের প্রাতঃরাশ নিয়ে এসো । আমরা তো আমাদের এই সফরে ক্লান্ত 
হয়ে পড়েছি ।” তারা এই কান্তি অনুভব করেছিলেন তাদের গন্তব্য স্থান 
অতিক্রম করার পর গন্তব্য স্থানে পৌঁছা পর্যন্ত তারা কোন ক্ৰান্তি অনুভব 
করেন নাই । এ সময় তার সঙ্গীর মাছের কথা মনে পড়ে যায়। তাই, তিনি 
হযরত মুসাকে (আঃ) বলেনঃ “‘যখন আমরা শিলাখণ্ডে বিশ্বাম করছিলাম 
তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম । তখন আমি মাছের এ কথা বর্ণনা 
করতে শয়তানই আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল । মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে নিজের 
পথ করে নিয়ে সমুদ্রে নেমে গিয়েছিল।” হযরত ইবনু মাসউদের (রাঃ) 
কিরআতে 45553141 রয়েছে। হযরত ইউশার (আঃ) একথা শুনে হযরত 
মূসা (আঃ) বলেনঃ “আমরা তো এঁস্থানটিরই অনুসন্ধান করছিলাম” 
মহান আল্লাহ বলেনঃ সেখানে তারা আমার বান্দাদের মধ্যে একজন বান্দার 
সাক্ষাৎ পেলো, যাকে আমি আমার নিকট থেকে অনুগৃহ দান করেছিলাম এবং 
আমার নিকট হতে দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান। আল্লাহ তাআ'লার এই 
বান্দা হলেন হযরত খিষয্র (আঃ) । 


সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, হযরত সাঈদ ইবনু জুবাইর (রাঃ) 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাসকে (রাঃ) বলেনঃ “নাউফ নামক লোকটির 
ধারণা এই যে, হযরত খিষয্রের (আঃ) সাথে সাক্ষাৎকারী মূসা বানী 
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ইসরাঈলের মূসা (আঃ) ছিলেন না।” একথা শুনে হযরত ইবনু অব্বাস 
(রাঃ) বলেনঃ “আল্লাহর এ শত্রু মিথ্যাবাদী । আমি হযরত উবাই ইবনু কা'ব 
(রাঃ) থেকে শুনেছি যে, তিনি রাসুূলুল্লাহকে (সঃ) বলতে শুনেছেনঃ “একদা 
হযরত মূসা (আঃ) বাণী ইসরাঈলের মধ্যে খুৎবা দিচ্ছিলেন। এ সময় তাকে 
প্রশ্ব করা হয়ঃ “সবচেয়ে বড় আলেম কে?” তিনি উত্তরে বলেছিলেনঃ 
“আমি ৷” তিনি জবাবে “আল্লাহ জানেন” একথা না বলায় আল্লাহ তাআ'লা 
তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। তৎক্ষণাৎ তিনি তার কাছে ওয়াহী নাযিল করেনঃ 
“আমার এমন এক বান্দা রয়েছে, যে তোমার চেয়েও বড় আ’লেম।” তখন 
হযরত মূসা (আঃ) বলেনঃ “হে আমার প্রতিপালক! আমি তার কাছে কিরূপে 
পৌঁছতে পারি?” উত্তরে আল্লাহ তাআ'লা তাকে নির্দেশ দেনঃ “তুমি একটি 
মাছ সঙ্গে নাও এবং ওটা থলেতে রেখে দাও । যেখানে এ মাছটি হারিয়ে যাবে 
সেখানেই তুমি আমার এ বান্দার সাক্ষাৎ লাভ করবে।” এই নির্দেশ অনুযায়ী 
হযরত মূসা (আঃ) হযরত ইউশা' ইবনু নূনকে (আঃ) সাথে নিয়ে যাত্রা শুরু 
করেন। একটি শিলাখণ্ডের পাশে গিয়ে মাথাটি ওর উপর রেখে কিছুক্ষণের 
জন্যে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। এদিকে থলের মধ্যে মাছটি লাফাতে শুরু করে 
এবং এমনভাবে সমুদ্রে নেমে যায় যেমন কেউ সুড়ঙ্গ দিয়ে যমীনের মধ্যে 
নেমে থাকে। আল্লাহ তাআ’লা পানির প্রবাহ ও চলাচল বন্ধ করে দেন এবং 
তাকের মত সমুদ্রের মধ্যে এ সুড়ঙ্গটি বাকী থেকে যায়। তিনি জেগে উঠলে 
তার সঙ্গী হযরত ইউশা’ (আঃ) তাকে মাছের এ ঘটনাটি বলতে ভুলে যান। 
অতঃপর তারা সেখান থেকে চলতে শুরু করেন। দিন শেষে সারা রাত্রি তারা 
চলতে থাকেন। হযরত মূসা (আঃ) ক্লান্তি ও ক্ষুধা অনুভব করেন। আল্লাহ 
তাআ'লা তাকে যেখানে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন সেই জায়গা অতিক্রম 
কাছে নাশতা চান এবং কান্তির কথা বলেন। তখন তার সঙ্গী তাকে বলেনঃ 
“যখন আমরা পাথরের কাছে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম এবং এ সময় আমি মাছটিকে 
ভুলে গিয়েছিলাম এবং এ কথা আপনার কাছে বর্ণনা করতে শয়তান আমাকে 
ভুলিয়ে দিয়েছিল। সেখানে মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে নিজের পথ করে 
নিয়ে তাতে নেমে গিয়েছিল। সমুদ্রে তার জন্যে সুড়ঙ্গ হয়ে গিয়েছিল ।” 
তখন হযরত মূসা (আঃ) তাকে বলেনঃ “আমরা এ স্থানটিরই সন্ধানে 
ছিলাম ।” অতঃপর তারা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চললেন এ পাথরটির 
নিকট পৌঁছে দেখেন সেখানে একটি লোক কাপড় জড়িয়ে বসে রয়েছেন। 
হযরত মূসা (আঃ) তীকে সালাম দেন। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেনঃ 
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“এই ভূখণ্ডে এই সালাম কেমন?” তিনি বলেনঃ আমি হলাম মূসা (আঃ) ৷” 
তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ “বানী ইসরাঈলের মূসা (আঃ)?” তিনি জবাবে 
বলেনঃ “হা, আমি আপনার কাছে এই জন্যেই এসেছি যে, আল্লাহ 
তাআ'লার পক্ষ হতে আপনি যেসব ভাল কথা শিখেছেন তা আমাকে শিখিয়ে 
দিবেন।” তিনি বললেনঃ “‘হে মূসা (আঃ)! আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ 
করতে পারবেন না । কারণ, আমার যে জ্ঞান রয়েছে আপনার তা নেই এবং 
আপনার যে জ্ঞান রয়েছে তা আমার নেই । আল্লাহ তাআ'’লা আমাদের 
দু'জনকে পৃথক পৃথক জ্ঞান দান করেছেন।'’ তখন হযরত মূসা (আঃ) 
বললেনঃ “ইনশাআল্লাহ আপনি দেখবেন যে, আমি ধৈর্য ধারণ করবো । 
আপনার কোন কাজেরই আমি বিরুদ্ধাচরণ করবো না৷” হযরত খিষ্র (আঃ) 
তখন তাকে বললেনঃ “ আচ্ছা, আপনি যদি আমার সাথে থাকতেই চান, 
তবে আমাকে নিজে কোন কথা জিজ্ঞেস করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি 
আপনাকে জানিয়ে দেই ।” এভাবে কথা করে নিয়ে তারা দু'জন চলতে শুরু 
করলেন। নদীর তীরে একটি নৌকা ছিল। মাঝিকে হযরত খিষ়র (আঃ) 
তাদেরকে নৌকায় নিয়ে যেতে অনুরোধ করেন। মাঝি হযরত খিয়ূরকে (আঃ) 
চিনে নেয় এবং বিনা ভাড়াতেই তাদেরকে নৌকায় উঠিয়ে নেয়। নৌকায় 
চড়ে তীরা কিছু দূর গিয়েছেন এমতাবস্থায় হযরত মূসা (আঃ) দেখেন যে, 
হযরত খিয্র (আঃ) নীরবে কুড়াল দিয়ে নৌকার একটি তক্তা ফাড়তে 
রয়েছেন। এ দেখেই হযরত মূসা (আঃ) তাকে বললেনঃ “আপনি এ করেন 
কি? মাঝি তো আমাদের প্রতি অনুগৃহ করেছে যে, আমাদেরকে বিনা ভাড়ায় 
নৌকায় উঠিয়েছে। আর আপনি তার নৌকা ছিদ্র করতে রয়েছেন! এর ফলে 
তো নৌকার সব আরোহী ডুবে যাবে। এতো বড়ই অন্যায় কাজ ।” জবাবে 
হযরত খিযূর (আঃ) তাকে বললেনঃ “দেখুন ! আমি তো আপনাকে পূর্বেই 
বলেছিলাম যে, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না?” হযরত 
মূসা (আঃ) তখন ওযর পেশ করে বললেনঃ “ আমার ক্রুটি হয়ে গেছে। ভুল 
বশতঃ আমি প্রশ্ন করে বসেছি। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন, আমার প্রতি 
কঠোর হবেন না ৷” রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ সত্যিই তার প্রথম ক্রটিটি ভুল 
বশতঃই ছিল। বৰ্ণিত আছে যে, এ নৌকাটির একটি তক্তার উপর একটি 
পাখি এসে বসে এবং পানিতে চঞ্চু ডুবিয়ে পানি নিয়ে উড়ে যায়। এ সময় 
হযরত খিষ্র (আঃ) হযরত মুসাকে (আঃ) বলেনঃ “হে মূসা (আঃ) 
আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় আমার ও আপনার জ্ঞান ততটুকু, এইপাখীটির 


চঞ্চুৃতে ওঠা পানিটুকু সমুদ্রের সমস্ত পানির তুলনায় যতটুকু ৷’ অতঃপর 
নৌকাটি তীরে লেগে যায়। নৌকা থেকে নেমে তারা চলতে থাকেন। পথে 
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কতকগুলি শিশু খেলা করছিল। হযরত খিয্র (আঃ) ওদের একজনকে ধরে 
এমনভাবে তার গলা মোচড় দেন যে, সাথে সাথেই সে মারা যায়। এতে 
হযরত মুসা (আঃ) হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন এবং তাকে বলে ফেলেনঃ “‘করলেন 
কি? অন্যায়ভাবে আপনি এই শিশুটিকে মেরে ফেললেনঃ আপনি বড়ই 
অপরাধমূলক কাজ করলেন?” উত্তরে হযরত খিষ্র (আঃ) তাকে বললেনঃ 
“আমি তো পূর্বেই বলেছিলাম যে, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে 
পারবেন না?” এবার হযরত খিষ্র (আঃ) পূর্বাপেক্ষা বেশী কঠোর হলেন। 
তখন হযরত মূসা (আঃ) তাঁকে বললেনঃ “আচ্ছা, এরপরে যদি আমি 
আপনাকে কোন প্রশ্ন করি তবে আপনি আমাকে আপনার সঙ্গে রাখবেন না এ 
অধিকার আমি আপনাকে দিলাম। আমার ওযর আপত্তির চুড়ান্ত হয়েছে ।” 
আবার তারা চলতে থাকেন। তারা এক গ্রামে গিয়ে পৌঁছেন। তারা এঁ 
অস্বীকার করে। অতঃপর তারা তথায় এক পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পান। 
হযরত খিযর (আঃ) ওটাকে সুদৃঢ় করে দেন। হযরত মূসা (আঃ) তাকে 
আতিথেয়তা করলো না । এর পরেও যখন আপনি তাদের এই কাজটি করে 
দিলেন তখন এর জন্যে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন?” হযরত খিযর 
(আঃ) তখন বললেনঃ “এখানেই আপনার ও আমার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ 
হলো। যে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারনে নাই আমি তার তাৎপর্য 
ব্যাখ্যা করবো রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ যদি হযরত মূসা ধৈর্য অবলম্বন 
করতেন” 


হযরত ইবনু আব্বাসের (রাঃ) কিরআতে 2৯% 5 এর স্থলে 
০1097 রয়েছে এবং 4:5০ এর পরে 43$০ শব্দটিও রয়েছে। 
আর 8$31এরপরে 3৩5% শব্দও আছে। 

অন্য সনদেও এই হাদীসটি বর্ণিত আছে। তাতে রয়েছে যে, এ পাথরটির 
কাছে হযরত মূসা (আঃ) থেমে যান। সেখানে একটি প্রস্রোবণ ছিল যার নাম 
ছিল ‘হরে হায়াত’ ৷ ওর পানি যার উপর পড়তো সে জীবিত হয়ে যেতো । 
তাতে এঁ পাখিটির পানি নেয়ার পর হযরত খিযরের (আঃ) নিন্নের উক্তিটিও 
বর্ণিত আছে । তিনি বলেছিলেনঃ “হে মূসা (আঃ)! আমার, আপনার এবং 
সমস্ত মাখলুকের জ্ঞান আল্লাহ তাআ'লার জ্ঞানের তুলনায় ততুটুকু, এই 
পাখিটির চঞ্চুর পানি এই সমুদ্রের তুলনায় যতটুকু (শেষ পর্যন্ত) ৷” 
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সহীহ বুখারীর আর একটি হাদীসে আছে যে, হযরত সাঈদ জুবাইর (রাঃ) 
বলেনঃ একদা আমি হযরত ইবনু আব্বাসের (রাঃ) বাড়ীতে তার কাছে 
ছিলাম তিনি বলেনঃ “কারো কিছু প্রশ্ন করার থাকলে আমাকে করতে 
পারো। আমি বললামঃ আল্লাহ আমাকে আপনার উপর উৎসর্গ করুন। কুফার 
একজন বক্তা আছে যার নাম নাউফ। তারপর পূর্ণ হাদীসটি 
হাদীসটির মতই বর্ণনা করা হয়। তাতে রয়েছে যে, হযরত মূসার (আঃ) 
এভাষণে চক্ষুপ্তলি অশ্রুসিক্ত হয়েছিল এবং অন্তরগুলি কোমল হয়ে পড়েছিল 
ভূ-পৃষ্ঠে আপনার চেয়ে বড় আ’লেম আর কেউ আছে কি?” উত্তরে তিনি 
বলেনঃ “না।” তার এই জবাবে আল্লাহ তাআ'’লা অসন্তুষ্ট হন। কেননা, 
তিনি এর সঠিক জ্ঞান আল্লাহ তাআ'লার দিকে ফিরিয়ে দেন নাই । তাতে 
রয়েছে যে, হযরত মূসা (আঃ) লক্ষণ দেখতে চাইলে আল্লাহ তাআ'’লা তাকে 
বলেনঃ “একটি মরা মাছ তোমার সাথে রাখো । যেখানে মাছটি জীবিত হয়ে 
যাবে সেখানে তুমি এ জ্ঞানী ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাবে” মহান আল্লাহর এই 
নিদেৰ্শ- অনুযায়ী তিনি একটি মরা মাছ নিয়ে থলেতে রেখে দেন এবং স্বীয় 
সঙ্গীকে বলেনঃ “তোমার কাছে শুধু এটুকুই যে, যেখানে এই মাছটি তোমার 
নিকট থেকে চলে যাবে সেখানে আমাকে খবর দেবে।” তার সঙ্গী বললেনঃ 
“এতো খুবই সহজ কাজ ।” তার নাম ছিল ইউশা’ ইবনু নূন (আঃ) । ১৫% 
দ্বারা তাকেই বুঝানো হয়েছে । 

এ দুই বুষৰ্গ ব্যক্তি একটি গাছের নীচে সিক্ত জায়গায় অবস্থান করছিলেন। 
হযরত মূসাকে (আঃ) ঘুমে ধরে বসে এবং হযরত ইউশা’ (আঃ) জেগে 
থাকেন। এমন সময় মাছটি লাফিয়ে ওঠে । তিনি মনে করেন যে, এখন তাকে 
জাগানো ঠিক নয়। এঁ হাদীসে এও রয়েছে যে, মাছটি পানিতে নেমে যাওয়ার 
সময় পানিতে যে সুড়ঙ্গ হয়েছিল সেটাকে হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আমর 
(রাঃ) নিজের বৃদ্ধাঙ্গুলী ও ওর পার্শ্ববর্তী দু'টি অঙ্গুলীকে বৃত্ত করে দেখিয়ে 
দেনঃ ‘এই ভাবে হয়েছিল যেভাবে পাথরে হয়ে থাকে৷’ ফিরবার পথে সমুদ্র 
তীরে বিছানো সবুজগদীর উপর হযরত খিযরকে (আঃ) তিনি দেখতে পান। 
এঁ সময় তিনি গায়ে চাদর জড়িয়ে ছিলেন। হযরত মূসার (আঃ) সালামের 
পর তিনি কথা বলেন। এ হাদীসে এও রয়েছে যে, হযরত খিযর (আঃ) 
হযরত মুসাকে (আঃ) বলেছিলেনঃ “আপনার কাছে তো তাওরাত বিদ্যমান 
রয়েছে এবং আকাশ থেকে আপনার নিকট ওয়াহী আসছে, এটা কি যথেষ্ট 
নয়? আমার জ্ঞান তো আপনার জন্যে উপযুক্ত নয় এবং আপনাকে জ্ঞান 
দানের যোগ্যতাও আমার নেই ৷” তাতে আছে যে, নৌকাটির তক্তা ভেঙ্গে 
দিয়ে তাতে তিনি একটি তাত বেধে দেন। প্রথম বারের প্রশ্নটি হযরত মূসার 
(অঃ) ভুল বশতঃই ছিল। দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল শৰ্ত হিসেবে। আর তৃতীয় 
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প্রশ্নটি তিনি পৃথক হয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ইচ্ছা করেই করেছিলেন। তাতে 
আছু যে, যে ছেলেগ্ডুলি খেলা করছিল তাদের মধ্যে একটি ছেলে ছিল কাফির 
ও বুদ্ধিমান । তাকে হযরত খিষ্র (আঃ) লটকিয়ে দিয়ে ছুরিকাঘাতে হত্যা 
করেন। একটি কিরআতে 4১০০5915 ও রয়েছে। ১৯৪১ এর স্থলে 
4441 ও আছে । এঁ অত্যাচারী বাদশাহর নাম ছিল হাদাদ ইবনু বাদাদ। 
যে ছেলেটিকে হত্যা করা হয়েছিল তার নাম ছিল হায়সুর । বর্ণিত আছে যে, 
এঁ ছেলেটির বিনিময়ে একটি মেয়ে দান করা হয়। 


একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, হযরত মূসা (আঃ) ভাষণ দিচ্ছিলেন এবং 
সেই ভাষণে তিনি বলেছিলেনঃ “আল্লাহ তাআ’লাকে ও. তার আমরকে 
আমার চেয়ে বেশী কেউ জানে না (শেষ পর্যন্ত) ৷” 


এঁ নাউফ ছিল হযরত কা’বের (রাঃ) স্ত্রীর (পূর্ব স্বামীর) ছেলে তার উক্তি 
এই যে, এই আয়াতে যে মূসার বর্ণনা দেয়া হয়েছে তিনি ছিলেন মূসা ইবনু 
মীশা । আর একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, হযরত মূসা (আঃ) মহান আল্লাহর 
নিকট প্রার্থনা করেছিলেনঃ “হে আল্লাহ! আপনার বান্দাদের মধ্যে আমার চেয়ে 
বড় আলেম কেউ যদিগ্রেকে থাকেন তবে আমাকে অবহিত করুন।” এ 
হাদীসে আছে যে, লবণ মাখানো মাছ তিনি নিজের সঙ্গে রেখেছিলেন। 
তাতে রয়েছে যে, হযরত খিয্র (আঃ) হযরত মুসাকে (আঃ) বলেছিলেনঃ 
“আপনি এখানে কেন এসেছেন? বাণী ইসরাঈলের ব্যাপারেই তো আপনার 
ব্যস্ততা রয়েছে?” তাতে আছে যে, গুপ্ত কথা হযরত খিয়রকে (আঃ) 
জানানো হতো । তাই, তিনি হযরত মুসাকে (আঃ) বলেছিলেনঃ “আপনি 
আমার কাছে থাকতে পারেন না। কেননা, আপনি তো বাহ্যিক বিষয় দেখেই 
ফায়সালা করবেন। আর আমি গুপ্ত রহস্য সম্পর্কে অবহিত রয়েছি” সুতরাং 
তিনি হযরত মূসার (আঃ) সঙ্গে শর্ত করলেনঃ “উল্টো যা কিছুই আপনি 
দেখুন না কেন, কিছুই বলতে পারেন না যে পর্যন্ত না আমি বলে দেই” 
বর্ণিত আছে যে, যে নৌকায় তারা আরোহণ করেছিলেন এ নৌকাটি ছিল 
সবচেয়ে দৃঢ়, উত্তম ও সুন্দর যে শিশুটিকে তিনি হত্যা করেছিলেন সে ছিল 
অতুলনীয় শিশু । দেখতে ছিল খুবই সুন্দর এবং খুবই বৃদ্ধিমানও ছিল। হযরত 
খিয্র (আঃ) তাকে ধরে পাথরে তার মাথা কুচলিয়ে দিয়ে হত্যা করেন। এ 
দেখে হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহর ভয়ে প্রকম্পিত হন যে, এমন একটি 
নিষ্পাপ শিশুকে বিনা কারণে হযরত খিষ্র (আঃ) নির্মমভাবে হত্যা করলেন। 
পতনোন্মুখ প্রাচীরটিকে দেখে হযরত খিয্র (আঃ) থমকে দাড়ান । প্রথমে 
ওটাকে নিয়মিতভাবে ফেলে দেন। তারপর সুন্দরভাবে ওটাকে তেরী করে 
দেন। এতে হযরত মূসা (আঃ) বিরক্তি প্রকাশ করেন, এই ভেবে যে, এটা 
যেন নিজের খেয়ে অপরের মহিষ চরানোরই নামান্তর । 
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হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এঁ দেয়ালের নীচের গুপ্তধন ছিল 
শুধু ইল্‌ম। 

আর একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, যখন হযরত মূসা (আঃ) ও তার 
কওম মিসরের উপর জয়যুক্ত হন তখন তারা এখানে এসে সুখে শান্তিতে 
বসবাস করতে থাকেন। তখন হযরত মূসাকে (আঃ) আল্লাহ তাআ'লা নির্দেশ 
দেনঃ “তোমার কওমকে আল্লাহর নিয়ামত সমূহ স্মরণ করিয়ে দাও” এই 
নিদের্শ অনুযায়ী হযরত মূসা (আঃ) ভাষণ দেয়ার জন্যে দাড়িয়ে যান এবং 
তার কওমের সামনে মহান আল্লাহর নিয়ামতরাজির বর্ণনা শুরু করে দেন। 
তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে বলেনঃ “ আল্লাহ তাআ'’লা তোমাদেরকে এই 
নিয়ামত দান করেছেন। ফিরাউন ও তার লোক লস্কর থেকে তোমাদেরকে 
মুক্তি দিয়েছেন এবং তোমাদের এঁ শক্রুদেরকে পানিতে নিমজ্জিত করেছেন। 
সাথে তিনি কথা বলেছেন এবং তাকে নিজের জন্যে পছন্দ করেছেন। তিনি 
তোমাদের সমস্ত প্রয়োজন মিটিয়েছেন। তোমাদের নবী সমস্ত দুনিয়াবাসী 
হতে উত্তম ৷” মোট কথা, বেশ জোরে শোরে আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামতরাজি 
তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন। তখন বাণী ইসরাঈলের একজন লোক তাকে 
বলেঃ “‘আপনি সবই সত্য কথাই বললেন। হে নবী (আঃ)! দুনিয়ায় 
আপনার চেয়ে বড় আ’লেম আর কেউ আছে কি?” তিনি স্বত $স্ফৃর্তভাবে 
বলে ফেলেনঃ “না৷” তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তাআ’লা হযরত জিবরাঈলকে 
(আঃ) তার কাছে পাঠিয়ে দেন এবং তার মাধ্যমে বলেনঃ “হে মূসা (আঃ)! 
আমি আমার ইলম কোথায় কোথায় রাখি তা তুমি জান কি? নিশ্চয়ই সমুদ্রের 
ধারে একজন লোক রয়েছে যে তোমার চেয়েও বড় আ*লেম।” হষরত ইবনু 
আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ এর দ্বারা হযরত খিয্রকে (আঃ) হয়েছে। 
হযরত মুসা (আঃ) তখন আল্লাহ তাআ'লার নিকট করেনঃ “হে 
আল্লাহ আমি তাকে দেখতে চাই ৷” তার কাছে ওয়াহী আসলোঃ “তুমি 
সমুদ্রের ধারে চলে যাও । সেখানে একটা মাছ পাবে তা তুমি নিয়ে নেবে। এ 
মাছটি তুমি তোমার সঙ্গীর কাছে সমর্পণ করবে । তারপর সমুদ্রের ধার দিয়ে 
চলতে থাকবে । যেখানে তুমি মাছটিকে ভুলে যাবে এবং ওটা তোমার নিকট 
থেকে হারিয়ে যাবে সেখানে তুমি আমার এ বান্দাকে পাবে।” হযরত মুসা 
(আঃ) চলতে চলতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়লেন তখন তিনি তার গোলাম 
সঙ্গীটিকে মাছের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। সে উত্তরে বললোঃ “যে 
পাথরের কাছে আমরা বিশ্রাম নিচ্ছিলাম সেখানে আমি মাছটির কথা ভুলে 
গিয়েছিলাম এবং আপনার কাছে ওটা বর্ণনা করা হতেও শয়তান আমাকে 
হুলিয়ে দিয়েছিল । আমি দেখলাম যে, মাছটি যেন সুড়ঙ্গ বানিয়ে নিয়ে সমূদ্রে 
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গমন করছিল।” হযরত মূসা (আঃ) একথা শুনে খুবই বিস্মিত হন। ফিরে 
গিয়ে যখন সেখানে পৌঁছেন তখন দেখতে পান যে, মাছটি পানির মধ্যে 
যেতে শুরু করেছে । হযরত মূসাও (আঃ) স্বীয় লাঠি দ্বারা পানি ফেড়ে ফেড়ে 
মাছটির পিছনে পিছনে চলতে থাকেন। মাছটি যেখান দিয়ে যাচ্ছিল 
সেখানকার দুঁদিকের পানি পাথরে পরিণত হচ্ছিল। এটা দেখেও আল্লাহর নবী 
(আঃ) অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হন। মাছটি তাঁকে একটি উপদ্থীপে নিয়ে যায় 
(শেষ পৰ্যন্ত) ৷ 

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) ও হুররা ইবনু কায়েসের মধ্যে মতানৈক্য ছিল 
বা মলা ন (91:)৭ লাকা দাত) সতী ডি কে. ছিলেন" হযরত ইবনু 
আব্বাস (রাঃ) বলতেন যে, তিনি ছিলেন হযরত খিয্র (আঃ) ৷ এঁ সময়েই 
হযরত উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) তার পার্শ্ব দিয়ে গমন করেন। হযরত ইবনু 
আব্বাস (রাঃ) তাকে ডেকে নিয়ে তাদের মতানৈক্যের কথা বলেন তিনি 
তখন রাসূলুল্লাহর (সঃ) মুখে শোনা হাদীসটি বর্ণনা করেন যা উপরে বর্ণিত 
হাদীসটির প্রায় অনুরূপ ৷ তাতে প্রশ্নকারী লোকটির প্রশ্নের ধারা ছিল নিম্নরূপঃ 
“এ ব্যক্তির অস্তিত্বও কি আপনার জানা অছে যে আপনার চেয়েও বেশী 
জ্ঞানী?” 


৬৬। মুসা (আঃ) তাকে বললোঃ ০,০০ 
সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে RT ES 


AL " 


LIL 22mg L, 


শর্তে আমি আপনার অনুসরণ Eo 
করবো কি? 2 Ar 
tT তুমি কিছুতে CEES SWIG ow) 
আমার সঙ্গে ধৈর্য ধারণ করে ols 
থাকতে পারবে না। 
৬৮। যে বিষয় তোমার জ্ঞানায়ত্ত GE ri B55 (1 A) 
K EY) 2 B32, 
নয় সে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ oF bs 


করবে কেমন করে? 1 
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৬৯। মুসা (আঃ) বললোঃ আল্লাহ ০ TONE 


চাইলে আপনি আমাকে FEL IU Ua 
ধৈর্যশীল পাবেন এবং আপনার * 
i | 2 
মন আত আমি আয SI HS dy 
করবো না। sll 
৭০। সে বললোঃ আচ্ছা, তুমি যদি NEE RT EEC 
আমার অনুসরণ কর-ই তবে _, 95 


কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করো io 0 
না, যতক্ষণ না আমি সে সম্বন্ধে 42.2% ০77 29 
তোমাকে কিছু বলি। SS ws DL ol 


এখানে এঁ কথোপকথনের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যা হযরত মূসা (আঃ) ও 
হযরত খিয্রের (আঃ) মধ্যে হয়েছিল । হযরত খিষ্র (আঃ) এ বিদ্যার সাথে 
বিশিষ্ট ছিলেন যে বিদ্যা হযরত মূসার (আঃ) ছিল না। আর হযরত মুসার 
(আঃ) এঁ বিদ্যা জানা ছিল যা হযরত খিষ্রের (আঃ) জানা ছিল না। হযরত 
মুসা (আঃ) আদবের সাথে হযরত খিয্রের (আঃ) কাছে আবেদন জানাচ্ছেন 
যাতে তার প্রতি তিনি দয়া প্রদর্শন করেন। শিক্ষককে এইভাবে আদবের সাথে 
প্রশ্ন করাই ছাত্রের উচিত ৷ হযরত মূসা (আঃ) হযরত খিয্রের (আঃ) কাছে 
আবেদন করছেনঃ “আপনার অনুমতি হলে আমি আপনার কাছে থাকবো ও 
আপনার খিদমত করবো এবং আপনার কাছে জ্ঞান লাভ করবো যার দ্বারা 
আমি উপকৃত হবো । আর এর ফলে আমার আমল ভাল হবে৷” জবাবে 
হযরত খিয্র (আঃ) তাকে বলেনঃ ““‘আপনি আমার কাছে থেকে ধৈর্য ধারণ 
করতে পারবেন না। আমার কাজকর্ম আপনার জ্ঞানের বিপরীত মনে হবে। 
আমার জ্ঞান আপনার নেই এবং আপনার জ্ঞান আমার নেই । আমি একটি 
পৃথক খিদমতের কাজে লেগে রয়েছি এবং আপনিও একটা পৃথক খিদমতের 
কাজে নিযুক্ত রয়েছেন। আপনার যে জ্ঞান আছে তার বিপরীত কাজ দেখে 
আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন এটা অসম্ভব । আর এ অবস্থা আপনি 
ক্ষমার্হঁ বলে বিবেচিত হবেন। কেননাঃ বাতেনী ও গপ্ুপ্ত নিপুণতা ও 
যৌক্তিকতা সম্পর্কে আপনার জ্ঞান নেই। আর আল্লাহ আমাকে এ জ্ঞান দান 
করেছেন।” তার এ কথা শুনে হযরত মুসা (আঃ) তাকে বলেনঃ “আপনি যা 
কিছু করবেন আমি তা দেখে সহ্য করে নেবো । কোন ব্যাপারেই আমি 
জপনার বিরুদ্ধাচরণ করবো না ।” তখন হযরত খিষ্র (আঃ) তাকে বললেনঃ 
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. “আপনি যদি একান্তই আমার সাথে থাকতে চান তবে শর্ত এই যে, কোন 
কিছুর ব্যাপারে আপনি আমাকে কোন প্রশ্ন করবেন না। আমি যা বলবো তা- 
ই শুনবেন এবং যা করবো তা নীরবে দেখে যাবেন। নিজের পক্ষ থেকে 
আপনি কোন প্রশ্নের সূচনা করবেন না।” 
হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত মূসা (আঃ) 
ত আল্লাহকে জিজ্ঞেস করেনঃ “আপনার সমস্ত বান্দার মধ্যে 
আপনার সবচেয়ে প্রিয় পাত্র কে?” উত্তরে মহান আল্লাহ বলেনঃ “যে সব 
সময় আমাকে স্মরণ করে, কখনও আমা হতে বিস্মরণ হয় না!” আবার তিনি 
প্রশ্ন করেনঃ ““ আপনার সমস্ত বান্দার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ফায়সালাকারী 
কে?” জবাবে তিনি বলেনঃ “যে ন্যায়ের সাথে ফায়সালা করে এবং প্রবৃত্তির 
- অনুসরণ করে না৷” পুনরায় তিনি জিজ্ঞেস করেন““‘সবচেয়ে বড় আ*লেম 
কে?” উত্তরে আল্লাহ পাক বলেনঃ “যে আলেম সব সময় ইলমের সন্ধানে 
থাকে, প্রত্যেকের কাছেই শিখতে চায় এই আশায় যে, কোন হিদায়াতের কথা 
সে পেয়ে যাবে এবং হয়তো কোন বিভ্রান্তিমূলক কথা থেকে দূরে দূরে সরে 
থাকতে পারবে” এরপর হযরত মূসা (আঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ “এই ভূ-পৃষ্ঠে 
আপনার কোন বান্দা আমার চেয়েও বড় আলেম আছে কি?” জবাবে আল্লাহ 
তাআ'লা বলেনঃ “হা, আছে” তিনি প্রশ্ন করেনঃ “তিনি কে?” আল্লাহ 
তাআ'লা উত্তরে বলেনঃ “খিয্র (আঃ) ৷” তিনি আরয করেনঃ “আমি তাকে 
কোথায় খোজ করবো? আল্লাহ তাআ'লা জবাবে বলেনঃ “* সমুদ্রের তীরে 
পাথরের পার্শ্বে, যেখান থেকে মাছ পালিয়ে যাবে।’’ তখন হযরত মূসা 
(আঃ) তার খৌজে যাত্রা শুরু করে দেন। তারপর এঁ সব ঘটনা ঘটলো । যার 
বর্ণনা কুরআন কারীমে বিদ্যমান রয়েছে। এ পাথরের কাছে তাদের দু'জনের 
সাক্ষাৎ হয়। এই রিওয়াইয়াতে এও রয়েছে যে, ওটা হচ্ছে দুই সমুদ্রের মিলন 
স্থূল, যেখানকার চেয়ে বেশী পানি অন্য কোথাও নেই, পাখী তার চঞ্চুতে 
পানি নিয়েছিল। (শেষ পর্যন্ত) । 


৭১। অতঃপর তারা যাত্রা শুরু 
করলো, পরে যখন তারা EE 
নৌকায় আরোহণ করলো তখন | এ 0 (৮১) 
সে তাতে ছিদ্র করে দিলো মূসা ES CPE EE. EY 
(আঃ) বললোঃ কি oe 22 So 
আরোহীদেরকে নিমজ্জিত করে ৫ 54 ৫5> ৬ 
দেবার জন্যে তাতে ছিদ্র 
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করলেন? আপনিতো এক 
গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন। oll i 2 


৭২। সে বললোঃ আমি কি বলি +4" Te 5 


নাই যে, তুমি আমার সঙ্গে 3 bl SSI IIS (YY) 
কিছুতেই থয ধারণ করতে ০4 9 ০% 


পারবে না? 


৭৩। মুসা (আঃ) বললোঃ আমার ১০% ১45১1) 
ভূলের জন্যে আমাকে অপরাধী + > = 20/4 ৫ 


করবেন না ও আমার ব্যাপারে এটি eat 
অত্যাধিক কঠোরতা অবলম্বন Slee Gl 
করবেন না। 


আল্লাহ তাআ'’লা বলেনঃ দু'জনের মধ্যে যখন শর্ত মীমাংসিত হয়ে গেল 
যে, হযরত মূসা (আঃ) নিজ থেকে কোন প্রশ্ন করবেন না যে পর্যন্ত না ওর 
হিকমত ও যৌক্তিকতা তার উপর প্রকাশিত হয়ে পড়বে. তখন উভয়ে যাত্রা 
শুরু করে দেন। পূর্বে বিস্তারিত রিওয়াইয়াতগুলি গত হয়েছে যে, নৌকার 
মালিকরা হযরত খিয়রকে (আঃ) চিনে নিয়ে বিনা ভাড়াতেই তাদেরকে 
‘নৌকায় উঠিয়ে নিয়েছিল। নৌকাটি চলতে চলতে যখন সমুদ্রের মধ্যভাগে 
পৌঁছে তখন হযরত খিষ্র (আঃ) নৌকাটির একটি তক্তা উপড়িয়ে ফেলেন 
এবং উপর থেকেই জোড় লাগিয়ে দেন। এ দেখে হযরত মুসা (আঃ) ধৈর্য 
ধারণ করতে পারলেন না । শর্তের কথা তিনি ভুলে গেলেন এবং হঠাৎ করে 
বলে ফেললেনঃ “আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন ৷” 
5,8 এর $ টি ০3০3 বা পরিণামের ৫8, এটা 
42503 বা কারণ সম্বন্ধীয় ৫ নয়। যেমন কোন কবির নিম্নের 
কবিতাংশে রয়েছেঃ BEN ECE 
DEEL LSID LD 
অর্থাৎ “সৃষ্ট প্রত্যেক প্রাণীর পরিণাম হচ্ছে মৃত্যু এবং নির্মিত প্রত্যেক 
প্রাসাদের পরিণাম হচ্ছে ধ্বংস ।'' 74! শব্দের অর্থ হলো অন্যায়, 
অপছন্দনীয় ও বিস্ময়কর । 
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হযরত খিযূর (আঃ) তখন হযরত মূসাকে (আঃ) তার ওয়াদা স্মরণ 
করিয়ে দেন এবং বলেনঃ “আপনি শর্তের উল্টো করেছেন। আমি তো 
আপনাকে পূর্বেই বলেছিলাম যে, আপনি এসব বিষয় অবগত নন এবং 
এণ্ডলোর জ্ঞান আপনার নেই । সুতরাং চুপ থাকবেন, কোন প্রশ্ন করবেন না। 
এ সব কাজের যোক্তিকতা ওহিকমত আল্লাহ তাআ'লা আমাকে জানিয়েছেন, 
আর আপনার কাছে এণ্ডলি গুপ্ত রয়েছে।” হযরত মূসা (আঃ) তখন হযরত 
খিয্রকে (আঃ) বললেনঃ “আমার এই ভুলের জন্যে আমাকে ক্ষমা করে দিন 
এবং আমার ব্যাপারে অত্যাধিক কঠোরতা অবলম্বন করবেন না৷” পূর্বে 
বিস্তারিত ঘটনার যে দীর্ঘ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তাতে রয়েছে যে, এই প্রথম 
প্রশ্নুটি বাস্তবিকই ভুল বশতঃই ছিল। 


৭৪। অতঃপর তারা চলতে ০১,3১ - 
লাগলো, চলতে চলতে তাদের}! > ki vs) 
সাথে এক বালকের সাক্ষাৎ হলে ELLE 
সে তাকে হত্যা করলো; তখন "9 EID 
মুসা (আঃ) বললোঃ আপনি কি +৯5; ৬ ৩ 
এক নিষ্পাপ জীবন নাশ CE 24৯ 27 


আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় ER 
কাজ করলেন। 


আল্লাহ তাআ’লা বলেন যে, এরপর তারা এক সাথে চলতে চলতে এক 
গ্রামে কতকগুলি বালককে খেলারত অবস্থায় দেখতে পান। তাদের মধ্যে 
একটি বালক ছিল খুবই সুশ্রী ও বুদ্ধিমান । হযরত খিয্র (আঃ) বালকটিকে 
ধরে মাথা ভেঙ্গে দেন অথবা পাথর দ্বারা বা হাত দ্বারা তার গলা মোচড়িয়ে 
দেন। সাথে সাথে বালকটি মারা যায়। এ দেখে হযরত মূসা (আঃ) তাকে 
বলেনঃ “আপনি এটা কি কাজ করলেন? এক নিষ্পাপ ছোট ছেলেকে কোন 
শরীয়ত সম্মত কারণ ছাড়াই মেরে ফেললেন! আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় 
কাজ করলেন! 


পঞ্চদশ পারার তাফসীর সমাপ্ত 
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৭৫। সে বললোঃ আমি কি বলি 


বে PE D393 er 
লাহ/তে-তুমি আয় কা: 005900) 
কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করতে “ 
LIA SS eT ন IT 
রবে না? olze + EE 


৭৬ । মূসা (আঃ) বললোঃ এরপর 2 EAA Ot 
যদি আমি আপনাকে কোন ০ ১৯/৮০ ১/3 (৭) 
বিষয়ে জিজ্ঞেস করি, তবে ERR tN Lx 
আপনি আমাকে সঙ্গে রাখবেন 4৪5 ০27০; 
না; আমার ওযর-আপত্তি চূড়ান্ত ০৮ ০+ ৮১০৯০ ৯ 
সীমায় পৌঁছে গেছে। 


আল্লাহ তাআ'লা বলেন যে, হযরত খিষ়ূর (আঃ) দ্বিতীয়বার হযরত 
মুসাকে (আঃ) তার স্বীকারকৃত শর্তের বিপরীত করার কারণে তিরস্কার 
করেন। এ কারণেই হযরত মূসাও (আঃ) এইবার অন্য এক পন্থা অবলম্বন 
করে বলেনঃ “আচ্ছা, এবারও আমাকে ক্ষমা করে দিন। এরপর যদি আমি 
আপনার কোন প্রতিবাদ করি, তবে আপনি আমাকে আপনার সাথে রাখবেন 
না। সত্যিই আপনি বারবার আমাকে সতর্ক করে আসছেন। এ ব্যাপারে 
আপনি মোটেই ক্রটি করেন নাই । এখন যদি আমি ভুল করি, তবে এর শাস্তি 
আমাকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে।” 

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহর (সঃ) অভ্যাস ছিল এই 
যে, যখন তার কারো কথা স্মরণ হয়ে যেতো এবং তিনি তার জন্যে দুআ’ 
করতেন, তখন প্রথমে নিজের জন্যে দুআ’ করতেন। একদা তিনি বলেনঃ 
“আল্লাহ আমার উপর দয়া করুন! এবং হযরত মূসার (আঃ) উপরও দয়া 
করুন! যদি তিনি স্বীয় সঙ্গীর সাথে (হযরত খিযূরের (আঃ) আরো অনেকক্ষণ 
অবস্থান করতেন এবং ধৈর্য ধরতেন, তবে আরো বন্ধ বিস্ময়কর বিষয় আমরা 
অবগত হতাম ৷ কিন্তু তিনি তো বলে ফেললেনঃ ‘এখন আমার ওষর-আপত্তি 
চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গেছে। সুতরাং আর আমি আপনাকে কষ্ট দিতে চাইনে ৷' 
একথা বলে তিনি তার থেকে পৃথক হয়ে গেলেন।” * 
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৭৭। অতঃপর উভয়ে চলতে 


লাগলো; চলতে চলতে তারা 
এক জনপদের অধিবাসীদের 
নিকট খাদ্য চাইলো; কিন্তু তারা 
তাদের মেহ্‌মানদারী করতে 
অস্বীকার করলো; অতঃপর 
তথায় তারা এক পতনোন্মুখ 
প্রাচীর দেখতে পেলো এবং সে 
ওটাকে সুদৃঢ় করে দিলো; মূসা 
(আঃ) বললোঃ আপনি তো 


৮০ 


2 22৫০০ ৰ, 
20294 পপপ্ণা 


bo, PRA [) 


+ 1g HEN 


227d Iced doles 


হচ্ছ: করলে "এর অন্যে LL Sb 


পারিশুমিক গুঁহণ করতে 
পারতেন। | 


৭৮। সে বললোঃ এখানেই তোমার 
ও আমার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ 
হলো; যে বিষয়ে তুমি ধৈর্য 
ধারণ করতে পার নাই আমি 
তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছি । 


মহান আল্লাহ বলেন যে, দু'বারের দু'টি ঘটনার পর আবার তারা দু'জন 
‘চলতে শুরু করেন। চলতে চলতে তারা একটি গ্রামে গিয়ে পৌঁছেন। বর্ণিত 
আছে যে, এঁ গ্রামটির নাম ছিল ঈকা' । তথাকার লোকেরা ছিল খুবই কৃপণ । 
তারা দু'জন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি তাদের কাছে খেতে চাইলে তারা পরিষ্কারভাবে 
অস্বীকার করে। তারা সেখানে দেখতে পান যে, একটি দেয়াল পড়ে যাওয়ার 
উপক্রম হচ্ছে। ওটা স্বস্থান ছেড়ে দিয়ে সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়েছে। 
দেয়ালটিকে এঁ অবস্থায় দেখা মাত্রই হযরত খিয়র (আঃ) কোমর কষে নিয়ে 
ওটা সুদৃঢ় করে দেন এবং ওটা সম্পূর্ণ ঠিক হয়ে যায় । 

পূর্বে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত খিয়র (আঃ) পতনোন্মুখ 
দেয়ালটিকে স্বহস্তে ঠিক করে দেন এবং তা সুদৃঢ় হয়ে যায়। এ সময় হযরত 


2 32373 / 


Sl fa IG (VA) 


OE 80 2/7 
IDES 


১ 


Bar Id Doran ?d 


ELE 
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মুসা কালীমুল্লাহ (আঃ) তাকে বলেনঃ “সুবহানাল্লাহ! এ গ্রামের লোকেরা তো 
আমাদেরকে খাওয়া দাওয়ার কথা জিজ্ঞেস করলোই না, এমন কি আমরা তাদের 
কাছে খাবার চাওয়ার পরেও তারা আমাদেরকে খেতে দিতে অস্বীকার করলো । 
অথচ আপনি বিনা পারিশ্রমিকেই তাদের দেয়াল ঠিক করে দিলেন। আপনি 
ইচ্ছা করলে তো পারিশ্রমিক চাইতে পারতেন? এটা তো আপনার ন্যায্য 
পাওনা?” তার এই প্রশ্নের জবাবে হযরত খিযূর (আঃ) তাকে বললেনঃ 
“দেখুন! এখানেই আমার ও আপনার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হয়ে গেলো । কেননা, 
শিশুটিকে হত্যা করার সময় আপনি আমার এঁ কাজের প্রতিবাদ করলে আমি 
আপনাকে ভর্ৎসনা করেছিলাম ৷ এ সময় আপনি নিজেই বলেছিলেনঃ ‘এর পর 
যদি আমি আপনার কোন কাজের প্রতিবাদ করি তবে আপনি আমাকে সঙ্গে 
রাখবেন না, বরং আমাকে পৃথক করে দিবেন।’ এখন যে বিষয়ে আপনি ধৈর্য 
ধারণ করতে পারেন নাই আমি তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছি।” 


৭৯। নৌকাটির ব্যাপারে (কথা এই +4৩4৫. 9,৪4 
যে,) ওটা ছিল কতিপয় দরিদ্র 4 4! ৮! (৭) 


ব্যক্তির। তারা সমুদ্রে জীবিকা 5 95 


[) a) 


অন্বেষণ করতো; আমি হ্‌চ্ছা zr 2 Ed AEG 2/23 
করলাম নৌকাটিকে ক্রুটি 3 Meet Sh a 


$2 22°95 922, চচ পণ 


করতে, কারণ ওদের সন্মুখে ছিল 5 ১৯৬ ০ 5256 


এক রাজা যে বল প্রয়োগে SUE 2, 
নৌকা সকল ছিনিয়ে নিত । ~~ 


৮০। আর কিশোরটি, তার পিতা- IA £2 £2 
মাতা ছিল মু’মিন। আমি ১+! ১১5৯৩ | |, (A- 
আশংকা করলাম যে, সে | ০১১ ৬০০১ 
বিদ্রোহাচরণ ও কুফরীর দ্বারা = 25/42? 424 
ol LL 
তাদেরকে ব্বরিত করবে। il a tad oA 
৮১। অতঃপর আমি চাইলাম যে, ০৪০০০৮৯০০০ 
তাদের প্রতিপালক যেন ৮22১! ৬১১৬৩ (A) 


— 
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তাদেরকে তার পরিবর্তে এক 


ARDS 20 23%, 
সন্তান দান করেন, যে হবে $5; 4 1 ০) 
পবিত্রতায় মহত্তর ও ভক্তি ভাল 2220 ০/209 
০0>) 2/5; 

বাসায় ঘনিষ্ঠতর ৷ 


পূর্বেই বৰ্ণিত হয়েছে যে, যুবকটির নাম ছিল হায়সূর ৷ হাদীসে রয়েছে যে, 
তার প্রকৃতিতে কুফরী ছিল। হযরত খিষ্র (আঃ) বলেন যে, খুব সম্ভব এ 
ছেলের মুহব্বত তার পিতা-মাতাকেও কুফরীর দিকে টেনে নিয়ে যেতো। 
হযরত কাতাদা’ (রাঃ) বলেন যে, তার জন্মের কারণে তার পিতা-মাতা খুবই 
আনন্দিত হয়েছিল এবং তার ধ্বংস দেখে তারা খুবই দুঃখিত হয়, অথচ তার 
জীবন তাদের জন্যে ধ্বংসাত্মক ছিল। সুতরাং আল্লাহ তাআ'লার মীমাংসার 
উপরই মানুষের সন্তুষ্ট হওয়া উচিত আমাদের প্রতিপালক আমাদের পরিণাম 
সম্যকরূপে অবগত । আর আমরা তার থেকে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন। মু'মিন 
তার নিজের জন্যে যা পছন্দ করে, তার চেয়ে ওটাই বেশী উত্তম যা আল্লাহ 
তার জন্যে পছন্দ করেন । সহীহ্‌ হাদীসে রয়েছে যে, মু'মিনের জন্যে আল্লাহ 
তাআ'লা যে ফায়সালা করেন তা সরাসরি উত্তমই হয়ে থাকে। কুরআন 
কারীমে মহান আল্লাহ বলেনঃ 


C2 20927 3 bes. 2322 এপ তল 

VAS DI DISD) St 
অর্থাৎ “খুব সম্ভব যে, তোমরা কোন কিছু নিজেদের জন্যে অপছন্দনীয় ও 
ক্ষতিকর মনে করবে, অথচ ওটাই তোমাদের জন্যে কল্যাণকর ও উপকারী ৷" 
(২৪ ২১৬) হযরত খিয়ূর (আঃ) বলেনঃ ‘আমি চেয়েছিলাম যে, আল্লাহ 
তাদেরকে এই ছেলের বিনিময়ে এমন ছেলে দান করবেন-যে হবে খোদাভীরু 
এবং পিতা-মাতার নিকট হবে অত্যন্ত প্রিয়। অথবা সেই ছেলে তার পিতা- 
মাতার সাথে উত্তম ব্যবহার করবে।' পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, এ ছেলের 
বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তার পিতা-মাতাকে একটি মেয়ে দান করেছিলেন। 
বর্ণিত আছে যে, এঁ ছেলেটি নিহত হওয়ার সময় তার মাতা গর্ভবতী ছিল 

এবং তার গর্ভাশয়ে একটি মুসলমান বাচ্চা ছিল। 


৮২! আর এ প্রাচীরটি-ওটা ছিল a 22 2 Gr 
নগরবাসী দূই পিত্ত্বীন ১-৯5 ৮১ (47) 
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+ .2/ 2 ze 22} 2 
তাদের গুপ্তধন এবং তাদের FR 1S, - 
পিতা ছিল সংৎকর্মপরায়ণ । ণ BBD a AL VABSS 
সুতরাং তোমার প্রতিপালক Sion SS et 7S 
“ ‘22 272 4B rer 
দয়াপরবশ হয়ে ইচ্ছা করলেন $4 GLE 17560 
যে, তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হোক এবং SAE SEE ET 
তারা তাদের ধনভাণ্ডার উদ্ধার | rT) 
ded 4" 22s 
করুক; আমি নিজ হতে কিছু এ; ১৩১ ০৪ 4০৯১ 
করি নাই; তুমি যে বিষয়ে ধৈর্য fe wet ae SAL 
A Md Eh 
তার ব্যাখ্যা ৷ ree 


এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, ক ন কা 
হয়ে থাকে কেননা, পূর্বে মহান আল্লাহ 2.. ET En ES Re 
বলেছেন। অর্থাৎ “যখন তারা এক গ্রামের অধিবাসীদের নিকট পৌঁছলো।” 
আর এখানে 4} 3 বা ‘শহর’ বলেছেন। অনুরূপভাবে মক্কা শরীফকেই 
‘গ্রাম’ বলা হয়েছে আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ 


id 2772/26 Ls Ad 2 wt3B23, EES, 2৬ ওজলনপণ 


KES LENE LD CRANES PISS 26+ 


অর্থাৎ “বহু এমন গ্রাম ছিল যা তোমার এঁ গ্রাম অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী 
ছিল যেখান থেকে তোমাকে বের করে দিয়েছে।” (৪৭৪ ১৩) অন্য জায়গায় 
মক্কা ও তায়েফ উভয় শহরকেই গ্রাম বলা হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ 


8 LEASES #7 ur #113972 2 wr I 
bE SED 2 jm bi Ss 1553 
অর্থাৎ ' ‘কেন এই কুরআন দুই গ্রামের একজন বড় লোকের উপর অবতীর্ণ 

করা হয় নাই?” (৪৩৪ ৩১) 


Ee 2752. / EDT PAA 


[ES ene oo HCE td RAY SES IA US এই আয়াতে আল্লাহ 
ee OE এই দেয়ালটিকে ঠিক করে দেয়ার মধ্যে যৌক্তিকতা 
এই ছিল যে, এটা ছিল এঁ শহরের দু'টি পিতৃহীন বালকের অধিকারভুক্ত । ওর 
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নীচে তাদের মাল প্রোথিত ছিল। সঠিক তাফসীর তো এটাই । তবে এটাও 
বর্ণিত আছে যে, ওটা ছিল জ্ঞান ভাণ্ডার । এমনকি একটি মারফৃ’ হাদীসে 
রয়েছে যে, কুরআন কারীমে যে গুপ্ত ধনের উল্লেখ আছে তা ছিল খাটি সোনার 
ফালি। তাতে লিখিত ছিলঃ “বিস্মিত হতে হয় এ ব্যক্তিকে দেখে, যে 
তাকদীরকে বিশ্বাস করে, অথচ স্বীয় প্রাণকে পরিশ্রম ও কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ 
করেছে এবং দুঃখ ও চিন্তার মধ্যে পড়ে থাকছে! আশ্চর্যের বিষয় যে, 
জাহান্নামের শাস্তির কথা স্বীকার করেও হাসি-তামাশার মধ্যে লিপ্ত হয়েছে! 
বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার যে, মৃত্যুকে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও গাফেল ও 
উদাসীনভাবে জীবন যাপন করছে।” এ ফালির উপর ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু 
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সঃ) লিখিত ছিল। * পূর্ব যুগীয় গুরুজন হতেও এই 
ব্যাপারে কিছু হাদীস বর্ণিত আছে। 

হযরত হাসান বসীর (রঃ) বলেন যে, ওটা ছিল সোনার ফালি ৷ তাতে 
‘বিসমিল্লাহির রহ্মানির রাহীম’ এর পরে প্রায় উপরে উল্লিখিত উপদেশাবলী 
লিখিত ছিল এবং শেষে কালেমায়ে তাইয়্যেবাহ লিপিবদ্ধ ছিল। জা’ফর ইবনু 
মুহাম্মদ (রঃ) বলেন যে, এ ফালিতে আড়াই লাইন লিখিত ছিল, পূর্ণ তিন 
লাইন নয় (শেষ পর্যন্ত) ৷ বর্ণিত আছে যে, এই দুই ইয়াতীম তাদের সপ্তম 
পুরুষের পুণ্যের বরকতে রক্ষিত হয়েছিল। যে মনীষীরা এই ব্যাখ্যা করেছেন 
তাদের এই তাফসীরও পূর্বের তাফসীরের বিপরীত নয়। কেননা, এতেও 
রয়েছে যে, এই জ্ঞান ও উপদেশপূর্ণ কথাগুলি সোনার ফালির উপর লিখিত 
ছিল আর এটা প্রকাশ্য কথা যে, সোনার ফালি নিজেই মাল এবং অতি 
মূল্যবান সম্পদ । এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 


এই আয়াত দ্বারা এটাও সাব্যস্ত হয় যে, মানুষের পুণ্যের কারণে তার 
সন্তান সন্ততিরাও দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহর মেহেরবানী লাভ করে থাকে। 
এটা কুরআন ও হাদীসে পরিষ্কারভাবে বর্ণিত আছে। দেখা যায় যে, এই 
আয়াতে এঁ ইয়াতীম ছেলে দু'টির কোন প্রশংসা বর্ণনা করা হয় নাই, বরং 
তাদের পিতার সততা ও সৎকর্মশীলতার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আর এটা 
পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, পিতার বরকতের কারণে তাদের হিফাযত করা 
হয়েছিল । সে ছিল তাদের সপ্তম পুরুষ । এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই 
সঠিক জ্ঞানের অধিকারী । 


১. এর একজন বর্ণনাকারী হলেন বাশ্র ইবনু মুনযির। কথিত আছে যে, তিনি 
মুসাইসিয়ার কাষী ছিলেন। তার হাদীস সন্দেহজনক । 
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এ আয়াতে রয়েছেঃ ‘তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলেন’ এখানে ইচ্ছার 
সম্পর্ক আল্লাহ তাআ’লার সাথে স্থাপন করার কারণ এই যে, যৌবনে 
পৌঁছাতে আল্লাহ ছাড়া আর কেউই সক্ষম নয়। দেখা যায় যে, শিশুর ব্যাপারে 
ও নৌকার ব্যাপারে ইচ্ছার সম্পর্ক আল্লাহ তাআ'লা নিজের দিকে 
লাগিয়েছেন। যেমন বলেছেনঃ 6:50 (আমি ইচ্ছা করলাম) এবং $256 
(আমি ইচ্ছা করলাম) ৷ এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সবচেয়ে ভাল 
জানেন। 

অতঃপর হযরত খিষূর (আঃ) হযরত মূসাকে (আঃ) বললেনঃ “যে 
তিনটি ঘটনাকে আপনি বিপজ্জনক মনে করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তা ছিল 
আল্লাহর রহমত । নৌকার "মালিকরা কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বটে ৷ কিন্তু তা 
ক্ৰটিযুক্ত করার ফলে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পেয়েছে। শিশুটির হত্যার ফলে তার 
পিতা-মাতা সাময়িকভাবে দুঃখ পেলেও চিরদিনের দুঃখ ও আল্লাহর শাস্তি 
থেকে বেঁচে গেছে। এরপরে তারা সুসন্তান লাভ করেছে। আর দেয়াল ঠিক 
করে দেয়ার ফলে এ সৎকর্মশীল লোকটির সন্তানদ্বয়ের গুপ্তধন রক্ষিত হয়। 
এই কাজগুলি আমি আমার খেয়াল খুশীমত করি নাই’ বরং আল্লাহ তাআলার 
আদেশ পালন করেছি মাত্র ৷” এর দ্বারা কেউ কেউ হযরত খিয়রের নবুওয়াতের 
উপর দলীল গ্রহণ করেছেন। ইতিপূর্বে এর উপর পূর্ণভাবে আলোচনা 
সমালোচনা হয়ে গেছে। কারো কারো মতে তিনি রাসূল ছিলেন। একটি উক্তি 
আছে যে, তিনি ফেরেশতা ছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ গুরুজনের মতে তিনি 
আল্লাহর ওয়ালী ছিলেন। ইমাম ইবনু কুতায়বা (রঃ) ‘মাআ'’রিফ' গ্রন্থে 
লিখেছেন যে, হযরত খিয্রের (আঃ) নাম ছিল বালিয়া ইবনু মালকান ইবনু 
ফা’লেগ, ইবনু আ’বির ইবনু শা*নিখ ইবনু আরফাখ্শাদ ইবনু সা’ম ইবনু নূহ্‌ 
(আঃ) ৷ তার কুনিয়াত (পিতৃ পদবীযুক্ত নাম) আবুল আব্বাস এবং উপাধী 
খিয্র (আঃ) । ইমাম নাওয়াভী (রঃ) ‘তাহযীবুল আসমা গ্রন্থে লিখেছেন যে, 
হযরত খিষ্র (আঃ) একজন শাহ্যাদা ছিলেন। তিনি (নাওয়াভী (রঃ)) এবং 
ইবনু সালাহ্‌ (রঃ) তো উক্তি করেছেন যে, তিনি এখন পর্যন্ত জীবিত আছেন 
এবং কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকবেন। আর কোন কোন হাদীসেও এর উল্লেখ 
রয়েছে। কিন্তু ওগ্ুলির একটিও বিশুদ্ধ নয়। এই ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী 
মাশৃহ্র হলো এ হাদীসটি যাতে আছে যে, রাসূলুল্লাহর (সাঃ) প্রতি 
সমবেদনা প্রকাশের জন্যেই তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু এর সনদও 
দুর্বল । অধিকাংশ মুহাদ্দিস এর বিপরীত মতপোষণ করেছেন এবং আজ পর্যন্ত 
হযরত খিয্রের (আঃ) জীবিত থাকাকেও স্বীকার করেন না ৷ তাদের একটি 
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দলীল হচ্ছে নিম্নের আয়াতটিঃ 
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অর্থাৎ “(হে নবী (সঃ)) তোমার পূর্বে কাউকেও আমি চিরস্থায়ী জীবন 
দান করি নাই ৷” (২১৪ ৩৪) আর একটি দলীল হলো বদরের যুদ্ধের দিন 
নবীর (সঃ) ন্ন্নিরূপ প্রার্থনাঃ “হে আল্লাহ! যদি আমার জামাআতটি ধ্বং 
থাকবে না৷” অন্য একটি দলীল এটাও যে, যদি হযরত খিয্র (আঃ) জীবিত 
থাকতেন, তবে তিনি অবশ্যই রাসূলুল্লাহর (সঃ) খিদমতে হাযির হতেন এবং 
ইসলাম কবুল করতেন ও তার সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত হতেন। কেননা, 
tT) UAE ST SRNL TALL 
হয়েছিলেন। তিনি তো একথাও বলেছিলেনঃ “যদি আজ হযরত মুসা (আঃ) 
ও হযরত ঈসা (আঃ) জীবিত থাকতেন, তবে তাদেরও আমার আনুগত্য 
ছাড়া উপায় ছিল না৷” তিনি তার মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বে বলেছিলেনঃ “এখন 
যারা দুনিয়ার বুকে রয়েছে, আজ থেকে নিয়ে একশ’ বছরের মধ্যে তাদের 
কেউই অবশিষ্ট থাকবে না৷” এ ছাড়া আরো বহু দলীল রয়েছে। 

মুসনাদে আহ্মাদে রয়েছে যে, হযরত খিয্রকে (আঃ) খিষূর বলার কারণ 
এই যে, তিনি সাদা বর্ণের শুষ্ক ঘাসের উপর বসেছিলেন, শেষ পর্যন্ত ওর নীচে 
থেকে সবুজ বর্ণের ঘাস উদগত হয়েছিল। সম্ভবতঃ ভাবার্থ এই যে, তিনি শুষ্ক 
ঘাসের উপর বসেছিলেন, অতঃপর তা সবুজ বর্ণ ধারণ করেছিল। মোট কথা, 
হযরত খিষূর (আঃ) যখন হযরত মূসাকে (আঃ) প্রকৃত রহস্য ব্যাখ্যা করে 
বুঝিয়ে দেন এবং তার কাছে নিজের কাজের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করেন তখন 
বলেনঃ “এটাই ছিল গুপ্ত রহস্য যা উদঘাটন করানোর জন্যে আপনি 
তাড়াহুড়া করছিলেন।” 

পূর্বে হযরত মূসার (আঃ) আগ্রহ ও কাঠিন্য বেশী ছিল বলে মহান আগ্লাহ 
£5 শব্দ ব্যবহার করেছেন। তারপর হযরত খিষবর (আঃ) যখন রহস্য 
খুলে দিলেন তখন আর কাঠিন্য থাকলো না, কাজেই £54 শব্দ নিয়ে 
আসলেন এই সিফাত বা বিশেষণ নিম্নের আয়াতে রয়েছেঃ 
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অর্থাৎ “এর পর ইয়াজবজ্‌ ও মাজুজ এ প্রাচীর অতিক্রম করতে পারলো না, 
বা ভেদ করতেও পারলো না” ভেদ করার তুলনায় অতিক্রম করা সহজ বলে 
4-255 বা ভারীর মুকাবিলা ভারীর দ্বারা করা হয়েছে এবং > বা 
হালকার মুকাবিলা করা হয়েছে হালকা দ্বারা । এইভাবে শাব্দিক ও মৌলিক 
সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে। 

তৰত সুগার আত লরীর আরেচিনা জটা র ওত চির রিও পর 
আর তার আলোচনা করা হয়নি। কেননা, হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত 
খিযূরের (আঃ) ঘটনা বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য । হাদীসে আছে যে, হযরত মূসার 
(আঃ) এই সাথী ছিলেন হযরত ইউশা’ ইবনু নূন (আঃ) ৷ তাকেই হযরত 
মূসার (আঃ) পরে বাণী ইসরাঈলের ওয়ালী বানানো হয়েছিল। এ সব 
ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী । একটি 
রিওয়াইয়াতে আছে যে, তিনি আবে হায়াত পান করে ছিলেন। এজন্যে 
তাকে একটি নৌকায় বসিয়ে দিয়ে সমুদ্রের মধ্যভাগে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। এ 
নৌকাটি এভাবেই চিরদিনের জন্যে সমুদ্রের তরঙ্গের মধ্যে চলতে রয়েছে এবং 
কিয়ামত পৰ্যন্ত চলতে থাকবে। এটা খুবই দুর্বল উক্তি । কেননা এই ঘটনার 
বর্ণনাকারীদের মধ্যে একজন রয়েছেন হাসান নামক ব্যক্তি । তার বর্ণনা 
পরিত্যাজ্য । দ্বিতীয় বর্ণনাকারী হলেন তার পিতা, যিনি অপরিচিত । সনদ 
হিসেবেও এ ঘটনা ঠিক নয়। 


৮৩। তারা তোমাকে যুলকারনাইন 3 $4 92297 (৮) 
সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে; তুমি বলে +227 Eee 
দাওঃ আমি তোমাদের নিকট + = Eee 
তার বিষয়ে বর্ণনা করবো। 015543 8 

৮৪। আমি তাকে পৃথিবীতে কৰ্তৃত্ব TEES SLAs) 
দিয়েছিলাম এবং প্রত্যেক 42 dl 0 ge 
বিষয়ের উপায় ও পন্থা নির্দেশ + a 
করেছিলাম। ES old 
আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নবীকে (সঃ) সম্বোধন করে বলেনঃ “হে মুহাম্মদ 

(সঃ)! তারা তোমাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। একথা পূর্বেই 

গত হয়েছে যে, মন্কার কাফিররা আহলে কিতাবকে জিজ্ঞেস করেছিল ৪ 
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“আমাদেরকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন যা আমরা মুহাম্মদকে (সঃ) জিজ্ঞেস 
করবো এবং তিনি তার উত্তর দিতে পারবেন না!” তখন তারা তাদেরকে 
বলেছিলঃ “প্রথম প্রশ্ন তোমরা তাকে এ ব্যক্তির ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করবে, যিনি সারা ভু-পৃষ্ঠে ভ্রমণ করেছিলেন। তোমরা তাকে দ্বিতীয় প্রশ্ন এ 
যুবকদের সম্পর্কে করবে, যারা সম্পূর্ণরূপে উধাও হয়ে গিয়েছিলেন। আর 
তৃতীয় প্রশ্ন করবে রূহ্‌ সম্পর্কে ৷” তাদের এই প্রশ্নগুলির উত্তরে এই “সূরায়ে 
কাহ্‌ফ’ অবতীর্ণ হয়। রিওয়াইয়াতে এটাও আছে যে, ইয়াহ্‌দীদের একটি দল 
রাসূলুল্লাহকে (সঃ) যুলকারনাইনের ঘটনা জিজ্ঞেস করতে এসেছিল। তিনি 
তাদেরকে দেখেই বলেনঃ “তোমরা এই ঘটনা জিজ্ঞেস করতে এসেছো।” 
অতঃপর তিনি তাদের কাছে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। তাতে রয়েছে যে, তিনি 
রোমের একজন যুবক ছিলেন। তিনিই ইসকানদারিয়া শহরের ভিত্তি স্থাপন 
করেন। তাকে একজন ফেরেশতা আকাশ পর্যন্ত উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন 
এবং দেয়াল পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি এমন কতকণ্ডলি লোককে 
দেখেছিলেন, যাদের মুখ ছিল কুকুরের মত ৷ কিন্তু এতে বড়ই দীর্ঘসূতিকা, 
অস্বীকৃতি ও দুৰ্বলতা রয়েছে। এর মারফু’ হওয়া প্রমাণিত নয়। প্রকৃতপক্ষে 
এটা বাণী ইসরাঈলের রিওয়াইয়াত । এটা বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার যে, আবু 
যার আ'রাষীর (রঃ) মত একজন আল্লামা স্বীয় গ্রন্থ দালাইলুন নবুওয়ার মধ্যে 
এটা আনয়ন করেছেন। এরূপ বর্ণনা তার ন্যায় একজন মনীষীর পক্ষে অতি 
বিস্ময়করই বটে । এটাও ঠিক নয়। দ্বিতীয় ইসকান্দার ছিলেন রোমক ৷ তিনি 
হলেন ইসকান্দার ইবনু ফায়লীস আল মাকদূনী আল ইউনানী । তার উযীর 
ছিলেন বিখ্যাত দার্শনিক য়্যারিষ্টটল। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই 
সবচেয়ে ভাল জানেন ৷ তার দ্বারাই রোমের ইতিহাস শুরু হয়। তিনি ছিলেন 
হযরত ঈসার (আঃ) তিনশ বছর পূর্বে। আর প্রথম ইসকান্দার যার বর্ণনা 
(আঃ) যামানার লোক । যেমন আযরাকী (রঃ) প্রভৃতি গুরুজন বর্ণনা 
করেছেন। তিনি হযরত ইবরাহীম খলীলের (আঃ) সাথে বায়তুল্লাহ শরীফের 
ভিত্তি স্থাপন করেন এবং এরপর ওর তাওয়াফ করেন । তার উপর তিনি 
ঈমান আনয়ন করেন এবং তার অনুসারী হন! আল্লাহ তাআ'লার ফযলে তার 
বহু ঘটনা আল বিদাইয়াহ্‌ ওয়ান নিহাইয়ার মধ্যে বর্ণনা করে দিয়েছি। ওহাব 
ইবনু মুনাববাহ (রঃ) বলেন যে, তিনি বাদশাহ ছিলেন। তার মাথার দুদিকে 
তামা থাকতো বলে তাকে যুলকারনাইন (দুটি শিং বিশিষ্ট) বলা হতো । 
কারণ এটাও বলা হয়েছে যে, তিনি রোম ও পারস্যের বাদশাহ ছিলেন। কেউ 
কেউ বলেছেন যে, আসলেই তার মাথার দুঁদিকে শিং-এর সাথে সাদৃশ্যযুক্ত 
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কিছু ছিল। হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ তার এই নামের কারণ এই যে, তিনি 
ছিলেন আল্লাহ তাআ*লার একজন সৎ বান্দা ৷ তিনি স্বীয় কওমকে আল্লাহর 
পথে আহবান করেন। লোকেরা তার বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগে যায় এবং তার 
মাথার এক দিকে এমনভাবে আঘাত করে যে, তিনি শহীদ হয়ে যান। আল্লাহ 
তাআ'লা তাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। আবার লোকেরা তার মাথার অন্য 
দিকে আঘাত করে। ফলে, পুনরায় মৃত্যু বরণ করেন। এজন্যেই তাকে 
যুলকারনাইন বলা হয়। একথাও বলা হয়েছে যে, পূর্ব ও পশ্চিম পর্যন্ত ভ্রমণ 
করেন বলে তাকে যুলকারনাইন বলা হয়। 

মহামহিমান্বিত আন্লাহ বলেনঃ আমি তাকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম । 
সাথে সাথে আমি তাকে সামরিক শক্তি ও যুদ্ধাস্ত্রও দান করেছিলাম। পূর্ব হতে 
কর্তৃত্বাধীন ছিল। আমি তাকে প্রত্যেক বিষয়ের উপায় ও পদ্থা নির্দেশ 
করেছিলাম । তিনি সমস্ত ভাষা জানতেন। যে কওমের সাথে তার যুদ্ধ হতো 
তিনি তাদের ভাষাতেই কথা বলতেন। 

একদা হযরত মুআ’বিয়া (রাঃ) হযরত কা’ব আহ্বারকে (রাঃ) বলেনঃ 
“আপনি কি বলেন যে, যুলকারনাইন তার ঘোড়াটি সারিয়ার (তারকা) সাথে 
বাধতেন?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “আপনি যখন এটা বললেন তখন শুনুন! 
আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ “আমি তাকে জিনিসের সব সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র 
দান করেছিলাম ।” প্রকৃতপক্ষে এই অস্বীকারের ব্যাপারে সত্য হযরত 
মুআ'’বিয়ার (রাঃ) সাথেই ছিল। এজন্যেও যে, হযরত কা'ব (রাঃ) লিখিত 
যা কিছু যেখানেই পেতেন বর্ণনা করে দিতেন। যদিও তা মিথ্যা হতো 
এজন্যেই তিনি বলতেনঃ “কাবৈর মিথ্যা তো বার বার সামনে এসেছে” 
অর্থাৎ তিনি নিজে তো মিথ্যা বানিয়ে নিতেন না বটে, কিন্তু তিনি যে 
রিওয়াইয়াতই পেতেন তা সনদহীন হলেও বর্ণনা করে দিতে দ্বিধাবোধ 
করতেন না। আর এটা তো স্পষ্ট কথা যে, বানী ইস'রাইঈলের রিওয়াইয়াত 
মিথ্যা, অশ্লীল কথন এবং পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হতে রক্ষিত নয়। তা ছাড়া 
কেননা, আমাদের হাতে আল্লাহর কিতাব ও তার রাসূলের (সঃ) বিশুদ্ধ হাদীস 
সমূহ বিদ্যমান রয়েছে। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এই বানী ইসরাঈলের 
রিওয়াইয়াতগুলি মুসলমানদের মধ্যে অনেক অকল্যাণ ঢুকিয়ে দিয়েছে এবং 
বড় রকমের ফাসাদ ছড়িয়ে দিয়েছে৷ হযরত কা’ব (রাঃ) এই বানী 
ইসরাঈলের রিওয়াইয়াতকে প্রমাণ করতে গিয়ে কুরআন কারীমের এই 
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আয়াতের যে শেষাংশ পেশ করেছেন এটাও ঠিক নয়। কেননা, এটাতো 
সম্পূর্ণরূপে প্রকাশমান যে, কোন মানুষকেই আল্লাহ তাআ'লা আসমানের 
উপর ও সারিয়ার উপর পৌঁছবার ক্ষমতা দেন নাই । বিলকীস সম্পর্কেও 
কুরআন কারীমে এই শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে ! বলা হয়েছেঃ 


(SERS Hed Ne GOEL 

অর্থাৎ “তাকে সব কিছুই দেয়া হয়েছে ।'' এর দ্বারা উদ্দেশ্য এটাই যে, 
বাদশাহদের কাছে সাধারণতঃ যা কিছু থাকে এ সবই তার নিকট বিদ্যমান 
ছিল। অনুরূপ ভাবে হযরত যুলকারনাইনকে আল্লাহ তাআ'লা প্রত্যেক 
বিষয়ের উপায় ও পদ্থা নির্দেশ করেছিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, যেন তিনি 
ব্যাপকভাবে বিজয় লাভ করে যেতে পারেন এবং যমীনকে যেন মুশরিক ও 
কাফিরদের থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র করতে পারেন। আর যেন আল্লা হর 
তাওহীদ বা একত্ববাদের সাথে একত্ববাদীদের রাজত্ব ভু-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়ে 
এবং সারা দুনিয়ায় আল্লাহর হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সব কাজে যে সব 
আসবাব ও সরঞ্জামের প্রয়োজন হয়ে থাকে এ সব কিছুই মহামহিমান্বিত 
আল্লাহ হযরত যুলকারনাইনকে প্রদান করেছিলেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ 
তাআ’লাই সঠিক জ্ঞানের অধিকারী । হযরত আলীকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা 
হয়েছিলঃ ““মাশরিক ও মাগরিব পর্যন্ত তিনি কি রূপে পৌঁছে ছিলেন?” উত্তরে 
তিনি বলে ছিলেনঃ “সুবহানাল্লাহ! মেঘমালাকে আল্লাহ তাআ’লা তার 
অনুগত করে দিয়েছিলেন এবং তার জন্যে সমস্ত আসবাবপত্রের ব্যবস্থা 
করেছিলেন ও সর্ব প্রকারের শক্তি তাকে প্রদান করেছিলেন। 


৮৫। সে এক পথ অবলম্বন 

করলো। 0 5b (AO) 
ww 2D ware ke Al / 
৮৬ । চলতে চলতে যখন সে সূর্যের ০ ১% EY 5 ES (AY) 
$ A 222 > 
সে সূর্যকে এক পংকিল ০/৯১ ৬৯০৮১ | 
জলাশয়ে অস্তগমন করতে A? ded Dre ৰ 
দেখলো এবং সে তথায় এক WEG Hs BON A 
i 0 32c2 4) 7228 227 

সম্প্রদায়কে দেখতে পেলো; WU] HCE oe 
আসি বললামঃ হে “ৰ্‌ 
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যুলকারনাইন! তুমি তাদেরকে _, ০,০" 
শান্তি দিতে পার অথবা এত! 


LEANNA 


s 24 
তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করতে 22252 5, 


ad Dr Gr tl 
৮৭। Sd HE be Lb co Al JUS (AVY) 
LAs 52 পতন 
শাস্তি দিবো, অতঃপর সে তার NEC OC 
প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত 220 2, SULHS ur 
হবে এবং তিনি তাকে কঠিন ০1৬ ৮১০ 4১৯ ১ 
শাস্তি দিবেন। 
os POA SAA 


৮৮। তবে যে বিশ্বাস করে এবং 9 2! ৮০) (AA) 
সৎকর্ম করে তার জন্যে প্রতিদান 2) 292 ৩/০04 ০ 

. [*+: + 
সলা আছ কা 


bb 2224 92/ 2 LLIB 
প্রতি ব্যবহারে আমি নম কথা A BAAS 


যুলকারনাইন একটি পথ ধরে চলতে শুরু করলেন যমীনের একটি দিক 
অর্থাৎ পশ্চিম দিকে যাত্রা শুরু করে দিলেন। যমীনের উপর যে সব নিদর্শন 
ছিল ওগুলিকে অবলম্বন করে তিনি চলতে লাগলেন। পশ্চিম দিকে যতদূর 
পারলেন চলতে থাকলেন শেষ পর্যন্ত তিনি সূর্যের অস্তগমন স্থানে পৌঁছে 
গেলেন । এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, এর দ্বারা আকাশের এ অংশকে বুঝানো 
হয় নাই যেখানে সূর্য অস্তমিত হয়। কেননা, সেখান পর্যন্ত পৌোছা কারো 
পক্ষেই সম্ভবপর নয়। বরং তিনি ওর এ পার্শ্ব পর্যন্ত পৌঁছেন যে পর্যন্ত পৌঁছা 
মানুষের পক্ষে সম্ভব। কতকণগুলি কাহিনী যে প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে যে, তিনি 
সূর্য অস্তগমনের স্থান অতিক্রম করে গিয়েছিলেন এবং সূর্য তার পেছনে 
অস্তমিত হতো এটা একেবারে ভিত্তিহীন কথা । অনুমিত হয় যে, এটা আহ্‌লে 
কিতাবের অশ্লীল কথন। তাদের এটা মনগড়া কথা ৷ মোট কথা, যখন তিনি 
পশ্চিম দিকের শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যান তখন এরূপ মনে হলো যে, যেন 
সূর্য প্রশান্ত মহাসাগরে অস্ত যাচ্ছে। কেউ যদি সমুদ্রের তীরে দাড়িয়ে সূর্যকে 
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অস্ত যেতে দেখে তবে বাহ্যিক দৃষ্টিতে তার এরূপই মনে হবে যে, ওটা যেন 
পানির মধ্যেই ডুবে যাচ্ছে। অথচ সূর্য চতুর্থ আকাশে রয়েছে এবং ওর থেকে 
কট ইও 


52> শব্দ % 2 হতে বের হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে মসৃণ কাদা 
মাটি । কুরআন কারীমের- 
4 Ad 2 A 2 ww 74 


(১৫৪ ২৮) ERAN tT NEE IES TART) 


(নিশ্চয় আমি মানুৰকে খনখনে মাটি দ্বারা যা পচা কাদা হতে তৈরী করে 
সৃষ্টি করেছি) এই আয়াতের তাফসীরে এটা গত হয়েছে। হযরত ইবনু 
আব্বাস (রাঃ) হতে এই অর্থ শুনে হযরত নাফে’ (রঃ) শুনেন যে, হযরত 
কা’ব আহবার (রঃ) জিজ্ঞাসার সুরে বলেছিলেনঃ “আপনারা আমার চেয়ে 
কুরআন বেশী জানেন। কিন্তু আমি তো কিতাবে পাচ্ছি যে, ওটা কালো বর্ণের 
মাটিতে ডুবে যায়?” একটি কিরআতে 54০% ১ রয়েছে। অর্থাৎ 
সূর্য গরম জলাশয়ে অস্তমিত হয়। এই দু'টি কিরঅ'ত প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে এবং 
দু'টোই সঠিক । সুতরাং যে কোন একটি পড়া যাবে এবং এ দুটোর অর্থেও 
কোন বৈপরীত্ব নেই । কেননা, সূর্য নিকটে থাকার কারণে পানি গরম ও 
কালো হয় এবং তথাকার মাটি কালো বর্ণের হওয়ার কারণেএ পানির কাদা এ 
বর্ণেরই হয়। 


হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) সূর্যকে অস্তমিত হতে দেখে বলেনঃ “আল্লাহর উত্তেজনাপূর্ণ জবলন্ত 
অগ্নিতে (অন্তমিত হচ্ছে), যদি আল্লাহর হুকুমে এর উত্তেজনা কমে না যেতো । 
তবে এটা যমীনের সমস্ত কিছু দক্ধ করে ফেলতো ৷ * 


বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত মুআ'’বিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান (রাঃ) 
সূরায়ে কাহ্‌ফের এই আয়াতটি পাঠ করেন। তিনি ০৩০% পাঠ 
করনে হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ “আমরা তো FAVES, 
থাকি।” একথা শুনে হযরত মুআ'বিয়া (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনু 
আমরকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ “আপনি কিরূপ পড়েন?” উত্তরে তিনি 
বলেনঃ “আপনি যেভাবে পড়লেন আমিও সেই ভাবে পড়ে থাকি।” তখন 
১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনু জারীর বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে চিন্তা 

ভাবনার অবকাশ রয়েছে। এর মারফ্‌’ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। হতে 


পারে যে, এটা আবদুল্লাহ ইবনু আমরের (রঃ) নিজস্ব কথা । আল্লাহই ভাল 
জানেন। 
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হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ “আমাদের ঘরেই কুরআন কারীম 
অবতীর্ণ হয়েছে।” হযরত মুআ’'বিয়া (রাঃ) তখন লোক পাঠিয়ে হযরত 
কা’বকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ “তাওরাতে আপনি সূর্য অস্তমিত হওয়ার স্থান 
কোথায় পেয়ে থাকেন?” উত্তরে হযরত কাব’ (রাঃ) বলেনঃ এ ব্যাপারে 
আহলুল আরাবিয়্যাহকে জিজ্ঞেস করুন । এ বিষয়ে তারাই ভাল জ্ঞান রাখেন। 
আমি তাওরাতে পাই যে, সূর্য মাটি ও কাদার মধ্যে অস্তমিত হয়।” এ সময় 
তিনি স্বীয় হস্ত দ্বারা পশ্চিম দিকে ইশারা করেন। * এসব ঘটনা শুনে ইবনু 
হা’যির (রঃ) বলেনঃ আমি এঁ সময় বিদ্যমান থাকলে হযরত ইবনু আব্বাসের 
(রাঃ) পৃষ্ঠপোষকতায় তুব্বা’র নিন্লের দু'টি ছন্দ পাঠ করতাম যা তিনি 
যুলকারনাইনের আলোচনায় বলেছিলেনঃ 


AAD Ae 


in pl 2 LLY: EE EM 2 


= 2988/2 PENA ০ 


MILES GS 2: ECO ES SESE Sl 


অর্থাৎ “তিনি মাশরিক ও মাগরিব পর্যন্ত পৌঁছে যান। কেননা, বিজ্ঞানময় 
ও পথ প্রদর্শক (আল্লাহ) তাকে সর্বপ্রকারের আসবাব ও সরঞ্জাম প্রদান 
করেছিলেন। তিনি সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় দেখতে পান যে, ওটা কালো 
বর্ণের কাদা মাটিতে অস্তমিত হচ্ছে।” হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) জিজ্ঞেস 
করেনঃ “__2 "এর অর্থ কি?” উত্তরে বলা হয়ঃ “মাটি ৷” তিনি প্রশ্ন 
করেনঃ bl, কি?” জবাবে বলা হয়ঃ “‘কাদা।'’ তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ 
০০3৯ কি?” উত্তর আসে “কালো” তৎক্ষণাৎ হযরত ইবনু আব্বাস 
GOR a aCe dR ae A a 
তা লিখে নাও ৷” 


হযরত সাঈদ ইবনু জুবাইর (রঃ) বলেন যে, _একদা হযরত ইবনু আব্বাস 
(রাঃ) সূরায়ে কাহ্‌ফ পাঠ করেন। যখন তিনি 4 9 ELIS 
এইরূপ পাঠ করেন তখন হযরত কা'ব (রাঃ) বলে ওঠেনঃ “যার হাতে কা'বের 
(রাঃ) প্রাণ রয়েছে তার শপথ! তাওরাতে এরূপই রয়েছে। একমাত্র হযরত 
ইবনু আব্বাস (রাঃ) ছাড়া আর কাউকেও আমি এরূপভাবে পড়তে শুনি নাই ৷ 


তাওরাতেও এটাই রয়েছে যে, সূর্য কালো বর্ণের কাদায় অস্তমিত হয়। 
১. এ হাদীসটি ইবনু আবি হা’তিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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মহান আল্লাহ বলেনঃ 


es A 2 


SS BSE SSF 


" অর্থাৎ যুলকারনাইন তথায় একটা সম্প্রদায়কে দেখতে পান। সেখানে 
একটি বড় শহর ছিল যার ছিল বারো হাজার দরজা । সেখানে কোন গোলমাল 
ও শোরগোল না হলে সূর্য অস্তমিত হওয়ার সময় তথাকার লোকদের সূর্য অস্ত 
যাওয়ার শব্দ শুনতে পাওয়াও মোটেই বিস্ময়কর নয়। সেখানে যুলকারনাইন 
একটি বড় সম্প্রদায়কে বসবাস করতে দেখতে পান। আল্লাহ তাআলা তাদের 
উপরও তাকে বিজয় দান করেন। এখন এটা তার ইচ্ছাধীন ছিল যে, তিনি 
তাদেরকে শাস্তি দিবেন অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করবেন । তিনি 
আদল ও ঈমানের উপরই থাকলেন এবং তাদেরকে বললেনঃ “যারা এখনও 
কুফরী ও শিরকের উপরই রয়ে যাবে তাদেরকে আমি শাস্তি দেবো, হত্যা ও 
ধ্বংস দ্বারা অথবা তামার পাত্রকে কঠিনভাবে গরম করে তাদেরকে ওর উপর 
নিক্ষেপ করা হবে। ফলে তারা গলে যাবে। কিংবা সেনাবাহিনীর হাতে 
তাদেরকে অপমানজনক শাস্তি প্রদান করা হবে। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ 
তাআ'লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী । অতঃপর যখন তাদেরকে 
তাদের প্রতিপালকের সামনে ফিরিয়ে নেয়া হবে তখন তিনি তাদেরকে 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন। এর দ্বারা কিয়ামতের দিনও প্রমাণিত হয় । 
পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনবে ও সংৎকার্যাবলী সম্পাদন করবে তাদের জন্যে 
প্রতিদান স্বরূপ আছে কল্যাণ এবং তার প্রতি ব্যবহারে আমি নম কথা 
বলবো ৷” 


৮৯! আবার সে এক পথ ধরলো। 24 ০০? 
৯০। চলতে চলতে যখন সে 


সুর্ধোদয় স্থলে পৌঁছলো তখন Et ) 


সে দেখলো ওটা এমন এক El A A 2% 
সম্প্রদায়ের উপর উদিত হচ্ছে EN Bl Ge l 


2w NEE aC A 29 2/7 


যাদের জন্যে সূর্য-তাপ হতে ৮5144 ৯ 1 pS 
আত্মরক্ষার কোন অন্তরাল আমি 2522 
সৃষ্টি করি নাই। | 017 2 
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৯১। প্রকৃত ঘটনা এটাই, তার 5, C135 304 (4১) 
বৃত্তান্ত আমি সম্যক অবগত ৰ 232 লৰ 
আছি। 07 


আন্লাহ তাআ'লা বলেন যে, যুলকারনাইন পশ্চিম দিক থেকে ফিরে এসে 
পূর্ব দিকে চলতে শুরু করেন। পথে যে সম্প্রদায়ের সাথে সাক্ষাৎ হতো, 
তাদেরকে তিনি আল্লাহর ইবাদত ও তার একত্ববাদের দাওয়াত দিতেন। তারা 
স্বীকার করলে তো ভালই, অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতেন। 
অধীনস্থ করতঃ তথাকার ধন-সম্পদ, গৃহ পালিত পশু, খাদেম প্রভৃতি নিয়ে 
সামনে অগ্রসর হতেন। বাণী ইসরাঈলের খবরে রয়েছে যে, তিনি একহাজার 
ছয় শ’ বছর জীবিত ছিলেন এবং বরাবরই ভূ-পৃষ্ঠে আল্লাহর দ্বীনের তবলীগের 
কাজ চালিয়ে যান। সাথে সাথে তার সাম্রাজ্যের আয়তনও বিস্তৃত হয়। সূর্য 
উদিত হওয়ার স্থানে যখন তিনি পৌঁছেন তখন সেখানে দেখতে পান যে, 
একটি জনবসতি রয়েছে। কিন্তু তথাকার লোকেরা প্রায় চতুষ্পদ জত্তুর মত 
ছিল। না তারা ঘরবাড়ী তৈরী করে, না তথায় কোন গাছপালা রয়েছে, না 
রৌদ্র থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন কিছু সেখানে বিদ্যমান রয়েছে। তাদের দেহের 
রঙ ছিল লাল এবং তারা বেঁটে আকৃতির লোক ছিল । তাদের সাধারণ খাদ্য 
ছিল মাছ। সূর্য উদিত হওয়ার সময় তারা পানিতে নেমে যেতো এবং সূর্য 
অস্তমিত হওয়ার পর তারা চতুষ্পদ জুজ্ুর মত এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়তো । 
এটা হযরত হাসানের (রাঃ) উক্তি । হযরত কাতাদার (রঃ) উক্তি এই যে, 
সেখানে কিছুই উৎপন্ন হতো না । সূর্য উদিত হওয়ার সময় তারা পানিতে চলে 
যেতো এবং সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়ার পর তারা তাদের দূরবর্তী ক্ষেত 
খামারের দিকে ছড়িয়ে পড়তো ৷ সালমার (রঃ) উক্তি এই যে, তাদের কান 
ছিল বড় বড়। একটা কান দ্বারা নিজেদের লজ্জাস্থান আবৃত করতো আর 
একটি বিছিয়ে দিতো । কাতাদা (রঃ) বলেন, তারা ছিল অসভ্য ও বর্বর ৷ 
ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বলেন যে, সেখানে কখনো কোন ঘরবাড়ী এবং 
প্রাচীর নির্মিত হয় নাই । সূর্যোদয়ের সময় এ লোকগুলি পানিতে নেমে 
যেতো । সেখানে কোন পাহাড় পর্বতও নেই । অতীতে কোন এক সময় 
তাদের কাছে এক সেনাবাহিনী আগমন করে। তারা তথাকার লোকদেরকে 
বলেঃ “দেখো, তোমরা সূর্যোদয়ের সময় বাইরে চলে যেয়ো না৷” তারা 
বললোঃ “না, এটা হতে পারে না, আমরা বরং রাতে রাতেই এখান থেকে 
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চলে যাবো!” তখন এঁ সেনাবাহিনী তাদেরকে বললোঃ “আচ্ছা বলতো, এই 
চক্চকে হাড়গুলির ঢেরীটা কিরূপ?” উত্তরে তারা বললোঃ “পূর্বে এখানে এক 
সেনাবাহিনী এসেছিল । সূর্যোদয়ের সময় তারা এখানেই অবস্থান করেছিল। 
ফলে তারা সবাই মৃত্যুবরণ করেছিল এণ্ডলি তাদেরই অস্থি ৷” একথা শোনা 


Lo EEE RE Ue 
এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ ‘প্রকৃত ঘটনা এটাই, তার বৃত্তান্ত 
আমি সম্যক অবগত আছি’ তার ও তার র কোন কাজ, কোন কথা 


এবং কোন চালচলন আল্লাহ তাআ'লার অজানা ছিল না। যদিও তার সৈন্য 
সংখ্যা অনেক ছিল এবং যমীনের প্রতিটি অংশে তারা ছড়িয়ে পড়েছিলেন, 
তবুও কোন কিছুই মহান আল্লাহর অগোচরে ছিল না। তার জ্ঞান যমীন ও 
আসমানের সব কিছুকেই পরিবেষ্টনকারী ৷ তার কাছে কিছুই গোপন নেই ৷ 


৯২। আবার সে এক পথ ধরলো। 


Por dd 2752 


ole (AY) 
EL IAS OA) 


৯৩ । চলতে চলতে সে যখন পর্বত 
প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থলে 


পৌঁছলো তখন তথায় সে এক 


222 272 257% 
BEE x9 mil 
পেলো যারা তার Bf GA 0 i LS 
কথা একেবারেই বুঝতে পারছিল ১৮৫১৬ ৩১৪১৬ ১ 
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৯৪। তারা বললোঃ হে 
যুলকারনাইন! ইয়াজ্‌জ ও 
মাজুজ পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি 
করছে; আমরা কি তোমাকে কর 
দিবো এই শর্তে ষে, তুমি 
আমাদের ও তাদের মধ্যে এক 
প্রাচীর গড়ে দিবে? 


৯৫। সে বললোঃ আমার 


প্রতিপালক আমাকে যে ক্ষমতা 
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দিয়েছেন তাই উৎকৃষ্ট; সুতরাং 
তোমরা আমাকে শ্রম দ্বারা 
সাহায্য কর, আমি তোমাদের ও 


৯৭ 


পারাঃ ১৬ 


2.222 44 S27 3d 


387377 32/3, 37237 02 


তাদের মধ্যস্থলে এক মযবূত 4১ EE 
প্রাচীর গড়ে দিবো। ১ 


৯৬। তোমরা আমার নিকট 
লৌহপিণ্ড সমূহ আনয়ন কর; 
অতঃপর মধ্যবর্তী ফাকাস্থান পূর্ণ +2! 
হয়ে যখন লৌহস্তূপ দুই পর্বতের 
সমান হলো তখন সে বললোঃ pj 
তোমরা হাপরে দম দিতে a 2511. a 
থাকো; যখন ওটা অগ্নিবৎ উত্তপ্ত ns Ee 
হলো তখন সে বললোঃ “৬ 
তোম'রা গলিত তাম আনয়ন 
কর, আমি ওটা ঢেলে দিই ওর 
উপর । 


আল্লাহ তাআ'লা সংবাদ দিতে গিয়ে বলেন যে, যুলকারনাইন পূর্ব দিকে 
সফর শেষ করে একপথ ধরে চলতে থাকেন। চলতে চলতে দেখতে পান যে, 
দু'টি পাহাড় পরস্পর মিলিতভাবে রয়েছে কিন্তু এ পাহাড় দ্বয়ের মাঝে একটি 
ঘাটি রয়েছে, যেখান দিয়ে ইয়াজুজ ও মাঁজুজ বের হয়ে তু্কীদের উপর 
ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে থাকে। তারা তাদেরকে হত্যা করে, তাদের 
বাগান ও ক্ষেত খামার নষ্ট করে, শিশুদেরকেও মেরে ফেলে এবং সবদিক 
দিয়েই তাদের সর্বনাশ সাধন করে। ইয়াজবুজ মা’'জূজও মানুষ, যেমন সহীহ 
বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, মহামহিমান্বিত আল্লাহ হযরত আদমকে 
(আঃ) বলবেনঃ “হে আদম (আঃ)!”” তিনি তখন বলবেনঃ “লাব্বায়কা ওয়া 
সা'দাইকা (এই তো আমি হাযির আছি) ৷” আল্লাহ তাআ’লা বলবেনঃ 
“আগুনের অংশ পৃথক কর ।”তিনি বলবেনঃ “কতটা অংশ পৃথক করবো?” 


A ssl (A) 


ঢনর্ণপণ 
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পৃথক কর (অর্থাৎ হাযারের মধ্যে নয়শ’ নিরানব্বই. জন জাহান্রামী এবং 
একজন জান্রাতী) ৷” 

এটা এঁ সময় হবে যখন শিশু বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং গর্ভবতী নারীর 
গর্ভপাত হয়ে যাবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “তোমাদের মধ্যে 
দু'টি দল এমন রয়েছে যে, তারা যার মধ্যে থাকবে তাকে বেশী করে দিবে। 
অর্থাৎ ইয়াজবজ ও মা'জবজ ৷” ইমাম নওয়াভী (রঃ) সহীহ মুসলিমের শরাহ্তে 
এক অতি বিস্ময়কর কথা লিখেছেন যে, হযরত আদমের (আঃ) বিশেষ 
শুক্রের (বীর্যের কয়েক ফৌটা যা মাটিতে পড়েছিল তা থেকেই ইয়াজুজ- 
মাজুজকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এঁ শুক্রের সাথে হযরত হাওয়ার (আঃ) শুক্র 
মিশিত হয় নাই ৷ কিন্তু এটা স্মরণ রাখার যোগ্য যে, এই উক্তিটি খুবই গারীব 
বা দুর্বল । এর উপর আক্‌লী (জ্ঞান সম্পর্কীয়) ও নক্লী (শরীয়ত সম্পর্কীয়) 
কোনই দলীল নেই । আহলে কিতাব হতে এরূপ কথা এসেছে যা মানবার 
যোগ্য মোটেই নয়। তারা এ ধরণের কথা নিজেরাই বানিয়ে নিয়ে থাকে। 
এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সবচেয়ে ভাল জানেন! 

হযরত সুমরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“হযরত নূহের (আঃ) তিনটি পুত্র ছিল। সাম, হা’ম এবং ইয়াফিস। সমস্ত 
আরব সা’মের বংশধর ৷ সমস্ত হাবশী হা’মের বংশধর। সমস্ত তৃ্কা 
ইয়াফিসের বংশধর ৷” * 

কোন কোন আ’লেমের উক্তি এই যে, ইয়াজুজ -মাজুজ তুর্কীর্দের পূর্ব 
পুরুষ ইয়াফিসের সন্তানদেরই অন্তর্ভুক্ত । তাদেরকে তুর্কী বলার কারণ এই যে, 
তাদের ফাসাদ ও দুষ্টামির কারণে তাদেরকে মানুষের জনবসতির পিছনে 
পাহাড়ের আড়ালে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল । 

ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) যুলকারনাইনের সফর সম্পর্কে, এ প্রাচীর 
নির্মাণ সম্পর্কে এবং ইয়াজুজ-মা*’জুজের দেহাকৃতি ও কান ইত্যাদি সম্পর্কে 
ওহাব ইবনু মুনাববাহ (রঃ) হতে একটি অতিলম্বা চওড়া ঘটনা স্বীয় 
তাফসীরে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ওটা বিস্ময়কর ও অস্বাভাবিক হওয়া ছাড়াও 
বিশুদ্ধতা হতে বহু দূরে রয়েছে । মুসনাদে ইবনু আবি হা’তিমেও এ ধরনের 
বহু ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু এ গুলিও গারীব ও বেঠিক। এ সব 
ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী । 
১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদের (রঃ) মুসনাদে বর্ণিত হয়েছে। 
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যুলকারনাইন যখন পর্বত প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থলে পৌঁছলেন তখন তিনি 
তথায় এমন এক সম্প্রদায়কে পেলেন যারা দুনিয়ার অন্যান্য লোকদের হতে 
বনু দূরে অবস্থান করার কারণে এবং তাদের একটা নির্দিষ্ট ভাষা হওয়ার কারণে 
অন্যদের ভাষা প্রায়ই বুঝতে পারতো না । এ লোকগুলি যুলকারনাইনের শক্তি 
সামর্থ এবং জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে তার নিকট আবেদন জানিয়ে 
বলেঃ “যদি আপনি সন্মত হন তবে আমরা কর হিসেবে আপনার জন্যে বহু 
মালধন ও আসবাবপত্র জমা করবো এবং এর বিনিময়ে আপনি এঁ পর্বত 
দ্বয়ের মধ্যবর্তী ঘাটিকে কোন সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা বন্ধ করে দিবেন, যাতে আমরা 
এ বিবাদ ও ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের প্রতি দিনের অত্যাচার হতে নিষ্কৃতি লাভ 
করতে পারি।” তাদের একথার জবাবে হযরত যুলকারনাইন বললেনঃ 
“তোমাদের মাল ধনের আমার কোনই প্রয়োজন নেই । আমার প্রতিপালক 
আমাকে যে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি দান করেছেন তা তোমাদের ধন দৌলত 
অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম ও উৎকৃষ্ট ৷’ যেমন হযরত সুলাইমান (আঃ) সাবা 
দেশের রানীর দূতদেরকে বলেছিলেনঃ 


2 11 "5 22 2) a E) 
ত 5 EL Le NEU eel 
অর্থাৎ “তোমরা কি আমাকে ধন সম্পদ দ্বারা সাহায্য করতে চাও? 
আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন তা তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা হতে শ্রেষ্ঠ ৷” 
(২৭৪ ৩৬) অতঃপর যুলকারনাইন এ লোকদেরকে বললেনঃ “তোমরা 
আমাকে তোমাদের দৈহিক শক্তি ও শ্রম দ্বারা সাহায্য কর । তাহলে আমি 
তোমাদের ও ,তাদের মধ্যস্থলে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর গড়ে দিচ্ছি।” 355 
শব্দটি 2-5 শব্দের বহুবচন । এর অর্থ হলো খণ্ড। যুলকারনাইন তাদেরকে 
বললেনঃ “তোমরা আমার নিকট লৌহখণ্ডসমূহ নিয়ে এসো ৷” তখন তারা 
তাঁর কাছে ওগুলি আনয়ন করলো । তখন তিনি প্রাচীর নির্মাণ কার্যে লেগে 
পড়লেন ওটা দৈর্ঘ ও প্ৰস্থে এমন হলো যে, সমস্ত জায়গাকে ঘিরে ফেললো 
এবং পর্বত শিখর পর্যন্ত পৌঁছে গেল। প্রাচীরটির দৈর্ঘ, প্রস্থ ও পুরুত্বের 
বর্ণনায় বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। যখন প্রাচীরটির নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়ে গেল 
তখন তিনি তাদেরকে নির্দেশ দিলেনঃ “এখন তোমরা এই প্রাচীরের চতুল্পার্শে 
আগুন জ্বালিয়ে দাও এবং হাপরে দম দিয়ে থাকো ।" যখন ওটা অস্নিবৎ উত্তপ্ত 
হলো তখন তিনি তাদেরকে বললেনঃ “এখন তোমরা গলিত তাত আনয়ন 
কর এবং ওর চতুর্দিকে সম্পূর্ণরূপে বহিয়ে দাও ৷” এ কাজও করা হলো। 
Tata HOD SUIS NS GOO aba Cal 
মনে হলো যেন তা রেখা যুক্ত চাদর । 
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বর্ণিত আছে যে, একজন সাহাবী (রাঃ) রাসূলুল্লাহর (সঃ) খিদমতে আর্য 
করেনঃ “আমি এ প্রাচীরটি দেখেছি।” তার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
তাকে প্রশ্ন করেনঃ “ওটা কিরূপ?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “যেন তা রেখাযুক্ত 
চাদর, যাতে লাল ও কালো রেখা রয়েছে।” তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 
“তুমি ঠিকই বলেছো।” * 

খলীফা ওয়াসিক স্বীয় খিলাফত কালে তার কোন এক আমীর বা 
সভাষদকে এক সেনাবাহিনী ও বহু সাজ-সরঞ্জামসহ এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ 
করেন যে, তারা যেন এ প্রাচীরটি দেখে এসে তার নিকট ওর বর্ণনা দেন এঁ 
সেনাবাহিনী দুই বছরেরও অধিক কাল সফর করেন এবং তারা ওঁ প্রাচীরের 
নিকট পৌঁছে যান। তারা দেখতে পান যে, প্রাচীরটি লৌহ ও তাম দ্বারা 
নির্মিত । তাতে একটি বিরাট দরযা রয়েছে এবং তাতে একটি বৃহৎ তালা 
লাগানো আছে । প্রাচীরটির নির্মাণ কার্য শেষ করার পর যে মসল্লা অবশিষ্ট 
ছিল তা একটি বুরুজে রক্ষিত আছে। সেখানে প্রহরী নিযুক্ত রয়েছে । প্রাচীর 
অত্যন্ত উচ্চ । যথাসাধ্য চেষ্টা করেও ওর উপরে আরোহন করা সম্ভবপর নয়। 
ওর সাথে মিলিত পাহাড়গুলি দু'দিক দিয়ে বরাবর চলে গিয়ে তারা আরো বহু 
বিস্ময়কর জিনিস অবলোকন করেন এবং ফিরে এসে খলীফার নিকট সব 
বিবরণ বর্ণনা করেন। 


2712 {2 z A 
৯৭। এরপর ইয়াজবজ ও মা'জুজ 51, A (৭৮) 
তা অতিক্ৰম করতে পারলো না, Af 224 2/23223/25 
বা ভেদ করতেও পারলো না। Sib, arth 
৯৮। যুলকারনাইন বললোঃ এটা ou 
e 2 S232, 
আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ; 5527142 9G (4A) 
যখন আমার প্রতিপালকের 


swede AE2wd 
প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে তখন তিনি ৩ +2 ’ is 522 
টাকে দিবেন 2 TLS টি Addr 
ও চূৰ্ণ-কিচুৰ্ণ করে Es 5,56 ES “ 
এবং আমার প্রতিপালকের ৰব ER 
প্রতিশ্রুতি সত্য । o 


১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ রিওয়াইয়াতটি 
মুরসাল। 
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৯০৯ সেই দিন আমি তাদেরকে L237 39 737/32 ন 
ছেড়ে দিবো দলের পর দলে 2 ee 53 (AN) 
তরংগের আকারে এবং শিংগায় 4,45 42. 22+ 


ফুৎকার দেয়া হবে। অতঃপর হে Ko LG 0H 


আমি তাদের সবকেই একত্রিত EES St NE 
করবো। 


আল্লাহ তাআ'লা খবর দিতে গিয়ে বলছেন, ইয়াজুজ ও মাঁজুজের ক্ষমতা 
নেই যে, তারা এ প্রাচীরের উপর উঠে তা অতিক্রম করতে পারে এবং এই 
শক্তিও নেই যে, তাতে ছিদ্র করে ওর মধ্য দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। উপরে 
চড়া তা ভেঙ্গে দেয়া তুলনায় সহজ বলে ! 1/৫৭2, শব্দ ব্যবহার করা 
হয়েছে এবং ভেঙ্গে দেয়ার ক্ষেত্রে 1; (421 শব্দ আনয়ন করা হয়েছে । 
মোট কথা, তারা এ প্রাচীরের উপর উঠতেও পারে না এবং ওতে ছিদ্র 
করতেও সক্ষম নয়। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “ইয়াজূজ ও মা'জুজ প্রত্যহ প্রাচীরটিকে খনন 
করতে থাকে এবং এই পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, তারা যেন সূর্যের আলো 
দেখেই ফেলবে । তারপর দিন অতিবাহিত হয়ে যায় এবং তাদের নেতা 
তাদেরকে হুকুম করেঃ “আজকের মত এখানেই শেষ কর, আগামীকাল এসে 
আবার ভাঙ্গা যাবে।" কিন্তু পরের দিন এসে তারা ওটাকে পূর্বাপেক্ষা বেশী 
শক্ত পায়। কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার সময় যখন তাদের বের হওয়া আল্লাহ 
চাবেন, তখন তারা ওটা খনন করতে করতে চোকলা বা বাকলের মত করে 
ফেলবে । এ সময় তাদের নেতা তাদেরকে বলবেঃ “এখন ছেড়ে দাও, 
আগামীকাল ইন্‌শা আল্লাহ আমরা এটা ভেঙ্গে ফেলবো ৷” সুতরাং ইন্শা- 
আল্লাহ বলার বরকতে পরের দিন যখন তারা আসবে, তখন ওটাকে যে 
অবস্থায় ছেড়ে গিয়েছিল এ অবস্থাতেই পাবে। ফলে, তৎক্ষণাৎ তারা এ 
প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলবে ও বাইরে বেরিয়ে পড়বে ৷ বেরিয়ে এসেই তারা সমস্ত 
পানি অবলেহন করবে। জনগণ বিবৃত হয়ে দূর্গে আশ্রয় নেবে। তারা তাদের 
ফিরিয়ে দেয়া হবে। তারা তখন বলবেঃ আকাশবাসীদের উপরও আমরা 
বিজয় লাভ করেছি । অতঃপর তাদের ঘাড়ে গুটি বের হবে এবং সবাই আল্লা হর 
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হুকুমে এ প্লেগেই ধ্বংস হয়ে যাবে যার হাতে মুহাম্মদের (সঃ) প্রাণ রয়েছে 
তার শপথ! তাদের দেহ ও রক্ত হবে জত্বুরখাদ্য, যার ফলে তারা খুব মোটা 
তাজা হয়ে যাবে৷” * 

কা’ব আহ্‌বার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ইয়াজুজ-মা’জবূজ দৈনিক 
প্রাচীরটিকে চাট্‌তে থাকে এবং ওটাকে একেবারে ছালের মত করে দেয় । 
তারপর তারা পরস্পর বলাবলি করেঃ “আজ চলো, আগামীকাল এটা ভেঙ্গে 
দেবো!” কিন্তু পরের দিন এসে দেখতে পায় যে, ওটা পূর্বে যেমন ছিল 
তেমনই রয়ে গেছে অর্থাৎ আসল অবস্থাতেই ফিরে গেছে । অবশেষে তাদের 
উপর আল্লাহর ইলহাম হবে এবং তারা যাওয়ার সময় ইনশা-আল্লাহ বলে 
ফেলবে । সুতরাং তারা ওটাকে গত দিন যে অবস্থায় রেখে গিয়েছিল এ 
অবস্থাতেই পাবে। কাজেই তারা ওটা ভেঙ্গে ফেলবে । * আমরা যে এটা 
বর্ণনা করলাম এর পৃষ্ঠপোষকতা এ হাদীস দ্বারাও হয় যা মুসনাদে আহমাদে 
রয়েছে। হাদীসটি হলোঃ নবীর (সঃ) স্ত্রী হযরত যায়নাব বিন্তে জাহাশ 
(রাঃ) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন যে, একদা নবী (সঃ) ঘুম হতে জাগ্ৃত 
হন। তার চেহারা মুবারক রক্তিম বর্ণ ধারণ করছিল এবং তিনি বলতে 
ছিলেনঃ “‘লাইলাহা ইল্লাল্লাহ! আরবের অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়ার সময় 
নিকটবর্তী হয়েছে। আজ ইয়াজুজ ও মা’জুজের প্রাচীরে এই পরিমাণ ছিদ্র 
হয়ে গেছে।” অতঃপর তিনি স্বীয় অঙ্গুলীগুলি দ্বারা বৃত্ত করে তা দেখিয়ে 
দিলেন। উন্মুল মু’মিনীন হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ (রাঃ) জিজ্ঞেস 
করলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাদের মত ভাল লোকণগুলি বিদ্যমান 
থাকা সত্ত্বেও কি ধ্বংস করে দেয়া হবে?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “হা যখন 
খারাপ ও কলুষিত লোকদের সংখ্যা বেশী হয়ে যাবে।” * 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। সুনানে ইবনু মাজাহতেও এ 
রিওয়াইয়াতটি রয়েছে। ইমাম তিরমিযীও (রঃ) এটা আনয়ন করেছেন এবং বলেছেন যে, এ 
রিওয়াইয়াতটি গারীব। এর সনদ খুব মজবুত ! 

২. খুব সম্ভব এই কা’ব (রাঃ) থেকেই হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) এটা শুনে থাকবেন এবং তা 

করে থাকবেন। তারপর কোন বর্মনাকারী ধারণা বশতঃ এটাকে রাসূলুল্লাহর (সঃ) উক্তি 
মনে করে মারফুরূপে বর্দনা করে দিয়েছেন। এ সব ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ তাআ'লাই 
সঠিক জ্ঞানের অধিকারী । 

৩. এ হাদীসটি সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম উভয় গ্রস্থেই এটা বর্ণিত 
হয়েছে। তবে ত বর্ণনাকারীদের তালিকায় হযরত উম্মে হাবীবার (রাঃ) উল্লেখ 
নেই । শুধু সহীহ মুসলিমে রয়েছে। এর সনদে এ ধরনের আরো অনেক কথা রয়েছে যা খুবই 
কম পাওয়া গেছে। যেমন যুহরী (রঃ) বর্ণনা করেছেন উরওয়া (রাঃ) হতে ৷ অথচ এ দুজন 

হলেন তাবেয়ী । আবার চারজন মহিলা একে অপর হতে বর্ণনা করেছেন এবং তারা 
চারজনই সাহাবিয়্যাহ (রাঃ) । তাদের মধ্যে দু'জন আবার নবীর (সঃ) স্র্রীর কন্যা এবং বাকী 
দু'জন তার স্ত্রী! মুসনাদে বাযযারেও এই রিওয়াইয়াতটি হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে 
বৰ্ণিত হয়েছে । 
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এ প্রাচীরের নির্মাণ কার্য সমাপ্ত করে যুলকারনাইন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন 
এবং মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং বলেনঃ “এটা আমার 
প্রতিপালকের অনুগৃহ যে, তিনি দুষ্টদের দুষ্টামী হতে সৃষ্টজীবকে নিরাপত্তা দান 
করলেন। তবে যখন তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়ে যাবে তখন তিনি ওকে চুর্ণ- 
বিচূর্ণ করে ফেলবেন। তখন এর দৃঢ়তা কোনই কাজে আসবে না উষ্বীর কুঁজ 
যখন ওর পিঠের সাথে সমানভাবে মিলে থাকে, উঁচু হয়ে থাকে না তখন 
আরববাসী ওকে £5১ 45 বলে থাকে। অন্য আয়াতে রয়েছে যে, যখন 
হযরত মূসার (আঃ) সামনে আল্লাহ তাআ'লা পাহাড়ের উপর ওঁজ্জবল্য প্রকাশ 
করেন তখন এ পাহাড় যমীনের সমান হয়ে যায়। সেখানেও 2 4} 
শব্দ রয়েছে। সুতরাং কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে এ প্রাচীরটিও চূর্ণ বিচুর্ণ 
হয়ে যাবে এবং ইয়াজুজ ও মাজ্জের বের হবার পথ বেরিয়ে পড়বে । আল্লাহ 
তাআ'’লার ওয়াদা অটল ও সত্য । কিয়ামতের আগমনও সত্য ৷ এ প্রাচীর 
ভাঙ্গা মাত্রই ইয়াজুজ-মাজুজ বেরিয়ে পড়বে এবং জনগণের মধ্যে ঢুকে পড়বে 
আপন পরের কোন পার্থক্য থাকবে না । এই ঘটনা দাজ্জালের আগমনের পর 
কিয়ামত সংঘটনের পূর্বে ঘটবে । এর পূর্ণ বর্ণনা- 
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এই আয়াতের তাফসীরে আসবে ইনশা আল্লাহ । এরপরে শিংগায় ফুৎকার 
দেয়া হবে এবং সবাই একত্রিত হয়ে যাবে। একথাও বলা হয়েছে যে, এর 
ভাৰাৰ্থ হচ্ছেঃ কিয়ামতের দিন মানব ও দানব সবাই মিশ্রিত হয়ে যাবে। 

তাফসীরে ইবনু জারীরে বানু খুযায়া গোত্রের একজন শায়েখের বর্ণনা 
রয়েছে যে, দানব ও মানব যখন পরস্পর মিলিত হয়ে যাবে, তখন ইবলীস 
বলবেঃ “‘আমি যাচ্ছি এবং ব্যাপার কি তা জেনে আসছি ।” অতঃপর সে পূর্ব 
দিকে পালাবে । কিন্তু সেখানে ফেরেশতাদের দল দেখে সে থমকে দাড়াবে এবং 
ফিরে গিয়ে পশ্চিম দিকে যাবে। সেখানেও এঁ একই অবস্থা দেখে ডানে-বামে 
পালাবে। কিন্তু চতুর্দিকেই ফেরেশতাদের পরিবেষ্টন দেখে নিরাশ হয়ে গিয়ে 
চীৎকার শুরু করে দেবে। অকস্মাৎ একটা ছোট রাস্তা তার দৃষ্টি গোচর হবে। 
তখন সে তার সমস্ত সন্তানদেরকে নিয়ে এ পথ ধরে চলতে থাকবে। সামনে 
এগিয়ে গিয়ে দেখবে যে, দুযখের অগ্নু প্রজ্জুলিত রয়েছে। জাহান্রামের একজন 
দারোগা তাকে বলবেঃ “‘ওরে কষ্টদায়ক কলুষিত শয়তান! আল্লাহ তাআ'লা 
কি তোর মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন না? তুই কি জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলি 
না?” সে উত্তরে বলবেঃ “আজ শাসন-গর্জন করছো কেন? আজ পরিত্রাণের 
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পথ বাতলিয়ে দাও ৷ আমি আল্লাহ তাআ’লার ইবাদতের জন্যে প্রস্তুত রয়েছি 
যদি আল্লাহর হুকুম হয় তবে আমি এমন ইবাদত করবো যা ভূ-পৃষ্ঠে কেউ 
কখনো করে নাই ৷” তার এ কথা শুনে দারোগা বলবেনঃ “আল্লাহ তাআ'লা 
তোর জন্যে একটা নির্দেশনামা নির্ধারণ করছেন।”’সে তখন খুশী হয়ে বলবেঃ 
“ আমি তার হুকুম পালনের জন্যে সর্বপ্রকারের প্রস্তুতি গ্রহণ করছি ।’’ তখন 
হুকুম দেয়া হবেঃ “এ নির্দেশনামা এটাই যে, তোরা সবাই জাহান্নামে চলে 
যা।’’ এই কলুষিত শয়তান তখন হতভম্ব হয়ে পড়বে । সেখানে ফেরেশতা 
গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। জাহান্রাম তাদেরকে নিয়ে এমনভাবে তর্জন 
গর্জন করতে থাকবে যে, সমস্ত নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতা, সমস্ত রাসূল 
যাবেন। 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) 
বলেছেনঃ “ইয়াজুজ-মা'জুজ হযরত আদমের (আঃ) বংশধর ৷ যদি তাদেরকে 
ছেড়ে দেয়া হয় তবে তারা মানুষের জীবিকার উপর ফাসাদ সৃষ্টি করবে। 
তাদের এক একজন নিজের পিছনে হাজার জন ছেড়ে মারা যায়, বরং এর 
চেয়েও বেশী । এদের ছাড়া আরো তিনটি দল রয়েছে। তারা হলোঃ তাভীল, 
তায়েস ও মানসাক ৷” * 

আউস ইবনু আবি আউস (রাঃ) হতে মারফু’ রূপে বর্ণিত আছে যে, 
ইয়াজূজ ও মা’জুজের স্ত্রী ও ছেলে মেয়ে রয়েছে। এক একজন নিজের পিছনে 
হাজার বা তারও বেশী রেখে মারা যায়। ২ 


মহান আল্লাহ বলেনঃ শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে। হাদীসে আছে যে, ওটা 
একটা যুগ যাতে শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে। ফুৎকারদাতা হবেন হযরত 
ইসরাফীল (আঃ) ৷ যেমন এটা প্রমাণিত । হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) ও 
হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“কি করে আমি শান্তিতে ও আরামে বসে থাকতে পারি? অথচ শিংগার 
অধিকারী ফেরেশতা শিংগা মুখে লাগিয়ে, কপাল ঝুঁকিয়ে এবং কান খাড়া করে 
বসে রয়েছেন যে, কখন আল্লাহর নির্দেশ হবে এবং তিনি শিংগায় ফুৎকার 
দিবেন।” জনগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ “তাহলে আমরা কি বলবো?” উত্তরে 


১. এ হাদীসটি ইমাম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন । এটা গারীব এমন কি অশ্বীকার্য ও দুর্বল। 
২. এ হাদীসটি সুনানে নাসায়ীতে বর্ণিত হয়েছে। 
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তিনি বললেনঃ “তোমরা বলোঃ 

29, 4 232479 22 AL 

LAD WEE eS te 


অর্থাৎ “আমাদের জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি কতইনা উত্তম কার্য 
নির্বাহক! আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করেছি ।” 

মহান আল্লাহ বলেনঃ অতঃপর আমি তাদের সকলকেই একত্রিত করবো । 
অর্থাৎ তিনি সকলকেই হিসাবের জন্যে জমা করবেন । সবারই হাশর তার 
সামনে হবে । যেমন সূরায়ে ওয়াকেআ'য় রয়েছেঃ 


282259 2/ 


33398770 


SE od [ 22 


DEEL IEUE CE REROLRE EES UAE ONE 


অর্থাৎ “হে নবী (সঃ)!) তুমি বলে দাওঃ পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগিণ, সকলকে 
সমবেত করা হবে, এক স্থীরিকৃত দিবসে নিদিষ্ট সময়ে ৷” (৫৬৪ ৪৯) আর 


এক জায়গায় আছেঃ 


4 2323 


2 L377 223) 09, Ad 


- > ৯৮০১৯ slid i> 


অর্থাৎ “আমি সকলকেই একত্ৰিত করবো এবং তাদের একজনকেও 
অবশিষ্ট ছেড়ে দেবো না!” (১৮৪ ৪৭) 


১০০। আর সেই দিন আমি + 
জাহান্মামকে প্রত্যক্ষভাবে 
উপস্থিত করবো সত্য 
প্রত্যাখ্যানকারীদের নিকট । 


১০১ । যাদের চক্ষু ছিল অন্ধ আমার 
নিদর্শনের প্রতি এবং যারা 
শুনতেও ছিল অপারগ । 


১০২ । যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে 
তারা কি মনে করে যে, তারা 


[0] 12w 
yor 2 EE Ld 
olor A 


299327 27/7 
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দাসদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ US 4 tl 490 
করবে? আমি সত্য | ECE 2° ০+ 
প্রত্যাখ্যানকারীদের অভ্যর্থনার 43972 12 750 Ef 
জন্যে প্ৰভুত রেখেছি জাহান্নাম। 9১৮ ০৮% "4 ৮০ 


কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআ'লা কাফিরদের ব্যাপারে কি করবেন এখানে 
তিনি তারই খবর দিচ্ছেন যে, তারা জাহান্রামে যাওয়ার পূর্বেই জাহান্রাম এবং 
ওর শাস্তি অবলোকন করবে। তাদেরকে এঁ জাহান্রামের মধ্যে প্রবিষ্ট করা 
হবেই এই বিশ্বাস রেখে ওর মধ্যে প্রবেশ করার পূর্বেই তারা চরমভাবে ভীত 
সন্তুস্ত থাকবে । 

হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) বলেছেনঃ “কিয়ামতের দিন জাহান্রামকে ছেঁচড়িয়ে টেনে আনা হবে। 
ওর সত্তর হাজার লাগাম হবে। প্রত্যেকটি লাগামের উপর সত্তর হাজার করে 
ফেরেশতা থাকবে । 


এই কাফিররা পার্থিব সারা জীবনে নিজেদের চক্ষু ও কর্ণকে বেকার করে 
রেখেছে । না তারা সত্যকে দেখেছে ও শুনেছে এবং না আমল করেছে। তারা 
শয়তানের সঙ্গী হয়েছে এবং রহমানের (আল্লাহর) স্মরণ থেকে উদাসীন 
রয়েছে। তারা মনে করে নিয়েছে যে, তাদের বাতিল মা'’বৃদরাই তাদের 
পুরো মাত্রায় উপকার করবে । আর তাদের সমস্ত বিপদ-আপদ দূর করে দেবে। 
এটা কিন্তু তাদের সম্পূর্ণ ভুল ধারণা । বরং তারা তাদের ইবাদতকেও অস্বীকার 
করে বসবে সেইদিন (কিয়ামতের দিন) তারা তাদের শত্রু হয়ে যাবে। এই 
কাফিরদের বাসস্থান তো জাহান্নাম । এই জাহান্রাম এখনও প্রস্তুত রয়েছে। 


১০৩ । বলঃ আমি কি তোমাদেরকে 22 24/224 
সংবাদ দিবো তাদের যারা কর্মে LTS Y) 


৯ Loli ss a3 
বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত? SAE 
f 2293204 / 


১০৪। ওরাই তারা, পার্থিব জীবনে Si LE £) 
যাদের প্রচেষ্টা পণ্ড হয়, যদিও EH EE 


তারা মনে করে যে, তারা সৎ 5 ER 22 23257 
কর্ম করছে। Eds 
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১০৫ ৷ ওরাই তারা, যারা অস্বীকার ১, ১ 

করে তাদের প্রতিপালকের EDL Ge 0) 
নিদর্শনাবলী ও তার সাথে +7? -? PID 
তাদের সাক্ষাতের বিষয়: ফলে, fp yh As Sb 

A323 227 32 a2 পপ 
তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। od oc it ped 
সুতরাং কিয়ামতের দিন তাদের 22. 2) 
কোন প্ররুত্ব থাকবে না। o0Ld 


2477393 9° 


১০৬। জাহান্নাম, ওটাই তাদের 2 237 gE: (\.॥) 
প্রতিফল, যেহেতু তারা সত্য 2 224০2 sf 
প্রত্যাখ্যান করেছে এবং আমার =! ১৯৯০!; ১ = 


নিদৰ্শনাবলী ও রাসূলদেরকে গ্রহণ ASHE VE 
করেছে বিদ্রপের বিষয় রূপে । A 
' হযরত মুসআ’ব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি আমর ড় 


অর্থাৎ হ্যরত সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাসকে (রাঃ) আল্লাহ তাআ'লার ৬ 5 


1-৮5 এই উক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে, এর দ্বারা কি হারুরিয়্যা 
বা খারেজীদেরকে বুঝানো হয়েছে?” তিনি উত্তরে বলেনঃ “না, বরং এর 
দ্বারা ইয়াহ্‌দী ও খৃস্টানরা উদ্দেশ্য । ইয়াহ্‌দীরা রাসূলুল্লাহকে (সঃ) মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করেছে। আর খৃস্টানরা জান্রাতকে অস্বীকার করেছে এবং বলেছে যে, 
সেখানে খাদ্য ও পানীয় কিছুই নেই । হাঁ তবে খারেজীরা আল্লাহর 
প্রতিশ্চৃতিকে দৃঢ়তার পর ভঙ্গ করে দিয়েছে।” * হযরত সা'দ (রাঃ) 
খারেজীদেরকে ফাসেক বলতেন। হযরত আলী (রাঃ) প্রভৃতি সাহাবীদের 
মতে এর দ্বারা খারেজীরাই উদ্দেশ্য । ভাবার্থ এই যে, এই আয়াত দ্বারা যেমন 
ইয়াহ্‌দী ও খৃস্টানরা উদ্দেশ্য, অনুরূপভাবে খারেজীরাও এর অন্তর্ভুক্ত । কেননা, 
আয়াতটি সাধারণ । যে কেউই আল্লাহ তাআ'লার ইবাদত ও আনুগত্য এ 
পন্থায় করবে, যে পন্থা আল্লাহ তাআ'লার নিকট পছন্দনীয় নয়, তারা সবাই 
॥ এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত । যদিও তারা নিজেদের আমলে খুশী হয় এবং মনে করে 
নেয় যে, তারা আখেরাতের পাথেয় অনেক কিছু সংগ্রহ করে নিয়েছে এবং 
তাদের নেক আমল আল্লাহ তাআ'লার নিকট পছন্দনীয় ও তাদের সৎ 
১.এটা ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন । 
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আমলের বিনিময় তারা অবশ্যই লাভ করবে। কিন্তু তাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ 
ভুল। তাদের আমল আল্লাহ তাআ'লার নিকট গ্রহনীয় নয়, বরং বর্জনীয় । 
তারা ভুল ধারণাকারী লোক। 


এটা মক্কায় অবতারিত আয়াত । আর এটা প্রকাশ্য কথা যে, মক্কায় 
অবতারিত আয়াতগ্তলি দ্বারা ইয়াহ্‌দী ও খৃস্টানদেরকে সম্বোধন করা হয় নাই 
এবং তখন পর্যন্ত খারেজীদের তো কোন অস্তিত্বই ছিল না । সুতরাং এঁ 
গুরুজনদের উদ্দেশ্য এটাই যে, আয়াতের সাধারণ শব্দগুলি এদের সবাইকে 
এবং এদের মত অন্য যারা রয়েছে তাদের সবাইকে এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত 
করে। যেমন সূরায়ে গা’শিয়াতে রয়েছেঃ 


Rs EE LEE Ee 59, 9 225923239 


- 2 > b Lio - debi - LaAiE een 5323 


অর্থাৎ “বহু মুখমণ্ডল সেই দিন লাঞ্চিত, কষ্টভোগী (এবং কষ্টভোগের 
দরুন) কাতর হবে। (তারা) দক্ধকারী অগ্নিতে প্রবেশ করবে” (৮৮৪ ২-৪) 
আর এক জায়গায় রয়েছেঃ 


222259 Io শপ 2 PS Fb EGS 


EP LIS SL Cre BE LIS 3 


অর্থাৎ “সামনে বেড়ে গিয়ে আমি তাদের কৃত সমস্ত আমলকে বেকার ও 
মূল্যহীন করে দিবো” (২৫৪ ২৩) আর এক জায়গায় আছেঃ 


#2125 BLI0 LL ror 233 cad IRA? YG 
ULES a Bo STD Hs 
"2 “e)\ 4 
ME ESN OA ৮/৬০, 2 
“১ os») 572-3) >” is 
অর্থাৎ “‘যারা কাফির, তাদের আমলসমূহ যেন একটি মরুভূমির মরিচিকা, 
পিপাসার্ত লোক যাকে পানি বলে মনে করে; শেষ পর্যন্ত যখন ওর নিকট 


পৌঁছে তখন ওকে কিছুই পায় না৷” (২৪৪ ৩৯) 

এরা এ সব লোক যারা নিজেদের পল্থায় ইবাদত ও আমল তো করে এবং 
মনেও করে যে, তারা অনেক কিছু পূণ্যময় কাজ করলো এবং সেগুলো আল্লাহ 
তাআ'লার নিকট গ্রহণীয় ও পছন্দনীয় । কিন্তু তাদের এ আমলগুলো আল্লাহ 
তাআ'’লার নির্দেশিত পন্থায় ছিল না এবং তার রাসূলের (সঃ) নিদেশ 
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মুতাবেকও ছিল না বলে সেগুলো গ্রহণীয় হওয়ার পরিবর্তে বর্জনীয় হয়ে 
গেলো এবং প্রিয় হওয়ার পরিবর্তে অপ্রিয় ও অপছন্দনীয় হয়ে গেলো । 
কেননা, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতো । আল্লাহর 
একত্ববাদ এবং তার রাসূলের (সঃ) রিসালাতের সমস্ত প্রমাণ তাদের সামনে 
বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তারা ওগুলি হতে চক্ষু বন্ধ করে নেয় এবং মেনে নেয়ার 
পরেও অমান্য করে। তাদের পুণ্যের পাল্লা সম্পূর্ণ শূন্য থাকবে। 

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “কিয়ামতের দিন একটি মোটা তাজা ও ভারী ওযনের লোককে 
আনয়ন করা হবে। কিন্তু আল্লাহ তাআ'লার কাছে তার ওজন একটি মশার 
পাখার সমানও হবে না। " তারপর তিনি বলেনঃ “তোমরা ইচ্ছা করলে- 


2 zr 303d 87 Br 


3542510 520 0০% 33 এই আয়াতটি পাঠ করে নাও ৷" * 

মুসনাদে ইবনু আবি হা’তিমের রিওয়াইয়াতে রয়েছে যে, খুব বেশী পানা 
হারকারী মোটা তাজা লোককে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআ'লার সামনে 
হাজির করা হবে। কিন্তু তার ওজন শস্যের দানার সমানও হবে না । অতঃপর 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই আয়াতটি পাঠ করেন। 

মুসনাদে বায্যারে রয়েছে যে, একজন কুরায়েশী হুল্লা (লম্বা পোষাক 
বিশেষ) পরিধান করে অহংকার ভরে রাসুলুল্লাহর (সঃ) পার্শ্ব দিয়ে গমন 
করে । তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত বুরাইদাকে (রাঃ) বলেনঃ “এই লোকটি 
এঁ লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাদের আল্লাহ তাআ'’লার নিকট কিয়ামতের দিন 
কোনই ওজন হবে না” মারফ্‌ু হাদীসের মত হযরত কা'বের (রাঃ) উক্তিও 
বৰ্ণিত আছে। 

এটা হচ্ছে তাদের কুফরী, সত্যকে প্রত্যাখ্যান এবং আল্লাহর নিদর্শনাবলী ও 
তর রাসূলদেরকে সি্তের পা দিলেন পরল করাই পকিব! 


১০৭ । যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম REL .V) 


করে তাদের অভ্যর্থনার জন্যে 

আল ন EN: 
& 9: ET] 

১০৮। সেথায় তারা স্থায়ী হবে; + 2 


এর পরিবর্তে তারা অন্য স্থান TUS Ls 0. A) 
প2লন 2232, 


কামনা করবে না। SNE UE EEE TE 
১.এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন । 
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আল্লাহ তাআ'লা তার সৎকর্মশীল বান্দাদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন। তারা 
বলে স্বীকার করে এবং তাদের কথা ও নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে। তাদের 
জন্যে রয়েছে ফিরদাউসের উদ্যান৷ মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, ফিরদাউস 
হচ্ছে রোমীয় বাগান । কা'ব (রাঃ) সুদ্দী (রঃ) এবং যহ্হাক (রঃ) বলেন, যে, 
ওটা হলো এমন বাগান যাতে আঙ্গুরের গাছ রয়েছে। আবূ উমামা (রঃ) 
বলেন যে, ফিরদাউস হলো বেহেশতের নাভী স্বরূপ । কাতাদা’ (রঃ) বলেন 
যে, ফিরদাউস হলো সর্বোত্তম জাব্নাত । সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে 
রয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যখন তোমরা আল্লাহ তাআ'লার 
প্রার্থনা করো । কেননা, ওটাই সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম জান্নাত । ওখান হতেই 
জান্নাতের নহরগুলি প্রবাহিত হয়।”' 

এটাই হবে তাদের অতিথিশালা । সেখানে তারা অতিথি হিসেবে চিরকাল 
অবস্থান করবে। সেখান থেকে তাদেরকে বের করা হবে না এবং বের হবার 
তারা কামনাও করবে না । কেননা, ওর চেয়ে সুখময় স্থান আর নেই । সেখানে 
অভাব নেই ৷ একের পর এক রহমত আসতেই থাকবে। সুতরাং দৈনন্দিন 
আগ্রহ, প্রেম-প্রীতি এবং আকর্ষণ বৃদ্ধি পেতেই থাকবে । মনে কোন বিরক্তি 
আসবে না বরং ওরই প্রতি আগ্রহ বেড়ে যাবে। এ জন্যেই মহান আল্লাহ 
বলেন, তারা এর পরিবর্তে অন্য স্থান কামনা করবে না। অর্থাৎ তারা এটা 
ছাড়া অন্যটা পছন্দ করবে না এবং এটা ব্যতীত অন্য কিছু ভালবাসবে না। 
এখান ছেড়ে অন্য কোন জায়গায় তারা যেতেও চাবে না। 


১০৯। বলঃ আমার প্রতিপালকের ,, 3 ০০29০2 

কথা লিপিবদ্ধ করবার জন্যে +1৩5১ 5 0). ৭) 
সমুদ্র যদি কালি হয়, তবে EE Es 

আমার প্রতিপালকের কথা শেষ f 2০24৭72299 

হবার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে al ES ml 

যাবে সাহায্যার্থে এর মত ৰ ন EE 
আরেকটি সমুদ্র আনলেও। 
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আল্লাহ তাআ'’লা বলেনঃ হে মুহাম্মদ (সঃ)! আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব বুঝবার জন্যে 
দুনিয়ায় ঘোষণা করে দাওঃ যদি ভূ-পৃষ্ঠের সমুদ্র সমূহের সমস্ত পানিকে কালি 
বানানো হয়, অতঃপর আল্লাহর গুণাবলীর বাক্যসমূহ তার ক্ষমতার প্রকাশ, 
তার গুণাবলীর কথা এবং তার নিপুণতার কথা লিখতে শুরু করা হয়, তবে 
এই সমুদয় কালি শেষ হয়ে যাবে, তথাপি তার প্রশংসা ও গুণাবলীর বর্ণনা 
শেষ হবে না । যদিও আবার আরো এইরূপ সমুদ্র আনয়ন করা হয়, এরপর 
আবারও আনয়ন করা হয় তবুও সম্ভব নয় যে, আল্লাহর ক্ষমতা, তার নৈপুণ্য 
এবং তার দলীল প্রমাণাদির বর্ণনা শেষ হবে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ 
বলেছেনঃ 


2 AEA FE LS 9/329 A 2 272 PAPAS 
৬১১১৯৩ (১৩৪ Lo DDS ols 
9» 29277৬ ) ॥ পপ নন ণ 24 


5 2 AD) 4 ot et OE 


Ed 


অর্থাৎ “সমগ্র জগতে যত বৃক্ষ রয়েছে, যদি তা সমস্তই কলম হয় আর 
এই যে সমুদ্র রয়েছে, তা ব্যতীত এইরূপ আরো সাতটি সমুদ্র (কালির স্থূল) 
হয়, তবুও আল্লাহর (গুণাবলীর) বাক্যসমূহ সমাপ্ত হবে না; নিঃসন্দেহে 
আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময় ।'” (৩১৪ ২৭) 


সমস্ত মানুষের জ্ঞান আল্লাহ তাআ'লার জ্ঞানের তুলনায় ততটুকু, যতটুকু 
সমুদ্রের পানির একটি ফৌটা ওর সমস্ত পানির তুলনায় । সমস্ত গাছের 
কলমণ্ডলি লিখতে লিখতে শেষ হয়ে যাবে, সমুদ্রের পানির সমস্ত কালি 
নিঃশেষ হয়ে যাবে, তথাপি আল্লাহ তাআ'লার প্রশংসা ও গুণাবলীর বাক্য 
ন যব 
অসংখ্য । কে এমন আছে যে, আল্লাহর সঠিক ও পূর্ণ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব 
বত এমন কে আছে যে, তার পূর্ণ প্রশংসা ও 
গুণকীর্তণ করতে পারে? নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালক এরূপই যেরূপ তিনি 
নিজে বলেছেন। আমরা তার যতই প্রশংসা করি না কেন তিনি তার বনু 
উধ্ববে। এটা স্মরণ রাখার দরকার যে, সারা দুনিয়ার তুলনায় একটি সরিষার 
দানা যেমন, জাত্রাত ও আখেরাতের নিয়ামতরাজির তুলনায় সারা দুনিয়ার 
নিয়ামত ঠিক তেমনই ৷ 
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১১০। বলঃ আমি তো তোমাদের 947-41 
iS CSL ON) 
মতই একজন মানুষ, আমার LOS 04 299272 


তোমাদের মা’বুদ একমাত্র G0 2৫2 
মা'বুদ; সুতরাং যে তার 5১,9 RS 7 ds 
প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা J a FO 22 


2 Ad 


করে সে যেন সৎকর্ম করে ও JASE 
তার প্রতিপালকের ইবাদতে EHH [ 
কাউকেও শরীক না করে। ole! 5 Bla 


হযরত মুআ'বিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান (রাঃ) বলেন যে, এটা হচ্ছে 
সর্বশেষ আয়াত যা রাসুলুল্লাহর (সঃ) উপর অবতীর্ণ হয়। মহান আল্লাহ স্বীয় 
রাসূলকে (সঃ) নির্দেশ দিচ্ছেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি জনগণের সামনে 
ঘোষণা করে দাওঃ আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ । যদি তোমরা 
আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করে থাকো তবে এই কুরআনের মৃত একটি কুরআন 
তোমরাও আনয়ন কর। দেখো, আমি কোন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা তো নই । তোমরা 
আমাকে যুলকারনাইনের ঘটনা জিজ্ঞেস করেছো এবং গুহাবাসীদের ঘটনা 
সম্পর্কেও প্রশ্ন করেছো । আমি তাদের সঠিক ঘটনা তোমাদের সামনে বর্ণনা 
করে দিয়েছি যা প্রকৃত ঘটনার সাথে সম্পূর্ণরূপে মিলে গেছে। যদি আমার 
কাছে আল্লাহর ওয়াহী না আসতো, তবে আমি এসব অতীতের ঘটনা 
সঠিকভাবে কি করে তোমাদের সামনে বর্ণনা করতে পারতাম? জেনে রেখো 
যে, সমস্ত ওয়াহীর সারমর্ম হচ্ছেঃ তোমরা একত্ববাদী হয়ে যাও, শিরক 
পরিত্যাগ কর, আমার দাওয়াত এটাই ৷ তোমাদের যে কেউ আল্লাহর সাথে 
সাক্ষাৎ করে বিনিময় ও পুরস্কার পেতে চায়, সে যেন শরীয়ত অনুযায়ী আমল 
করে এবং শির্ককে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে। এ দুটো রুকন ছাড়া কোন 
আমলই আল্লাহ তাআ’লার নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। আমলে আন্তরিকতা 
থাকতে হবে এবং সুন্নাতের মুতাবেক হতে হবে। 
. হযরত তাউস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, একটি লোক জিজ্ঞেস 
করলোঃ“'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি এমন অনেক ভাল কাজ করি যাতে 
আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করি এবং সাথে সাথে এটাও চাই যে, লোকেরা আমার 
আমল দেখুক (ও আমার সুনাম করুক! আমার এ ব্যাপারে হুকুম কি?) ৷” 
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রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার একথার কোন জবাব দিলেন না। তখন 5৩৬০১ 
=~ 283 
2 --- + DY ৷৮>১2 এই আয়াত ট অবতীর্ণ হয়। * 


বর্ণিত আছে যে, একটি লোক হযরত উবাদা’ ইবনু সামিতকে (রাঃ) 
এবং হজ্ব করে, আর এগুলি দ্বারা সে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে এবং এটাও 
চায় যে, তার প্রশংসা করা হোক (তার ব্যাপারে হুকুম কি?) ৷” উত্তরে হযরত 
উবাদা ইবনু সা*মিত (রাঃ) বলেনঃ “তার এই সমুদয় ইবাদতই বৃথা হবে। 
আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ আমার কোন শরীক নেই । যে ব্যক্তি আমার সাথে 
কোনই প্রয়োজন নেই ৷” 

হযরত আবু সাঈদ খদুরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “আমরা 
পালাক্রমে রাসূলুল্লাহর (সঃ) কাছে আসতাম এবং রাত্রি যাপন করতাম । তার 
কোন কাজ থাকলে তিনি বলে দিতেন । এরূপ লোকের সংখ্যা অনেক ছিল। 
একদা রাত্রে আমরা পরস্পর আলাপ আলোচনা করছিলাম এমন সময় 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের নিকট আগমন করেন এবং জিজ্ঞেস করেনঃ 
“তোমরা এ সব কি সলা পরামর্শ করছো?’ উত্তরে আমরা বললামঃ “‘হে 
আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা তাওবা করছি, আমরা মাসীহ দাজ্জাল সম্পর্কে 
আলোচনা করছিলাম এবং আমাদের হৃদয় ভয়ে প্রকম্পিত হচ্ছিল ।'”’ তখন 
তিনি বললেনঃ “আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়েও বেশী ভয়াবহ বিষয়ের 
খবর দেবো? সেটা হচ্ছে গোপন শির্ক যে, মানুষ অন্য মানুষকে দেখাবার 
জন্যে নামায পড়ে৷” * 

ইবনু গানাম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “আমি ও হযরত আবুদ 
দারদা (রাঃ) জাবিয়ার মসজিদে গমন করি। সেখানে হযরত উবাদা ইবনু 
সা’মিতের (রাঃ) সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। তিনি তার বাম হাত দ্বারা 
আমার ডান হাত ধারণ করেন এবং তার ডান হাত দ্বারা হযরত আবুদ দারদার 
(রাঃ) বাম হাত ধরেন এবং এইভাবে আমরা তিনজন কথা বলতে বলতে 
সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ি । অতঃপর তিনি আমাদের দু'জনকে সম্বোধন করে 
বললেনঃ “দেখুন! যদি আপনাদের কোন একজন অথবা দু'জনই কিছুদিন বয়স 
পান তবে খুব সম্ভব যে, আপনারা এঁ সময়কেও দেখতে পাবেন যে, যারা 
১.এ হাদীসটি ইবনু আবি হা’তিম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি মুরসাল। 
২.এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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রাসূলুল্লাহর (সঃ) যবান থেকে কুরআন শিক্ষা করেছেন এরূপ ভাল লোক 
হালালকে হালাল.ও হারামকে হারাম জেনে প্রত্যেক হুকুমকে যথাস্থানে 
রেখেছেন, তারা আগমন করবেন এবং জনগণের মধ্যে তাদের কদর ও মর্যাদা 
এমনই হবে যেমন মৃতগাধার মাথা ।” আমাদের মধ্যে এইরূপ কথাবার্তা 
চলছিল এমন সময় হযরত শাদ্দাদ ইবনু আউস (রাঃ) ও হযরত আউফ ইবনু 
মা’লিক (রাঃ) আমাদের কাছে এসে পড়লেন এবং বসে গিয়েই হযরত শাদ্দাদ 
(রাঃ) বললেনঃ “হে লোক সকল! আমি তোমাদের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী 
ওটারই ভয় করছি যা রাসূলুল্লাহর (সঃ) মুখে শুনেছি । অর্থাৎ গোপন প্রবৃত্তি 
ও শির্ক” একথা শুনে হযরত উবাদা (রাঃ) ও হযরত' আবুদ দারদা (রাঃ) 
বলেনঃ “আল্লাহ ক্ষমা করুন! রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে বলেছিলেনঃ 
“এই আরব উপদ্বীপে শয়তানের উপাসনা করা হবে এর থেকে সে নিরাশ হয়ে 
গেছে। তবে গোপন কুপ্রবৃত্তি ও কামভাব, এটা আমাদের জানা আছে । এটা 
হচ্ছে দুনিয়া ও স্ত্রী লোকদের প্রতি আকর্ষণ ইত্যাদি । কিন্তু হে শাদ্দাদ (রাঃ)! 
এই শির্ক আমাদের বোধগম্য হয় না যা থেকে আপ'নি আমাদেরকে ভয় 
প্রদর্শন করেছেন’ তখন শাদ্দাদ (রাঃ) বলতে লাগলেনঃ “আচ্ছা বলুন তো, 
একটি লোক অন্যদেরকে দেখাবার জন্যে নামায পড়ে, রোযা রাখে এবং দান 
খায়রাত করে, আপনার মতে তার হুকুম কি? সে শির্ক করলো কি?” সবাই 
সমস্বরে বলে উঠলেনঃ “হা, অবশ্যই এ ব্যক্তি মুশরিক ৷” তিনি তখন 
বললেনঃ “আমি রাসূলুল্লাহকে (সঃ) বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি দুনিয়াকে 
দেখাবার জন্যে রোযা রাখে সে মুশরিক এবং যে ব্যক্তি জনগণের মধ্যে 
নিজেকে দাতা হিসেবে পরিচিত করার জন্যে দান খায়রাত করে সেও 
মুশরিক” একথা শুনে হযরত আউস ইবনু মালিক (রাঃ) বললেনঃ “এটা 
হতে পারে না যে, যে আমল আল্লাহ তাআ'লার জন্যে হবে তা তিনি কবুল 
করবেন এবং যা অন্যের জন্যে তা তিনি বর্জন করবেন।’' হযরত শাদ্দাদ 
(রাঃ) তখন বলেনঃ এটা কখনো হতে পারে না । আমি রাসুলুল্লাহকে (সাঃ) 
বলতে শুনেছি যে, মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ “আমি সবচেয়ে বড় 
অংশীদার । যে কেউ আমার সাথে কোন আমলে অন্যকে শরীক করে, আমি 
তখন আমার অংশও এঁ অন্যকেই প্রদান করি। আর আমি অত্যন্ত বেপরোয়া 
ভাবেই আংশিক ও পূর্ণ সব কিছুই পরিত্যাগ করি৷” * 


অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, একদা হযরত শাদ্দাদ ইবনু আউস (রাঃ) 
ক্ৰন্দন করতে শুরু করেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ “আপনাকে কিসে 


১.এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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কাদালো?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “একটি হাদীস আমার স্মরণ হয়েছে এবং 
ওটাই আমাকে কাদিয়েছে। আমি রাসুলুল্লাহকে (সঃ) বলতে শুনেছিঃ “আমি 
আমার উম্মতের ব্যাপারে শির্ক ও গোপন কুপ্রবৃত্তিকেই সবচেয়ে বেশী ভয় 
করি।” তাকে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ “হে আল্লাহর রাসুল (সঃ)! আপনার পরে 
কি আপনার উন্মত শির্ক করবে?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “হা, শুনো! তারা 
সূর্য, চন্দ্র, পাথর এবং মূর্তির পূজা করবে না বটে, কিন্তু তারা আমলে 
রিয়াকারী করবে (লোক দেখানো আমল করবে) । গোপন কামভাব এই যে, 
সকালে রোযা রাখলো এবং যখন প্রবৃত্তির চাহিদার কোন কিছু সামনে আসলো 


হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “আল্লাহ তাআ’লা কিয়ামতের দিন বলবেনঃ “আমি হলাম 
সবচেয়ে উত্তম শরীক । আমার সাথে যে কেউ অন্যকে শরীক করে, আমি 
আমার নিজের অংশটাও ওঁ শরীককে প্রদান করি৷” ২ 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ 
“আল্লাহ তাআ’লা বলেনঃ “আমি হলাম শরীকদের মধ্যে সর্বোত্তম শরীক ৷ যে 
ব্যক্তি কোন আমলে আমার সাথে অন্যকে মিলিত করে, আমি তার থেকে মুক্ত 
এবং তার ওঁ সমস্ত আমল এঁ অন্যের জন্যেই ৷” * 

হযরত মাহমুদ ইবনু লাবীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “আমি তোমাদের ব্যাপারে ছোট শির্ককেই সবচেয়ে বেশী ভয় 
করছি ।" সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ছোট শির্ক 
কি?” তিনি উত্তরে বলেনঃ “রিয়া (লোক দেখানো কাজ) । কিয়ামতের দিন 
মানুষকে তাদের আমলের প্রতিদান দেয়ার সময় আল্লাহ তাআ'লা বলবেনঃ 
“যাও, যাদের জন্যে তোমরা আমল করতে তাদের কাছেই প্রতিদান প্রার্থনা 
করো । দেখোতো, তাদের কাছে প্রতিদান বা পুরস্কার পাবে কি?” £ 

আবু সাঈদ ইবনু আবি ফুযালা’ আনসারী (রাঃ) যিনি সাহাবীদের 
অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহকে (সঃ) বলতে শুনেছিঃ 
“যখন আল্লাহ তাআ'লা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্তকে জমা করবেন এমন 
১. এ হাদীসটি সুনানে ইবনু মাজাহ্‌ ও মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। 
২. এ হাদীসটি হাফিষ আবূ বকর বায্যার (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
৩.এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
৪. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছে। 
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একদিন যেই দিন সম্পর্কে কোনই সন্দেহ নেই, সেই দিন একজন 
ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেনঃ ‘যে ব্যক্তি তার কোন আমলে আল্লাহর সাথে 
অন্য কাউকেও মিলিয়ে নিয়েছে, সে যেন তার এ আমলের বিনিময় অন্যের 
কাছেই চেয়ে নেয়। কেননা, আল্লাহ তাআ’লা শরীকদের শির্ক থেকে 
সম্পূর্ণরূপে বেপরোয়া ৷" * 

হযরত আবু বাকরা’ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি মানুষকে দেখাবার জন্যে আমল করেছে, লোকদেরকে 
দেখিয়েই তাকে শাস্তি দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি নিজের আমলের কথা 
লোকদেরকে শূনিয়েছে (এবং এভাবে প্রশংসা লাভ করেছে), তাকে শাস্তিও 
মানুষকে শুনিয়েই দেয়া হবে।'' ২ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতেও 
অনুরূপ রিওয়াইয়াত বর্ণিত আছে। 

হযরত ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “‘সৎ আমল করে গর্ব প্রকাশকারীকে আল্লাহ তাআ'লা অবশ্যই 
লাঞ্ছিত করবেন, তার চরিত্র নষ্ট করবেন এবং সে জনগণের দৃষ্টিতে হেয় ও 
লাঞ্ছিত হবে।”এটা বর্ণনা করার পর হযরত আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) 
কাদতে লাগলেন। * 

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“কিয়ামতের দিন মানুষের সৎ কার্যাবলীর মোহর লাগানো পুস্তিকা আল্লাহ 
তাআ’লার সামনে পেশ করা হবে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলবেনঃ “ওটা 
নিক্ষেপ কর, এটা কবুল কর! ওটা কবুল কর এবং এটা নিক্ষেপ কর "এ 
সময় ফেরেশতাগণ আরয করবেনঃ “হে আমাদের প্রতিপালক! এই লোকটির 
আমলসমূহ তো আমরা ভাল বলেই জানি!” উত্তরে মহান আল্লাহ বলবেনঃ 
“যে আমলগ্ুলি আমি নিক্ষেপ করতে বলেছি সেগুলি শুধু আমার সন্তুষ্টি 
লাভের উদ্দেশ্যে ছিল না, বরং তাতে রিয়াকারী বা লোক দেখানো উদ্দেশ্যও 
ছিল। আজ আমি শুধু এ আমলগ্ুলিই কবুল করবো যেগুলি একমাত্র আমারই 
সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ছিল। $ 
১. এ হাদীসটিও ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রঃ) ও ইমাম 

ইবনু মাজাহ্‌ (রঃ) এটাকে মুহাম্মদের (রঃ) হাদীস হতে তাখরীজ করেছেন। 
২. এ হাদীসটিও ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
৩. এ হাদীসটিও মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। 
৪. এ হাদীসটি হা’ফিয আবূ বকর আল বাষ্যার (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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আবদুল্লাহ ইবনু কায়েস খুযায়ী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) বলেছেন, “যে মানুষকে দেখাবার ও শুনবার জন্যে দণ্ডায়মান হয় সে 
আল্লাহর ক্রোধের মধ্যে থাকে যে পর্যন্ত না সে বসে পড়ে৷” 

হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি মানুষের দেখা অবস্থায় ধীরে সুস্থে ভালভাবে 
নামায পড়ে এবং একাকী পড়ার সময় অমনোযোগের সাথে তাড়াহুড়া করে 
নামায শেষ করে ফেলে, সে তার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত আল্লাহকে হেয় 
প্রতিপন্ন করে। * 

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আমীর মুআ'’বিয়া (রাঃ) এই 
আয়াতটিকে কুরআনের শেষ আয়াত বলেছেন। কিন্তু তার এই উক্তিটি 
জটিলতা মুক্ত নয়। কেননা, সূরায়ে কাহ্‌ফ পুরোপুরি ভাবে মক্কা শরীফেই 
অবতীর্ণ হয়েছে এবং এটা প্রকাশ্য ব্যাপার যে, এরপর মদিনায় বরাবরই দশ 
বছর পর্যন্ত কুরআন কারীম অবতীর্ণ হতে থাকে। তাহলে বুঝা যায় যে, এর 
দ্বারা হযরত মুআ'বিয়ার (রাঃ) উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ এইটি শেষ আয়াত এই হিসেবে 
যে, এটা অন্য কোন আয়াত দ্বারা মানুসুখ হয় নাই এবং ওর হুকুমেরও কোন 
পরিবর্তন ঘটে নাই । এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ’লাই সর্বাধিক সঠিক 
জ্ঞানের অধিকারী । 

একটি খুবই গারীব হাদীস হা’ফিয আবূ বকর বাষ্যার (রঃ) স্বীয় কিতাবে 
আনয়ন করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি 
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এই আয়াতটি রাত্রিকালে পাঠ করবে, আল্লাহ তাআ’লা তাকে এতো বড় 
নূর (জ্যোতি) দান করবেন যা আদন হতে মক্কা শরীফ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।” 


১. এ হাদীসটি আবূ ইয়ালা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন । 
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পারাঃ ১৬ 
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আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশী ও তার সভাসদ বর্গের সামনে পাঠ 


করেছিলেন। * 
দাম, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি) 
১। কাফ্্‌-হা-ইয়া-আঈন- সা'দ; 
২। এটা তোমার প্রতিপালকের 
অনুগ্রহের বিবরণ তার দাস 
যাকারিয়ার (আঃ) প্রতি । 
৩। যখন সে তার প্রতিপালককে 
আহবান করেছিল নিভৃতে । 
৪। সে বলেছিলঃ হে আমার 


প্রতিপালক! আমার অস্থি 
দুর্বল হয়েছে, বার্ধক্যে আমার 


মস্তক শুভ্রোজ্জ্বল হয়েছে; হে 


আমার প্রতিপালক! আপনাকে 
আহবান করে আমি কখনো 
ব্যর্থকাম হই নাই । 


৫ । আমি আশংকা করি আমার পর 
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১.এটা ‘মুসনাদে আহমাদ’ ও 'সীরাতে মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক’ গ্রন্থে উল্লিখিত আছে । 
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৬। যে আমার উত্তরাধিকারিত্ব ES Ee 
করবে এবং উত্তরাধিকারিত্ব পাবে S02 ৯7 তত ( | 
ইয়াকুবের (আঃ) বংশের এবং 4722176 
হে আমার প্রতিপালক! তাকে Go 
করুন সন্তোষভাজন। os) 
এই সূরার প্রারম্ভে যে পাচটি অক্ষর রয়েছে এ গুলিকে ‘হুরুফে মুকাত্তাআাহ'’ 

বলা হয়। সূরায়ে বাকারার তাফসীরের প্রারম্ভে আমরা এগুলি বিস্তারিত ভাবে 

বৰ্ণনা করেছি । আল্লাহ তাআ'লার বান্দা ও নবী যাকারিয়ার (আঃ) প্রতি তার 
যে দয়া ও অনুগুহ নাযিল হয় তারই বর্ণনা এখানে দেয়া হচ্ছে। Tig) 

শব্দটি এক কিরআতে +০১5 রয়েছে। ৩,5 শব্দটির ০০ও ৮5 

উভয় কিরআতই মশহ্‌র বা প্রসিদ্ধ । তিনি বাণী ইসরাঈলের এক অতি খ্যাতি 

সম্পন্ন নবী ছিলেন। সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, তিনি ছুতার ছিলেন এবং 

এ কাজ করেই তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি স্বীয় প্রতিপালকের 

নিকট প্রার্থনা করতেন। কিন্তু তার এই প্রার্থনা ছিল লোকদের কাছে স্বাভাবিক 

এবং তাদের মনে খেয়াল জাগতে পারে যে, বুড়ো বয়সে তার সন্তান লাভের 
চাহিদা হয়েছে, তাই তিনি নিভৃতে মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতেন। 

তার নিভৃতে ও নির্জনে প্রার্থনা করার আর একটি কারণ এই যে, নির্জনে ও 

নিভৃতে প্রার্থনা আল্লাহ তাআ'লার নিকট খুবই প্রিয়। এ প্রার্থনা তাড়াতাড়ি 

কবুল হয়ে থাকে। খোদাভীরু অন্তরকে আল্লাহ তাআ'লা খুব ভালরু্জাই 
জানেন। ধীরে ধীরে ও চুপি চুপি কথা বললেও তিনি পূর্ণরূপে শুনতে পান । 
পূর্ব যুগীয় কোন কোন গুরুজন বলেছেন যে, তিনি রাত্রে দাড়িয়ে প্রার্থনা 
করতেন যখন তাঁর পরিবার পরিজন ও সঙ্গী সাথীরা ঘুমিয়ে থাকতেন। 

অতঃপর তিনি চুপি চুপি বলতেনঃ “হে আমার প্রতিপালক! হে আমার পালন 
কর্তা!” তখন মহান আল্লাহ বলেনঃ ঞ 2 35 জং) 
অর্থাৎ আমি তোমার সামনে হাজির আছি, তোমার সামনে আমি বিদ্যমান 
রয়েছি, তোমার সন্মুখে আমি উপস্থিত রয়েছি হযরত যাকারিয়া (আঃ) 
প্রার্থনায় বলেনঃ “হে আমার প্রতিপালক! আমার অস্থি দুর্বল হয়ে গেছে এবং 
আমার মাথার চুল পেকে সাদা হয়েছে ।'’ এর দ্বারা তিনি দুর্বলতা ও বার্ধক্যকে 
বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! আমার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিন 
সমস্ত শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। ভিতরের ও বাইরের দুর্বলতা আমাকে পরিবেষ্টন 
করে ফেলেছে। 
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তিনি আরো বলেনঃ “হে আমার প্রতিপালক! আপনার কাছে প্রার্থনা করে 
আমি তো কখনো ব্যর্থ মনোরথ হই নাই এবং আপনার দরবার হতে কখনো 
শূন্য হস্তে ফিরে যাই নাই । বরং যখনই যা কিছু চেয়েছি তাই আপনি 
আমাকে দান করেছেন।” 


কাসাঈ (রঃ) ১৮ শব্দটিকে ১:4 পড়েছেন অর্থাৎ “৩ অক্ষরে 
সাকিন বা জ্যম দিয়ে পড়েছেন। এর দ্বারা কে বুঝানো হয়েছে। ১ 


বর্ণিত আছে যে, হযরত উছমান (রাঃ) ৯ কে 2 
পড়েছেন। অর্থাৎ আমার পরে আমার নিজস্ব লোক খুবই কম থাকবে। প্রথম 
কিরআতে অর্থ হবে “আমার সন্তানাদি নেই বলে আমার আত্মীয় স্বজন যারা 
রয়েছে তাদের ব্যাপারে আমি আশংকা করছি যে, না জানি আমার পরে তারা 
আমার মীরাছের সাথে অন্যায় আচরণ করবে। সুতরাং হে আল্লাহ! আপনি 
আমাকে সন্তান দান করুন, যে আমার পরে আমার নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন 
করবে।” 


এটা মনে করা কখনো উচিত নয় যে, হযরত যাকারিয়ার (আঃ) মাল-ধন 
এদিক ওদিক হয়ে যাওয়ার আশংকা ছিল। কেননা, নবীগণ (আঃ) এর থেকে 
সম্পূর্ণরূপে পবিত্র । তারা যে এই উদ্দেশ্যে সন্তান লাভের প্রার্থনা জানাবেন 
যে, সন্তান না থাকলে তার মীরাছ বা উত্তরাধিকার দূরের আত্মীয়দের মধ্যে 
চলে যাবে, এটা হতে তাদের মর্যাদা বহু উর্ধ্বে । দ্বিতীয়তঃ এটাও প্রকাশমান 
যে, হযরত যাকারিয়া (ত) রাও বণ তাৱে জাজ কর জানা 
নির্বাহ করেছেন, এমতাবস্থায় তার কাছে কি এমন সম্পদ থাকতে পারে যার 
জন্য তিনি এতো ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বেন যে, এঁ সম্পদ তার হাত ছাড়া হয়ে 
যাবে? নবীগণ তো এমনিতেই সারা দুনিয়া হতে, অধিক মাল হতে বন্থ দূরে 
সরে থাকেন। দুনিয়ার প্রতি তাদের তো কোন আক্ষণই থাকে না । ত্বৃতীয় 
কারণ এটাও যে, কয়েকটি সনদে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হাদীস 
রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন! “আমরা নবীদের দল ওয়ারিছ বানাই না। 
আমরা যা কিছু ছেড়ে যাই সবই সাদকারূপে পরিগণিত হয়।” জামে’ 
তিরমিযীতেও সহীহ সনদে এ হাদীস রয়েছে। সূতরাং এটা প্রমাণিত হলো 
যে, হযরত যাকারিয়া যে আল্লাহ তাআ'লার নিকট পুত্রের জন্যে প্রার্থনা 
করেছিলেন যে, তিনি তার ওয়ারিছ হবেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য নবুওয়াতের : 
SE ERE SR SRL A RH লর 


ওয়ারিসকে আসহাবে ফুরূয বলা হয়। এই আসহাবে ফুরূযকে অংশ দেয়ার পর 
অবশিষ্ট অংশ যে ওয়ারিছরা পেয়ে থাকে তাদেরকে আসাবা বলা হয়। 


wwwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ মারইয়াম ১৯ ১২২ পারাঃ ১৬ 


ওয়ারিছ, মাল-ধনের ওয়ারিছ নয়। এ জন্যে তিনি বলেছিলেনঃ “সে আমার 
ওয়ারিছ হবে ও আলে ইয়াকুবের (আঃ) ওয়ারিছ হবে।”যেমন মহান আল্লাহ 
বলেনঃ 


Aad sla BR LL পণ 


25)১ ০৮০১০ ৯১22 

অর্থাৎ “সুলাইমান (আঃ) দাউদের (আঃ) ওয়ারিছ হলেন। (২৭৪ ১৬) 
অর্থাৎ নবুওয়াতের ওয়ারিছ হলেন, ধন-মালের ওয়ারিছ নয়। অন্যথায় মালে 
তো অন্য ছেলেরাও ওয়ারিছ হয়। কাজেই মালে বিশেষত্ব বুঝায় না। চতুর্থ 
কারণ এটাও যে, ছেলে ওয়ারিছ হওয়া তো সাধারণ কথা । এটা সবারই মধ্যে 
এবং সমস্ত মাযৃহাবে আছে। সুতরাং এটার কোন প্রয়োজন ছিল না যে, হযরত 
যাকারিয়া (রাঃ) নিজের প্রার্থনার এই কারণ বর্ণনা করবেন। এর দ্বারা এটা 
স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, এ উত্তরাধিকার একটা বিশেষ উত্তরাধিকার ছিল 
এবং সেটাও হলো নবুওয়াতের উত্তরাধিকার । যেমন হাদীসে আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ “আমরা যা ছেড়ে যাই তা সাদ্‌কারূপে 
পরিগণিত ৷” মুজাহিদ (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ইল্‌মের 
উত্তরাধিকার । হযরত যাকারিয়া (আঃ) হযরত ইয়াকুবের (আঃ) সন্তানদের 
অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আবূ সা’লেহ (রঃ) বলেন যে, উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ তিনিও তার 
বড সত নবী দুরে (সাস) নুবওয়াত ও ইলমের ওয়ারিছ 
হবেন। সুদ্দীর (রঃ) উক্তি এই যে, হযরত যাকারিয়ার (আঃ) উদ্দেশ্য ছিলঃ 
আমার এঁ সন্তান আমার ও আলে ইয়াকুবের (আঃ) ওয়ারিছ হবে। 


মুসনাদে আবদির রাষ্যাকে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“আল্লাহ তাআলা হযরত যাকারিয়ার (আঃ) উপর দয়া করুন! তার মালের 
ওয়ারিছের কি প্রয়োজন ছিল? আল্লাহ লূতের (আঃ) উপর রহম করুন! তিনি 
সুদৃঢ় দুর্গের আকাংখা করে ছিলেন।” তাফসীরে ইবনু জারীরে রয়েছে যে, নবী 
(সঃ) বলেছেনঃ “আল্লাহ তাআ’লা আমার ভাই যাকারিয়ার (আঃ) উপর 
রহম করুন! তিনি প্রার্থনা করেছিলেনঃ “হে আমার প্রতিপালক! আমাকে 
আপনার নিকট হতে একজন ওয়ালী দান করুন, যে আমার ও আলে 
EES SED ALN “হে আল্লাহ! তাকে 
গোলাম বানিয়ে দিন এবং এমন দ্বীনদার ও দিয়ানতদার বানিয়ে দিন 
যে, যেন আপনার মুহাব্বাত ছাড়াও সমস্ত সৃষ্টজীব তাকে মুহাব্বাত করে । 
. সবাই যেন তার ধর্ম ও চরিত্রকে পছন্দনীয় ও প্রেম গ্রীতির দৃষ্টিতে দেখে।” 
75; bo nS Ns AL ERR eT সঃ) হতে বর্ণনা করেন নাই, 


করেছেন। সুতরাং এগুলো বিশুদ্ধ সমূহের সমকক্ষতা লাভ 
করতে রাখে । এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'’লাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 
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৭। তিনি বললেনঃ হে যাকারিয়া 4 FOB Gl Lo 
(আঃ)! আমি তোমাকে এক is IE bbz CV) 
পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি। তার 
নাম হবে ইয়াহইয়া (আঃ); 
এই নামে আমি পূর্বে কারো SEE 
নামকরণ করি নাই । 5" ০2 


হযরত যাকারিয়ার (আঃ) প্রার্থনা কবুল হয় এবং তাকে বলা হয়ঃ তুমি 
একটি সন্তানের সুসংবাদ শুনে নাও, যার নাম হবে ইয়াহইয়া (আঃ) । যেমন 
অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 


(0s721A24y 12/032 


5 2 সপণপলপনজ3ণ9 পূ লপলাপত 22 
2 bl CEE EB) te 


£32 পৰ 5 
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ES ESR EL IAS 


। ad 22 24240 Rd wily eA 
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অর্থাৎ “তখন যাকারিয়া (আঃ) প্রার্থনা করলো স্বীয় প্রভুর নিকট, 
বললোঃ হে আমার প্রতিপালক! দান করুন আমাকে আপনার হতে 
কোন উত্তম সন্তান; নিশ্চয় আপনি খুব প্রার্থনা শুবণকারী । অতঃপর তাকে 
IAAL EUS যখন সে মেহরাবে দাড়িয়ে নামায পড়ছিলঃ 
ংবাদ দিচ্ছেন ইয়াহ্‌ইয়ার (আঃ) । তার অবস্থা এই হবে 
aT AL (নবুওয়াতে ঈসা .আঃ) এবং 
গার হয় ও য় পবৃতিকে খুব দমকা হযে আর নবীও হবেন এবং 
উচ্চ স্তরের সুসভ্যও হবেন।” (৩৪ ৩৮-৩৯) 


এখানে মহান আল্লাহ বলেন যে, তার পূর্বে এই নামের কোন মানুষ ছিল 
না। এটাও বলা হয়েছে যে, তাঁর সাথে সদৃশ্যযুক্ত কেউ হবেনা। ৫" 
শব্দের এই অর্থই ০04125 ১ এই আয়াতেও রয়েছে। এ অর্থও 
বর্ণনা করা হয়েছে যে; এর পূর্বে কোন বন্ধ্যা স্ত্রী লোকের এইরূপ সন্তান হয় 
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নাই । হযরত যাকারিয়ার কোন সন্তান জন্ম গ্রহণ করে নাই এবং তার স্ত্রীও 
পূর্ব হতেই সন্তানহীনা ছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও হযরত সারা 
(আঃ) এই দু’জনও সন্তানের সুসংবাদ পেয়ে অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ 
করেছিলেন। কিন্তু তারা সন্তানহীনা ও বন্ধ্যা ছিলেন বলেই যে বিস্ময় প্রকাশ 
করেছিলেন তা নয়। বরং তাদের বিস্ময় প্রকাশের কারণ ছিল তাদের এ চরম 
বার্ধক্যের অবস্থায় সন্তান লাভ । হযরত যাকারিয়ার (আঃ) এ পূর্ণ বার্ধক্য 
অবস্থা পর্যন্ত কোন সন্তানই জন্মগৃহণ করে নাই এবং তার স্ত্রী তো প্রথম 
থেকেই বন্ধ্যা ছিলেন। কিন্তু হযরত ইবরাহীম খলীলের (আঃ) অবস্থা তো 
ছিল এর বিপরীত ৷ কারণ, তখন থেকে তেরো বছর পূর্বে তো তার পুত্র 
হযরত ইসমাঈল (আঃ) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কাজেই বন্ধ্যা হওয়ার কারণে 
EL UN Te Rl StL 
সুসংবাদ শুনেই তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন। তার স্ত্রী সারাও (রাঃ) 
সুসংবাদ শুনে আশ্চর্যান্বিতা হয়েছিলেন এবং বলেছিলেনঃ “এই চরম 
বার্ধক্যের অবস্থায় আমার সন্তান হবে এটা কেমন কথা? আর আমার স্বামীও 
তো সীমাহীন বৃদ্ধ! এটাতো চরম বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে ৷” তার এ কথা 
শুনে ফেরেশতারা বলেছিলেনঃ “আপনি কি আল্লাহর কাজে বিস্ময় প্রকাশ 
করছেন? (হে) এই পরিবারের লোকেরা! আপনাদের প্রতি তো আল্লাহর 
বিশেষ রহমত ও তাঁর বিবিধ বরকতসমূহ (নাযিল হয়ে আসছে) নিশ্চয় তিনি 
প্রশংসার যোগ্য, মহামহিমান্বিত ৷” 


৮। সে বললোঃ হে আমার 2.839327 bowen 
প্রতিপালক! কেমন করে আমার date sl 10 ( 
পুত্র হবে যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা AL 
ও আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় 2০272 ০4/০4 
পৌছে গেছি! 5s —- 


১ 
% 
৯। তিনি বললেনঃ এই রূপই os 


হবে; তোমার প্রতিপালক +79৮4 
Ke o Le GG (৭) 
বললেনঃ এটা আমার জন্যে 5) JG f 


AP377 3G Orr 73 


সহজ সাধ্য; আমি তো পূর্বে LAS SS, IS SE 2 
তোমাকে সৃষ্টি করেছি যখন তুমি Lid Sra i292 
কিছুই ছিলে না। ou ms SS 
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সুরাঃ মারইয়াম ১৯ ১২৫ পারাঃ ১৬ 


হযরত. যাকারিয়া (আঃ) তার প্রার্থনা কবুল হওয়ার ও নিজের সন্তান 
ত্ওয়ার সুসংবাদ শুনে আনন্দ ও বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করেন যে, বাহ্যতঃ 
তো এটা অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছে। কেননা স্বামী স্ত্রী উভয়ের দিক থেকেই 
শুধু নৈরাশ্যই বিরাজ করছে। স্ত্রী বন্ধ্যা, এই পর্যন্ত তার ছেলে মেয়েই হয়নি । 
আর তিনি শেষ পর্যায়ের বৃদ্ধ । তার অস্থি গুলিও তো মজ্জাহীন হয়ে গেছে। 
তিনি একেবারে শুষ্ক ডালের মত হয়ে গেছেন এবং তার স্ত্রীও তো থুড়থুড়ে 
বুড়ী। কাজেই এমতাবস্থায় তাদের সন্তান হওয়া কি করে সম্ভব? তাই, তিনি 
আনন্দিত ও বিস্মিত হয়েই বিশ্ব প্রতিপালকের কাছে এর অবস্থা জানতে 
চান। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ 
“সমস্ত সুন্নাত আমার জানা আছে। কিন্তু আমি জানি না যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
যুহরে ও আসরে পড়তেন কিনা এবং এটাও জানি না যে, তিনি £৯১৩১ 
£945 বলার পর £5০, বলতেন কি ৬ বলতেন। ? 


ফেরেশ্তারা উত্তরে বললেনঃ “আল্লাহ তাআলা তো এটা ওয়াদাই 
করেছেন যে, এই অবস্থাতেই এই স্ত্রী হতেই তিনি আপনাকে ছেলে দান 
করবেন। তার কাছে এ কাজ মোটেই কঠিন নয়। এর চেয়ে বেশী বিস্ময়কর 
এবং এর চেয়ে বড় শক্তির কাজ তো তোমরা স্বয়ং দেখেছো এবং সেটা হচ্ছে 
তোমাদের নিজেদেরই অস্তিত্ব, যা কিছুই ছিল না, আল্লাহ তাআ'লাই 
বানিয়েছেন। সুতরাং যিনি তোমাদের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তিনি 
কি তোমাদেরকে সন্তান দানে সক্ষম নন? যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ 


+ 2525 % 27 23/24 2 cups 2 3ল পল! 
bso dors DY IS! I 


অর্থাৎ “নিঃসন্দেহে মানুষের উপর কালের মধ্যে এমন একটি সময় অতীত 
হয়েছে, যখন সে কোন উল্লেখযোগ্য বস্তুই ছিল না৷” (৭৬৪ ১) 


১০ । যাকারিয়া (আঃ) বললোঃ হে +2 +? 
আমার প্রতিপালক! আমাকে +_ 


একটি নিদর্শন দিন! তিনি $9. [GH 

8 তোমার নিদর্শন এই lg 0 Yo 
যে, তুমি সুস্থাবস্থায় কারো J00 ৩ 1 455 
সাথে তিন দিন বাক্যালাপ a 
করবে না। OL 


১.এটা ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) ও ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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সূরাঃ মারইয়াম ১৯ ১২৬. পারাঃ ১৬ 


১১। অতঃপর সে কক্ষ হতে বের , ০৫ ০ ০০৫% 
হয়ে তার সম্প্রদায়ের নিকট ৩5% গে 25 0) )) 
আসলো ইঙ্গিতে তাদেরকে 2 24 MN 2/7 72 2 

ত পনক। Le 52>"! 


সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা 2 
ও মহিমা ঘোষণা করতে SL LS oa 
বললো। A 


(আঃ) আল্লাহ তাআ'লার নিকট প্রার্থনা করেনঃ “হে আল্লাহ! এর কোন 
একটি নিদর্শন প্রকাশ করুন।” যেমন হযরত ইবরাহীম (আঃ) মৃতকে 
পুনরুজ্জীবিত করণ দর্শনের আকাংখা এ জন্যেই প্রকাশ করেছিলেন। হযরত 
যাকারিয়ার (আঃ) প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআ'লা তাকে বলেনঃ 
“তুমি মক বা বোবা হবে না এবং রোগাক্রান্ত হবে না, কিন্তু তুমি লোকদের 
সাথে কথা বলতে পারবে না এবং এঁ সময় তোমার মুখ দিয়ে কথা সরবে না। 
তিন দিন ও তিন রাত এ অবস্থাই থাকবে। এটাই হলো নিদর্শন।” হলোও 
তাই । তিনি মুখে তাসবীহ পাঠ, ক্ষমতা প্রার্থনা ও প্রশংসা কীর্তন সবই 
করতে পারতেন। কিন্তু লোকদের সাথে কথা বলতে পারতেন না। হযরত 
ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে যে, (= এর অর্থ হলো 
ক্ৰমাগত । অর্থাৎ ক্ৰমাগত তিন দিন ও তিন রাত যুবান পার্থিব কথা হতে 
বিরত থাকবে। প্রথম উক্তিটিও তার থেকেই বর্ণিত আছে এবং জমহ্রের 
তাফসীরও এটাই । আর এটাই সঠিকও বটে । যেমন সূরায়ে আলে ইমরানে 
এর বর্ণনা গত হয়েছে যে, নিদর্শন চাওয়ায় আল্লাহ তাআ’লা বলেছিলেনঃ 
“তোমার লক্ষ্যণ এটাই যে, তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে সমর্থ হবেনা 
তিন দিন পর্যন্ত ইশারা ছাড়া; আর তুমি প্রচুর পরিমাণে যিকৃূর করবে, আর 
তাসৃবীহ পাঠ করবে অপরাহ্বেও ৷” সুতরাং এ তিন দিন ও তিন রাত তিনি 
লোকদের সাথে কথা বলতে পারতেন না। ইশারা ইঙ্গিতে শুধু নিজেরা মনের 
কথা বুঝিয়ে দিতেন। কিন্তু এটা নয় যে, তিনি মুক হয়ে গিয়েছিলেন। এখন 
ভিনি তার যে কক্ষে গিয়ে নির্জনে সন্তানের জন্যে প্রার্থনা করেছিলেন, সেখান 
থেকে বের হয়ে আসেন এবং আল্লাহ তাআ’লা তাকে যে নিয়ামত দান 
করেছিলেন এবং যে যিকৃর ও তাসবীহ্‌ পাঠের তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এ 
হুকুম তাঁর কওমের উপরও হয়। কিন্তু তিনি কথা বলতে পারতেন না বলে 
ইশারায় তাদেরকে বুঝিয়ে দেন অথবা মাটিতে লিখে বুঝিয়ে দেন। 
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সূরাঃ মারইয়াম ১৯ ১২৭ পারাঃ ১৬ 


১২। আমি বললামঃ হে ইয়াহ্‌ইয়া ৭ ool dat EEE LE) 
(আঃ)! এই কিতাব দৃঢ়তার ae 42 #22 3)2/7}, 
সাথে গ্রহণ করো; আমি তাকে ক ~~; 
শৈশবেই দান করেছিলাম জ্ঞান। 


১৩। এবং আমার নিকট হতে 
হৃদয়ের কোমলতা ও পব্ত্রিতা; 
সে ছিল সাবধানী । 

23 7377 37,72 1,9 


১৪। পিতা-মাতার অনুগত এবং সে ems dls 2s 08) 
AA 


উদ্ধত, অবাধ্য ছিল না। ok RS 
১৫। তার প্রতি ছিল শান্তি যে দিন SRE SG Bens 

সে জন্ম লাভ করে ও শান্তি dsr Ee (১০) 
থাকবে যেদিন তার মৃত্যু হবে ও CES MCS OI 
যেদিন সে জীবিত অবস্থায় ০ ০০, 
পুনরুজ্জীবিত হবে। | o> 
আল্লাহ তাআ'লার শুভ সংবাদ অনুযায়ী হযরত যাকারিয়ার (আঃ) ওঁরষে 
হযরত ইয়াহইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। আল্লাহ তাআ'লা তাকে তাওরাত শিক্ষা 
দেন যা তার উপর পাঠ করা হতো এবং যার হুকুম সমূহ সৎলোকেরা ও 
নবীগণ অন্যদের নিকট প্রচার করতেন। এঁ সময় তিনি ছোট বালক ছিলেন। 
এ জন্যেই মহান আল্লাহ তার এ অসাধারণ নিয়ামতেরও বর্ণনা দিয়েছেন যে, 
তিনি হযরত যাকারিয়াকে (আঃ) সন্তানও দান করেন এবং তাকে বাল্যাব 
স্থাতেই আসমানী কিতাবের আলেমও বানিয়ে দেন। আর তাকে নির্দেশ দেনঃ 
“কিতাবকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করো ও তা শিখে নাও!” আল্লাহ 
তাআ'লা আরো বলেনঃ “সাথে সাথে আমি তাকে এঁ অল্প বয়সেই 
বোধসম্পন্ন জ্ঞান, শক্তি, দৃঢ়তা, বুদ্ধিমত্তা এবং সহনশীলতা দান 
করেছিলাম ৷” শৈশবেই তিনি সৎ কাজের প্রতি ঝুঁকে পড়েন এবং চেষ্টা ও 
আতস্তরিকতার সাথে আল্লাহর ইবাদত ও জনসেবার কাজে লেগে পড়েন। 
শিশুরা তাকে তাদের সাথে খেলতে ডাকতো । কিন্তু তিনি উত্তরে বলতেনঃ 
“আমাদেরকে খেলা করার জন্যে সৃষ্টি করা হয় নাই ।'' আল্লাহ তাআ'লা 


#0 su 2 


a i HEC) 


+ 
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সূরাঃ মারইয়াম ১৯ ১২৮ পারাঃ ১৬ 


ONT NO OO Tc 
বলেনঃ “হযরত যাকারিয়ার (আঃ) জন্যে হযরত ইয়াহ্‌ইয়ার (আঃ) অস্তিত্ব 
ছিল আমার করুণার প্রতীক, যার উপর আমি ছাড়া আর কেউই সক্ষম নয়। 

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ 
“আল্লাহর কসম! ৩৫> এর ভাবার্থ কি তা আমার জানা নেই । অভিধানে 
এটা প্রেম,প্রীতি, করুণা ইত্যাদি অর্থে এসে থাকে। বাহ্যতঃ ভাবার্থ এটাই 
জানা যাচ্ছে? তাকে প্রেম, প্রীতি, স্নেহ এবং পবিত্রতা দান করেছিলাম ৷” 


হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“জাহান্নামে একটি লোক এক হাজার বছর পর্যন্ত 6৫44 ও 5৩ বলে 
ডাকতে থাকবে। > হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আঃ) সর্বপ্রকারের ময়লা হতে, পাপ 
হতে এবং নাফরমানী হতে তিনি মুক্ত ছিলেন। তার জীবনের একমাত্র কাজ 
ছিল সৎ কার্যাবলী সম্পাদন । তিনি পাপকার্য ও আল্লাহর অবাধ্যাচরণ হতে 
বন দূরে ছিলেন৷ সাথে সাথে তিনি পিতা-মাতার অনুগত ছিলেন এবং তাদের 
সাথে উত্তম ব্যবহার করতেন। কখনো কোন কাজে তিনি পিতা-মাতার অবাধ্য 
হন নাই । কখনো তিনি তাদের কোন কথার বিরোধিতা করেন নাই । তারা যে 
কাজ করতে নিষেধ করতেন তা তিনি কখনো করতেন না । তার মধ্যে কোন 
গুদ্ধত্যপনা ও হঠকারিতা ছিল না। এই উত্তম গুণাবলী ও প্রশংসনীয় স্বভাবের 
কারণে তিনটি অবস্থায় আল্লাহ তাআ'লা তাকে শান্তি ও নিরাপত্তা দান 
করেছিলেন। অর্থাৎ জন্মের দিন, মৃত্যুর দিন এবং হাশরের দিন। এই তিনটি 
জায়গাই অতি ভয়াবহ ও অজানা মায়ের পেট থেকে বের হওয়া মাত্রই 
একটি নতুন দুনিয়া দেখা যায় যা আজকের দুনিয়া হতে বিরাট ও সম্পূর্ণ 
পৃথকরূপে পরিলক্ষিত হয়। মৃত্যুর দিন এ মাখলূকের সাথে সম্বন্ধ হয়ে যায় 
যাদের সাথে পার্থিব জীবনে কোনই সম্বন্ধ ছিল না। তাদেরকে কখনো দেখেও 
নাই । এইভাবে হাশরের দিন নিজেকে একটা বিরাট জন সমাবেশে দেখে 
মানুষ অত্যন্ত হতভম্ব ও উদ্বিগু হয়ে পড়বে। কেননা, ওটাও একটা নতুন 
পরিবেশ । এই তিন ভয়াবহ সময়ে আল্লাহ তাআ'’লার পক্ষ হতে হযরত 
ইয়াহ্‌ইয়া (আঃ) শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবেন। 

একটি মুরসাল হাদীসে রয়েছে যে, কিয়ামতের দিন সমস্ত লোক কিছু না 
কিছু গুনাহ নিয়ে যাবে, একমাত্র হযরত ইয়াহ্‌ইয়া ছাড়া । হযরত কাতাদা’ 
(রাঃ) বলেন যে, হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) গুনাহ্‌ করা তো দূরের কথা, গুনা 
হ্র কখনো কোন ইচ্ছাও করেননি। ২ 
১.এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে। 
২. এটা মারফু’রূপে এবং দুই সনদেও বর্ণিত হয়েছে । কিন্তু দুটো সনদই দুর্বল । এ সব 

ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 
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হযরত হাসান (রঃ) বলেন যে, হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) ও হযরত ঈসার 
(আঃ) পরস্পর সাক্ষাৎ হলে হযরত ঈসা (আঃ) হযরত ইয়াহ্‌ইয়াকে (আঃ) 
বলেনঃ “আপনি আমার জন্যে ক্ষমা প্রার্থণা করুন! আপনি আমার চেয়ে 
উত্তম ৷” উত্তরে হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) বলেনঃ “আপনিই আমার চেয়ে 
উত্তম !’’ তখন হযরত ঈসা (আঃ) বলেনঃ “আমি তো নিজেই নিজের 
উপর সালাম বলেছি, আর আপনার উপর স্বয়ং আল্লাহ সালাম বলেছেন।"”' 
A SD SS 


১৬। বৰ্ণনা কর এই কিতাবে 
যখন সে তার পরিবারবর্গ হতে 
পৃথক হয়ে নিরালায় পূর্ব দিকে 
এক স্থানে আশ্রয় নিলো। 

১৭। অতঃপর তাদের হতে 
নিজেকে আড়াল করবার জন্যে 
সে পর্দা করলো; অতঃপর আমি 
(জিবরাঈলকে আঃ) পাঠালাম, 
সে তার নিকট পূর্ণ 
মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ 
করলো। 

১৮। মারইয়াম বললোঃ তুমি যদি 
আল্লাহকে ভয় কর-তবে আমি 
তোমা হতে দয়াময়ের শরণ 
নিচ্ছি। 

১৯। সে বললোঃ আমি তো শুধু 


তোমার প্রতিপালক! প্রেরিত, 


তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান 
করবার জন্যে । 
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২০ । মারইয়াম বললোঃ কেমন করে ০9, ০০০০ 
আমার পুত্র হবে! যখন আমাকে ৩৩ কোড (*.) 
কোন পুরুষ স্পর্শ করে নাই ও 9/2 2/2০2 2499 2 


আমি ব্য্চারিণীও নই। গাঁ গো 2+ 
Ls 
২১। সে বললোঃ এইরূপই হবে; o La dl 


তোমার প্রতিপালক বলেছেনঃ /-4০/. 1৩44 
এটা আমার জন্যে সহজসাধ্য + Rt 
Liars ‘BIW zor 
এবং তাকে আমি এই জন্যে Slade, SE 
সৃষ্টি করবো, যেন সে হয় IS OLN PUME 
মানুষের জন্যে এক নিদর্শন ও ১৮, >) 
আমার নিকট হতে এক অনুগুহ; % + 2724 
এটা তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার ৷ iM Een 2 
পূর্বে হযরত যাকারিয়ার (আঃ) ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছিল এবং এই বর্ণনা 
দেয়া হয়েছিল যে, হযরত যাকারিয়া (আঃ) পূর্ণ বার্ধক্যে উপনীত হওয়া 
পর্যন্ত সন্তানহীন ছিলেন। তার স্ত্রীর মধ্যে সন্তান লাভের কোন সম্ভাবনাই ছিল 
না । এই অবস্থায় আল্লাহ তাআ'’লা নিজের ক্ষমতাবলে তাদেরকে সন্তান দান 
করেন। হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন, যিনি ছিলেন অত্যন্ত সৎ ও 
খোদাভীরু। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ তার এর চেয়েও বড় ক্ষমতার 
নিদর্শন পেশ করছেন। এখানে তিনি হযরত মারইয়ামের (আঃ) ঘটনা 
বর্ণনা করেছেন। তিনি ছিলেন চির কুমারী । কোন পুরুষ তাকে কখনো স্পর্শ 
করে নাই । এভাবে বিনা পুরুষেই আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় পূর্ণ ক্ষমতাবলে 
তাকে সন্তান দান করেন। তার গর্ভে হযরত ঈসার (আঃ) জন্ম হয়, যিনি 
আল্লাহর মনোনীত নবী এবং তার রূহ ও কালেমা ছিলেন। 
এই দু'টি ঘটনায় পূর্ণভাবে পারস্পরিক সম্বন্ধ রয়েছে বলে এখানে এবং 
সূরায়ে আল ইমরান ও সূরায়ে আম্বিয়াতেও এ দুটি ঘটনাকে মিলিতভাবে 
বর্ণনা করেছেন, যাতে বান্দা আল্লাহ তাআলার অতুলনীয় ক্ষমতা এবং 
ব্যাপক প্রতিপত্তি পর্যবেক্ষণ করে। 
হযরত মারইয়াম (আঃ) হযরত ইমরানের কন্যা ছিলেন। তিনি ছিলেন 
হযরত দাউদের (আঃ) বংশধর ৷ এই পরিবারটি বানী ইসরাঈলের মধ্যে 
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পবিত্র পরিবার হিসেবে সুনাম অর্জন করেছিলেন। সুরায়ে আল-ইমরানে তার 
জন্মের বিস্তারিত বিবরণ গত হয়েছে এ যুগের প্রথা অনুযায়ী হযরত 
মারইয়ামের (আঃ) মাতা তাকে বায়তুল মুকাদ্দাসের মসজিদে কুদ্্‌সের 
খিদমতের জন্যে পার্থিব কাজ কর্ম হতে আযাদ করে দিয়েছিলেন। মহান 
(আঃ) বড় করে তুলেছিলেন। তিনি আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী, দুনিয়ার প্রতি 
ওঁদাসীন্য এবং সংযমী শীলতায় নিমগ্ন হয়ে পড়েন। তার ইবাদত, আধ্যাত্মিক 
সাধনা ও তাকওয়ার কথা সর্বসাধারণের মুখে আলোচিত হতে থাকে। তার 
লালন পালনের দায়িত্বভার তার খালু হযরত যাকারিয়া (আঃ) গ্রহণ 
করেছিলেন। এ সময় তিনি ছিলেন বাণী ইসরাঈলের নবী । সমস্ত বাণী 
(আঃ) কাছে হযরত মারইয়ামের (আঃ) বহু অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পেয়ে 
ছিল। বিশেষ করে যখনই তিনি হযরত মারইয়ামের (আঃ) ইবাদত খানায় 
প্রবেশ করতেন, তখন তিনি তার কাছে নতুন ধরণের অমওসূমী ফল দেখতে 
পেতেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করতেনঃ “হে মারইয়াম! এই ফল কোথা 
হতে আসলো?" উত্তরে তিনি বলতেনঃ “এণ্ডলি আল্লাহ তাআ'লার নিকট 
হতে এসেছে । তিনি এমন ক্ষমতাবান যে, যাকে ইচ্ছা করেন বে হিসেবে 
রিয্ক দান করে থাকেন।”' 

অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা হযরত মারইয়ামের (আঃ) গর্ভে হযরত 
ইঈসাকে (আঃ)' সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, যিনি পীচজন স্থির প্রতিজ্ঞ নবীদের 
একজন ছিলেন। 

হযরত মারইয়াম (আঃ) মসজিদে কুদ্‌সের পূর্ব দিকে গমন করেন। সুদ্দী 
(রঃ) বলেন যে, হায়েয বা মাসিক খ তুর কারণেই তিনি এঁ দিকে 
গিয়েছিলেন। অন্যদের মতে তিনি অন্য কোন কারণে গিয়েছিলেন। হযরত 
ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন যে, আহ্‌লে কিতাবের উপর বায়তুল্লাহ মুখী 
হওয়া ও হজ্ব করা ফরয করা হয়েছিল। কিন্তু হযরত মারইয়াম (আঃ) 
বায়তুল মুকাদ্দাস হতে পুর্ব দিকে গমন করেছিলেন বলে তারা পূর্ব মুখী হয়েই 
নামায পড়তে শুরু করে দেয়। হযরত ঈসার (আঃ) জন্মস্থানকে তারা 
নিজেরাই কিবলা বানিয়ে নেয়। বর্ণিত আছে যে, হযরত মারইয়াম (আঃ) 
যে জায়গায় গিয়েছিলেন সেটা ছিল এ জনদপ হতে দূরে এক নির্জন স্থান । 
কথিত আছে যে, সেখানে তার শস্যক্ষেত্র ছিল এবং তাতে তিনি পানি দিতে 
* গিয়েছিলেন। একথাও বলা হয়েছে যে, সেখানে তিনি একটি কক্ষ বানিয়ে 
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নিয়েছিলেন। সেখানে তিনি জনগণ হতে পৃথক হয়ে নির্জনে আল্লাহর 
ইবাদতে মশগুল থাকতেন। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ’লাই সর্বাধিক 
সঠিক জ্ঞানের অধিকারী । 


যখন হযরত মারইয়াম (আঃ) জনগণ হতে পৃথক হয়ে দূরে চলে যান এবং 
তাদের মধ্যে ও তার মধ্যে আড়াল হয়ে যায় তখন আল্লাহ তাআ'লা তার 
কাছে ফেরেশতা হযরত জিবরাঈলকে (আঃ) প্রেরণ করেন। তিনি পূর্ণ 
মানবাকৃতিতে তাঁর সামনে প্রকাশিত হন। এখানে ‘রূহ’ দ্বারা এই মর্যাদা 
সম্পন্ন ফেরেশতাকেই বুঝানো হয়েছে। যেমন কুরআন কারীমের 2055 
%.-০০১। 223 এই আয়াতে রয়েছে। 

হযরত উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) বলেন যে, রোযে আযলে যখন হযরত 
আদমের (আঃ) সমস্ত সন্তানের রূহসমূহের নিকট হতে তার প্রতিপালক 
হওয়ার স্বীকারোক্তি নিয়েছিলেন এ রূহগুলির মধ্যে হযরত ঈসার (আঃ) 
রূহও ছিল। এঁ রূহকেই মানবাকৃতিতে আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত 
মারইয়ামের (আঃ) নিকট পাঠানো হয়। এ রূহই তার সাথে কথা বলেন 
এবং তার দেহের মধ্যে প্রবেশ করেন। * 

হযরত মারইয়াম (আঃ) এ জনশূন্য স্থানে একজন অপরিচিত লোক দেখে 
মনে করেন যে, হয়তো কোন দুষ্ট প্রকৃতির লোক হবে। তাকে তিনি আল্লাহর 
ভয় দেখিয়ে বলেনঃ “আপনি খোদাভীরু লোক হলে তাকে ভয় করুন । আমি 
তারই কাছে আশয় চাচ্ছি ।” তার চেহারার গুঁজ্জবল্য দেখেই হযরত মারইয়াম 
(আঃ) বুঝে ফেলেছিলেন যে, তিনি ভাল লোকই হবেন এবং তিনি জানতেন 
যে, ভাল লোকের জন্যে আল্লাহর ভয়ই যথেষ্ট । ফেরেশতা হযরত মারইয়ামের 
(আঃ) ভয় ভীতি দূর করে দেয়ার জন্যে পরিষ্কার ভাবে বলেনঃ “আপনি অন্য 
কোন ধারণা করবেন না, আমি আল্লাহ তাআ'লার প্রেরিত ফেরেশৃতা ৷” 
বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআ'লার নাম শুনেই হযরত জিবরাঈল (আঃ) 
কেঁপে উঠেন এবং নিজের প্রকৃতরূপ ধারণ করেন। আর বলে দেনঃ “* আমি 
আল্লাহর একজন দূত রূপে প্রেরিত হয়েছি। তিনি আমাকে এজন্যেই প্রেরণ 
করেছেন যে, তিনি আপনাকে একটি পবিত্র পুত্র সন্তান দান করবেন” 


(_৯১ এর দ্বিতীয় পঠন ৮১ রয়েছে। প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত কারী আবূ 
উমার ইবনু আলার কিরআত এটাই । দুটো কিরআতেরই মতলব পরিষ্কার ৷ 


১. কিন্তু এই উক্তিটি অস্বাভাবিক হওয়া ছাড়াও সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার্য । খুব সম্ভব এটা 
বাণী ইসরাঈলেরই উক্তি হবে। 
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হযরত জিবরাঈলের (আঃ) এ কথা শুনে হযরত মারইয়াম (আঃ) আরো 
বেশী বিস্ময় প্রকাশ করে বলেনঃ “সুবহানাল্লাহ! আমার সন্তান হওয়া কি করে 
সম্ভব? আমার তো বিয়েই হয় নাই এবং কখনো কোন খারাপ খেয়াল আমার 
মনে জাগে নাই । আমার দেহ কখনো কোন পুরুষ লোক স্পর্শ করে নাই 
এবং আমি ব্যভিচারিণীও নই ৷ সুতরাং আমার সন্তান হওয়া কেমন কথা ৷” 


55 শব্দ দ্বারা ব্যভিচারিণীকে বুঝানো হয়েছে। হাদীসেও এই শব্দটি 


এই অর্থেই এসেছে। যেমন বলা হয়েছেঃ 158 অর্থাৎ ব্যভিচারিণীর 
খরচা হারাম । 

হযরত জিবরাঈল (আঃ) তার এই বিস্ময় দূর করার জন্যে বলেনঃ “এটা 
সত্য বটে, তবে স্বামী ছাড়া বা অন্য কোন উপকরণ ও উপাদান ছাড়াও 
আল্লাহ তাআ'লা সন্তান দানে সক্ষম । তিনি যা চান তাই হয়। তিনি এই 
সন্তান ও এই ঘটনাকে মানুষের জন্যে একটা নিদর্শন বানাতে চান। এটা 
আল্লাহর ক্ষমতার নিদর্শন হবে যে, তিনি সর্ব প্রকারের সৃষ্টির উপরই সক্ষম । 
হযরত আদমকে (আঃ) তিনি পুরুষ ও নারীর মাধ্যম ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। 
হাওয়াকে (আঃ) তিনি সৃষ্টি করেছেন নারী ছাড়াই-শুধু পুরুষের মাধ্যমে । 
বাকী সমস্ত মানুষকে তিনি পুরুষ ও নারীর মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। শুধু হযরত 
ঈসা (আঃ) এই নিয়মের ব্যতিক্রম ৷ তিনি পুরুষ ছাড়াই শুধু নারীর মাধ্যমে 
সৃষ্ট হয়েছেন । সূতরাং মানব সৃষ্টির এই চারটি নিয়ম হতে পারে এবং সবটাই 
মহান আল্লাহ পুরো করে দেখিয়েছেন । এভাবে তিনি নিজের ব্যাপক ও 
পূর্ণক্ষমতা ও বিরাটত্বের দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। এটা বাস্তব কথা যে, তিনি 
ছাড়া অন্য কোন মা'’বৃদ নেই এবং কোন প্রতিপালকও নেই । এই শিশু 
আল্লাহর রহমতরূপে পরিগণিত হবেন। তিনি তার নবী হবেন। তিনি 
মানুষকে আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহবান করবেন।” অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 
“যখন ফেরেশতাগণ বললোঃ হে মারইয়াম (আঃ)! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে 
সুসংবাদ দিচ্ছেন একটি কালেমার যা আল্লাহর পক্ষ হতে হবে; তার নাম হবে 
মাসীহ্‌ ঈসা ইবনু মারইয়াম; সম্মানিত হবে ইহলোকে এবং পরলোকে, আর 
সান্নিধ্য প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। মানুষের সাথে কথা বলবে দোল্নার মধ্যে 
এবং প্রাপ্ত বয়সে এবং সুসভ্য লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'’ অর্থাৎ তিনি 
বাল্যাবস্থায় ও বৃদ্ধ বয়সে মানুষকে আশন্লাহর দ্বীনের প্রতি আহবান করবেন। 


হযরত মুজাহিদ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত মারইয়াম (আঃ) 
বলেনঃ “ঈসা (আঃ) আমার পেটে থাকা অবস্থায় যখন আমি নির্জনে 
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থাকতাম তখন সে আমার সাথে কথা বলতো । আর যখন আমি লোকদের 
সাথে থাকতাম তখন সে তাসবীহ ও তাকবীর পাঠ করতো ।” > 


ঘোষিত হচ্ছেঃ এটাতো এক স্থিরকৃত ব্যাপার । খুব সম্ভব যে, এটাও 
হযরত জিবরাঈলেরই (আঃ) উক্তি । আবার এও হতে পারে যে, আল্লাহ 
তাআ'লার এই ফরমান রাসূলুল্লাহর (সঃ) মাধ্যমে ঘোষিত হয়েছে। আর এর 
দ্বারা রূহ ফুকে দেয়াই উদ্দেশ্য । যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ “ইমরানের 
কন্যা মারইয়াম (আঃ), যে তার গুপ্তাঙ্গকে পবিত্র রেখেছিল এবং আমি তার 
মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে ছিলাম” সুতরাং এই বাক্যের ভাবার্থ হচ্ছেঃ এটা তো 
হয়েই যাবে। আল্লাহ তাআ’লা.এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এ সব ব্যাপারে 
আল্লাহ তাআ’লাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 


D AAAI rH Badge 


২২। অতঃপর সে গর্ভে সন্তান adn SHE (YN) 
ধারণ করলো ও তৎসহ এক bor 
দূরবর্তী স্থানে চলে গেলো। 2 

২৩ । প্রসব বেদনা তাকে এক খর্জুর IES RR 


বৃক্ষ তলে আসন নিতে বাধ্য 24/0129, ? sl 
করলো; সে বললোঃ হায়! এর iG os 


Ed 


[| 
ন" 


পূর্বে আমি যদি মরে যেতাম ও EIS Es EE 
লোকের স্মৃতি হতে সম্পূর্ণ dob a 
বিলুপ্ত হতাম । oe 


বর্ণিত আছে যে, যখন হযরত মারইয়াম (আঃ) আল্লাহর নির্দেশ শুনে নেন 
এবং তার সামনে নত হয়ে পড়েন তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) তার 
জামার কলারের মধ্যে দিয়ে ফুৎকার দেন, যার ফলে আল্লাহর হুকুমে তিনি 
গর্ভবতী হয়ে যান। এরপর তিনি কঠিনভাবে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন এবং 
জনগণকে তিনি কি জবাব দিবেন একথা ভেবে তিনি কেপে ওঠেন। তার 
ধারণা হলো যে, তিনি নিজেকে লক্ষবার দোষমুক্ত বললেও তার এ 
অস্বাভাবিক কথা বিশ্বাস করবে কে? এভাবে ভয়ে ভয়েই তিনি কালাতিপাত 
করতে থাকেন। কারো কাছেই তিনি এঁ ঘটনা প্রকাশ করেন নাই । হা, তবে 
একদা তিনি তীর খালা হযরত যাকারিয়ার (আঃ) স্ত্রীর নিকট আগমন করেন 
১.এটা ইবনু আবি হা’তিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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তার খালা তখন তার কাধে কাধ মিলানোর পর বলেন, “হে আমার বোনের 
মেয়ে আল্লাহর অসীম ক্ষমতাবলে ও তোমার খালুর প্রার্থনার বরকতে এই বৃদ্ধ 
বয়সেও আমি গর্ভবতী হয়ে গেছি ।”’ তখন হযরত মারইয়াম (আঃ) তাকে 
বললেনঃ “খালাজান! আমার সাথে এরূপ এরূপ ঘটনা ঘটেছে এবং আমিও 
তিনি আল্লাহর ক্ষমতার উপর এবং মারইয়ামের (আঃ) সত্যবাদিতার উপর 
ঈমান আনয়ন করেন। এখন থেকে অবস্থা এই দাড়ালো যে, যখনই তারা 
দু'জন একত্রে মিলিত হতেন তখন খালা অনুভব করতেন যে, তার পেটের 
সন্তান যেন তার ভাগিনেয়ীর পেটের সন্তানের সামনে ঝুঁকে পড়ছে ও তাকে 
সন্মান করছে। তাদের মাযহাবে এটা জায়েযও ছিল। এ কারণেই হযরত 
ইউসুফের (আঃ) ভ্রাতাগণ ও তার পিতা মাতা তাকে সিজদা করেছিলেন 
এবং আল্লাহ তাআ’লা ফেরেশতাদেরকে হযরত আদমের (আঃ) সামনে 
সিজদাবনত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের শরীয়তে এইরূপ 
সন্মান প্রদর্শন আল্লাহ তাআ’লার জন্যেই বিশিষ্ট হয়ে গেছে। অন্যকারো 
সামনে সিজদাবনত হওয়া আমাদের শরীয়তে হারাম । কেননা, এইরূপ সম্মান 
প্রদর্শন আল্লাহর মাহাত্ম্যের বিপরীত । এটা একমাত্র তার জন্যেই শোভা 
পায়। 

ইমাম মা'লিক (রঃ) বলেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) ও হযরত ইয়াহ্ইয়া 
(আঃ) পরস্পর খালাতো ভাই ছিলেন। তারা দু'জন একই সময়ে নিজ নিজ 
মায়ের গর্ভে ছিলেন। হযরত ইয়াহ্‌ইয়ার (আঃ) মাতা প্রায়ই হযরত 
মারইয়ামকে (আঃ) বলতেনঃ “আমার এরূপ মনে হচ্ছে যে, আমার পেটের 
সন্তান যেন তোমার পেটের সন্তানের সামনে সিজদা করছে।” এর দ্বারা হযরত 
ঈসার (আঃ) উচ্চ মর্যাদার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। কেননা, আল্লাহ তাআ'লার 
হুকুমে তিনি মৃতকে জীবিত করতেন এবং জন্মাহ্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে ভাল 
করতেন। জমহ্‌রের উক্তি তো এটাই যে, তিনি নয় মাস পর্যন্ত মাতার গর্ভে 
ছিলেন। ইকরামা (রঃ) বলেন, আট মাস পর্যন্ত ছিলেন। তিনি বলেন যে, 
এজন্যেই আট মাস পর্যন্ত থাকা সন্তান প্রায়ই বাচে না । হযরত ইবনু 
আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, হযরত মারইয়াম (আঃ) গর্ভবতী হওয়ার সাথে 
সাথেই হযরত ঈসা (আঃ) জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এটা গারীব উক্তি । 
সম্ভবতঃ আয়াতের বাহ্যিক শব্দ দেখেই তিনি এটা ধারণা করেছেন। কেননা, 
গৰ্ভ পৃথক হওয়া এবং প্রসব বেদনা শুরু হওয়ার বর্ণনা “ 2 "অক্ষরের সাথে 


pr Pl 


রয়েছে। আর “2 অক্ষরটি 4 (পিছনে পিছনে আসা বা পরপরই 
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আসা) এর জন্যে এসে থাকে। কিন্তু এই = বিষয় অনুপাতে হয়ে থাকে। 
যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ 


অর্থাৎ “আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান হতে । অতঃপর 
আমি ওকে শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে। পরে আমি 
শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি জমাট রক্তে; অতঃপর জমাট রক্তকে পরিণত করি 
অস্থিপঞ্জরে ৷” এখানেও দুই জায়গায় > রয়েছে এবং এটাও = এর 
জন্যেই বটে। কিন্তু হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, এই দুই অবস্থায় চল্লিশ 
দিনের ব্যবধান থাকে। কুরআন কারীমের এক জায়গায় রয়েছেঃ 


L222 SF I/2 2s 2272 V9 2 23%2°0 ০/০০ 2 
slr FON se sds J 4) D1 

অর্থাৎ “তুমি কি দেখ নাই যে, আল্লাহ আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, 
অতঃপর যমীন সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে?” (২২৪ ৬৩) এটা স্পষ্টভাবে 
প্ৰকাশমান যে, বৃষ্টি বর্ষণের বহু দিন পরে মাঠ সবুজ শ্যামল হয়ে থাকে। 
অথচ এখানেও “2 'রয়েছে। সুতরাং বুঝা গেল যে, প্রত্যেক জিনিসের 
জন্যে ওর অনুপাতেই হয়ে থাকে। 


সোজা কথা এটাই যে, হযরত মারইয়াম (আঃ) অন্যান্য স্ত্রী লোকদের 
মতই গর্ভধারণের পূর্ণ সময় অতিবাহিত করেন এবং এ সময় তিনি মসজিদেই 
কাটিয়ে দেন । মসজিদে আরো একজন খাদেম ছিলেন। তার নাম ছিল ইউসুফ 
নাজ্জার ৷ তিনি হযরত মারইয়ামকে (আঃ) এ অবস্থায় দেখে তার প্রতি 
কিছুটা সন্ধিহান হয়ে পড়েন। কিন্তু তার সংসার বিমুখতা খোদাভীরুতা, 
ইবাদত বন্দেগী এবং সত্যবাদিতার প্রতি খেয়াল করে তার এঁ সন্দেহ দূরীভূত 
হয়। কিন্তু যত যত দিন অতিবাহিত হয়, তার গর্ভ প্রকাশিত হতে থাকে। 
কাজেই আর তিনি নীরব থাকতে পারলেন না । একদিন আদবের সাথে তাকে 
বললেনঃ “হে মারইয়াম (আঃ)! আপনাকে আমি একটি কথা জিজ্ঞেস করছি, 
অসন্তুষ্ট হবেন না। আচ্ছা বলুন তো, বিনা বীজে গাছ হয়? বিনা দানায় কি 
ফসল হয়? বিনা বাপে কি সন্তান হয়?” হযরত মারইয়াম (আঃ) তার 
উদ্দেশ্য বুঝে ফেললেন তাই, তিনি উত্তরে বললেনঃ “এই সবকিছুই সম্ভব । 
সর্বপ্রথম যে গাছটি আল্লাহ সৃষ্টি করেন তা বিনা বীজেই ছিল। সর্বপ্রথম যে 
ফসল আন্নাহ উৎপন্ন করেন তা বিনা দানাতেই ছিল। আল্লাহ তাআ'লা 


+ 
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সর্বপুথম হযরত আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করেন এবং তার বাপ ছিল না । 
এমনকি মাও ছিল না।” তার এ জবাবে এ লোকটি সব কিছু বুঝে নিলেন 
এবং আল্লাহর শক্তিকে অস্বীকার করতে পারলোনা । 


হযরত মারইয়াম (আঃ) যখন দেখলেন যে, তার কওমের লোকেরা তার 
উপর অপবাদ দিতে শুরু করেছে, তখন তাদেরকে ছেড়ে তিনি বন্থ দূরে চলে 
যান। ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক (রঃ) বলেন যে, যখন গর্ভের অবস্থা 
প্রকাশ হয়ে পড়ে, তখন তার কওম তাকে নানা কথা বলে৷ তারা হযরত 
ইউসুফ নাজ্জারের (রঃ) মত সৎলোকের উপর এই অপবাদ দেয়। তখন তিনি 
তাদের নিকট থেকে সরে পড়েন। না কেউ তাকে দেখতে পায় এবং না তিনি 
কাউকেও দেখতে পান। প্রসব বেদনা উঠে গেলে হযরত মারইয়াম (আঃ) 
একটি খেজুর গাছের নীচে বসে পড়েন । কথিত আছে যে, এই নির্জন স্থানটি 
ছিল বায়তুল মুকাদ্দাসের পূর্ব দিকের কক্ষটি। এটাও একটি উক্তি আছে যে, 
যখন তিনি সিরিয়া ও মিসরের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছেন, তখন তার প্রসব 
বেদনা শুরু হয়। আর একটি উক্তি আছে যে, তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস হতে 
আট মাইল দূরে গিয়েছিলেন। এ বস্তীটির নাম ছিল বাইতে লাহাম। পূর্বে 
মি’'রাজের ঘটনায় একটি হাদীস গত হয়েছে। তাতে রয়েছে যে, হযরত ঈসার 
(আঃ) জন্ম গৃহণের স্থানও ছিল বাইতে লাহাম। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ 
তাআ'লাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 

প্রসিদ্ধ উক্তিও এটাই এবং খৃস্টানরা তো এর উপর একমত ৷ আর 
উপরোক্ত হাদীস দ্বারাও এটাই প্রমাণিত হয় যদি ও হাদীসটি বিশুদ্ধ হয়। 


এ সময় হযরত মারইয়াম (আঃ) মৃত্যু কামনা করতে লাগলেন। কেননা, 
দ্বীনের ফিৎনার সময় এ কামনাও জায়েয ৷ তিনি জানতেন যে, কেউই তাকে 
সত্যবাদিনী বলবে না এবং তার বর্ণিত ঘটনাকে সবাই মনগড়া মনে করবে। 
দুনিয়া তাকে হতবুদ্ধি করে ফেলবে । ইবাদত ও স্থিরতায় বিশৃংখলা সৃষ্টি 
হবে। সবাই তার দুর্নাম করবে। জনগণের মধ্যে খারাপ প্রতিক্রিয়া দেখা 
দিবে। তাই, তিনি বলতে লাগলেনঃ “হায়! এর পূর্বে যদি আমি মরে যেতাম 
এবং যদি আমাকে সৃষ্টি করাই না হতো! হায়! যদি আমি লোকের স্মৃতি হতে 

প্ত হতাম!” লজ্জা শরম তাকে এমনভাবে পরিবেষ্টন করে ফেললো 
যে, তিনি এ কষ্টের উপর মৃত্যুকেই প্রাধান্য দিলেন এবং কামনা করলেন যে, 
যদি তিনি জনগণের স্মৃতি হতে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে পড়তেন। তবে 
কতই না ভাল হতো! না কেউ তাকে স্মরণ করতো, না কেউ খোজ খবর 
নিতো, না তার সম্পর্কে আলোচনা করতো । হাদীস সমূহে মৃত্যু কামনা 
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করতে নিষেধ করা হয়েছে। আমরা এ রিওয়াইয়াতগুলিকে 2 ১ 5% 
এই আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করে দিয়েছি। 


২৪ ৷ ফেরেশতা তার নিন পার্শ্ব হতে or 2 
করে ত g ELE EE 


Loco 172 724 Dr 


তুমি দুঃখ করো না, তোমার do oe 5 i> 3 
এক নহর সৃষ্টি করেছেন। oll es 


২৫। তুমি তোমার দিকে খর্জুর 0 5395 (70) 
বৃক্ষের কাণ্ডে নাড়া দাও, ওটা ০১ ০44 13.72% 
তোমাকে সুপক্ক তাজা খর্জুর ৮৮) $০ b& ৯ 
দান করবে। 


২৬ । সুতরাং আহার কর, পান 2wW/ord 3 ro? r7 21 
করো ও চক্ষু জুড়িয়ে নাও; sts a (YN) 
মানুষের মধ্যে কাউকেও যদি 5 UF eS 
তুমি দেখো তখন বলোঃ আমি 24১7 
দয়াময়ের উদ্দেশ্যে PELE ROR 
মৌনতাবলম্বনের মানত করেছি; 2 129 S207 
সুতরাং আজ আমি কিছুতেই ৩০ 
করবোনা। 

(৯5 <১ এর দ্বিতীয় কিরআত 2৮০ ও রয়েছে। এই 
সম্বোধনকারী ছিলেন হযরত জিবরাঈল (আঃ) ৷ হযরত ঈসার (আঃ) প্রথম 
কাজ তো ওটাই ছিল, যা তিনি তার মাতাকে দোষমুক্ত করা ও পবিত্রতা 
প্রকাশের ব্যাপারে জনগণের সামনে করেছিলেন। এ উপত্যকার নীচের 
পার্শ্বদেশ হতে হযরত মারইয়াম (আঃ) এ চিন্তা ও উদ্বেগের অবস্থায় হযরত 
জিবরাঈল (আঃ) তাকে এইভাবে সান্তনা দান করেছিলেন। এই উক্তিও 
রয়েছে যে, এই সান্তুনামূলক কথা হযরত ঈসাই (আঃ) বলেছিলেন। শব্দ 
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আসেঃ দুঃখ করো না ও চিন্তিতা হয়ো না। দেখো, তোমার পায়ের নীচে 
নির্মল, স্বচ্ছ মিষ্টপানির ঝরণা তোমার প্রতিপালক প্রবাহিত করে দিয়েছেন। 
তুমি এই পানি পান করে নাও । একটি উক্তি এটাও আছে যে, এ ঝর্ণনা বা 
প্রসুবণ দ্বারা স্বয়ং হযরত ঈসাকেই (আঃ) বুঝানো হয়েছে। কিন্তু প্রথম 
উক্তিটিই বেশী প্ৰকাশমান ৷ যেহেতু এই পানির বর্ণনার পরেই খাবারের বর্ণনা 
দেয়া হয়েছে ৷ বলা হয়েছেঃ যাও, খেজুরের এই গাছটিকে নাড়া দাও । এর 
থেকে টাটকা ও পুষ্ট খেজুর ঝরে পড়বে’ কথিত আছে যে, এ খেজুরের 
গাছটি শুকিয়ে গিয়েছিল। আবার এ উক্তিও আছে যে, ওটা ফল দানকারীই 
ছিল। বাহ্যতঃ জানা যাচ্ছে যে, এ সময় এ গাছটি খেজুর শূন্য ছিল। কিন্তু 
হযরত মারইয়াম (আঃ) ওটা নাড়া দেয়া মাত্রই মহান আল্লাহর কুদরতে তার 
থেকে খেজুর ঝরে পড়তে থাকে। তার কাছে খাদ্য ও পানীয় সবকিছুই 
মওজুদ হয়ে গেল। আর তাকে পানাহারের অনুমতি দেয়া হলো । বলা হলোঃ 
‘খাও, পান কর ও চক্ষু জুড়িয়ে নাও । 

হযরত আমরা ইবনু মায়মূন (রাঃ) বলেছেন যে, নিফাস বিশিষ্টা (নতুন 
সন্তান প্রসবকারিণী) মহিলাদের জন্যে টাটকা খেজুর ও শুষ্ক খেজুর অপেক্ষা 
উত্তম খাদ্য আর কিছুই নেই । 

হযরত আলী ইবনু আবি তা'লিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “তোমরা খেজুর বৃক্ষের সম্মান করো। কেননা, 
এটাকে এ মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে যা দ্বারা হযরত আদম (আঃ) সৃষ্টি 
হয়েছিলেন। এটা ছাড়া অন্য কোন গাছ নর ও মাদী মিলিত হয়ে ফলে না। 
স্ত্রী লোকদেরকে তাদের সন্তান প্রসবের সময় টাটকা খেজুর খেতে দেবে। না 
পেলে শুষ্ক খেজুরই যথেষ্ট । আল্লাহ তাআ'’লার নিকট অন্য কোন গাছ এর 
চেয়ে বেশী মর্যাদা সম্পন্ন নয়। এ কারণেই এর নীচে হযরত মারইয়াম (আঃ) 
অবতারিতা হন৷” > | 

£5 এর অন্য কিরআত ০৯১ও ৯ ১ ও রয়েছে। সব 
কিরআতের ভাবার্থ একই । 

এরপর ইরশাদ হচ্ছেঃ তুমি কারো সাথে কথা বলো না, শুধু ইশারা 
ইঙ্গিতে তাদেরকে বুঝিয়ে দাও যে, তুমি রোযা রেখেছো। কিংবা উদ্দেশ্য এই 
যে, তাদের রোযায় কথা বলা নিষিদ্ধ ছিল অথবা ভাবার্থ হচ্ছেঃ আমি কথা 
বলা থেকেই রোযা রেখেছি । অর্থাৎ আমাকে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। 
১. এ হাদীসটি ইবনু আবি হা'তিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটা সম্পর্ণর্ূপে 
মুনকার বা অস্বীকার্য। 
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হারেসা (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ ‘আমি হযরত ইবনু মাসউদের 
(রাঃ) নিকট অবস্থান করছিলাম । এমন সময় দু'জন লোক তার নিকট আগমন 
করে। তাদের একজন সালাম করলো’ কিন্তু অন্যজন সালাম করলো না 
তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ “তোমার সালাম না করার কারণ কি?” তার 
সঙ্গীরা উত্তরে বললোঃ “আজ কারো সাথে কথা না বলার সে কসম 
খেয়েছে” তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) তাকে বললেনঃ 
“তুমি লোকদের সাথে কথা বলো ও তাদেরকে সালাম দাও । এটা তো ছিল 
শুধু হযরত মারইয়ামের (আঃ) জন্য । কেননা, আল্লাহ তাআ'লা তার 
তা ও মাহাত্ম্য প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। এজন্যে তার পক্ষে ওটা 

শর ছিত | ১ 


হযরত আবদুর রহমান ইবনু যায়েদ (রঃ) বলেন যে, যখন হযরত ঈসা 
(আঃ) তার মাতাকে বলেনঃ “আপনি বিচলিতা হবেন না।’’ তখন তার 
মাতা হযরত মারইয়াম (আঃ) বলেনঃ কিরূপে আমি বিচলিতা না হই? 
আমার স্বামী নেই এবং আমি কারো অধিকারীভুক্ত বাদী বা দাসীও নই । 
দুনিয়াবাসী বলবে যে, এ সন্তান কিরূপে হলো? আমি তাদের সামনে কি 
জবাব দেবো? তাদের সামনে আমি কি ওযর পেশ করবো? হায়! যদি আমি 
ইতিপূর্বেই মরে যেতাম! যদি আমি লোকের স্মৃতি হতে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত 
হয়ে যেতাম!” এ সময় হযরত ঈসা (আঃ) বলেছিলেনঃ “আম্মাজান! কারো 
সামনে কিছু বলার আপনার কোন প্রয়োজন নেই । যা কিছু বলার আমিই 
বলবো । আমিই আপনার জন্যে যথেষ্ট । মানুষের মধ্যে কাউকেও যদি আপনি 
দেখেন, তবে বলবেনঃ ‘আমি দয়াময়ের উদ্দেশ্যে মৌনতাবলনম্বনের মানত 
করেছি। সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের সাথে বাক্যালাপ করবো 
না।” তিনি বলেন যে, এগুলি সবই হযরত ঈসার (আঃ) তার মাতার 
উদ্দেশ্যে উক্তি । অহাবও (রঃ) এরূপই বলেছেন। 


৭। অতঃপর সে সন্তানকে নিয়ে oe TB 
lh oS (YY) 


তার সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত iH 

En Ad B23, 22০ (2 2 
হলো; তারা বললোঃ হে De Xl 
মারইয়াম (আঃ) তুমি তো এক SOA 
অড়ুত কাণ্ড করে বসেছো! ob ৮ ত 


১. এটা ইসহাক (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এটা ইবনু আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন । 


wwwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ মারইয়াম ১৯ ১৪১ 


২৮। হে হারণ ভগ্নী তোমার পিতা 
অসৎ্ব্যক্তি ছিল না এবং 
তোমার মাতাও ছিল না 
ব্যভিচারিণী। 


২৯। অতঃপর মারইয়াম (আঃ) 
ইঙ্গিতে সন্তানকে দেখালো; 
তারা বললোঃ যে কোলের শিশু 
তার সাথে আমরা কেমন করে 
কথা বলবো? 


৩০। সে বললোঃ আমি তো 
আল্লাহর দাস; তিনি আমাকে 
কিতাব দিয়েছেন, আমাকে নবী 
করেছেন। 


৩১। যেখানেই আমি থাকি না 
কেন, তিনি আমাকে আশিস- 
ভাজন করেছেন, তিনি আমাকে 
নির্দেশ দিয়েছেন যত দিন 
জীবিত থাকি, তত দিন নামায 
ও যাকাত আদায় করতে। 


৩২ । আর আমার মাতার প্রতি 
অনুগত থাকতে এবং তিনি 
আমাকে করেন নাই উদ্ধত ও 
হতভাগ্য । 


৩৩ । আমার প্রতি ছিল শান্তি, 
যেদিন আমি জন্ম লাভ করেছি 
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ও শান্তি থাকবে যেদিন আমার » 
AAA 230/০৬? 2 
মৃত্যু হবে ও যেদিন আমি 223 ৩০৮! ১৮2৩০: 


জীবিত অবস্থায় পুনরুত্িত 6 2-22 
হবো। 0 > ০! 


হযরত মারইয়াম (আঃ) আল্লাহ তাআ'’লার এই হুকুমও মেনে নেন এবং 
নিজের শিশু সন্তানকে কোলে নিয়ে জনগণের নিকট হাজির হন। তাকে এ 
অবস্থায় দেখা মাত্রই প্রত্যেকে দাতে আঙ্গুল কাটে এবং সবারই মূখ দিয়ে 
বেরিয়ে পড়েঃ “মারইয়াম (আঃ)! তুমি তো বড়ই মন্দ কাজ করেছো!” 
নাউফ বাকারী (রঃ) বলেন যে, লোকেরা হযরত মারইয়ামকে (আঃ) খোজে 
বের হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআ’লার কি মাহাত্ম্য যে, তারা কোথাও তাকে 
খুঁজে পায় নাই । পথে একজন রাখালের সাথে তাদের সাক্ষাৎ হলে তারা 
তাকে জিজ্ঞেস করেঃ “এরূপ এরূপ ধরণের কোন স্ত্রী লোককে এই জঙ্গলের 
কোন জায়গায় দেখেছো কি?’’ উত্তরে সে বলেঃ “না তো । তবে রাত্রে আমি 
এক বিস্ময়কর দৃশ্য দেখেছি। আমার এই সব গরু এই উপত্যকার দিকে 
সিজদায় পড়ে গিয়েছিল। ইতিপূর্বে আমি কখনো এরূপ দেখি নাই । আমি 
স্বচক্ষে এদিকে এক নূর (জ্যোতি) দেখেছি।” লোকগুলি এ নিশানা ধরে 
চলতে শুরু করে। এমতাবস্থায় তারা হযরত মারইয়ামকে (আঃ) দেখতে পায় 
যে, তিনি সন্তানকে কোলে করে এগিয়ে আসছেন। লোকগুলিকে দেখে 
সেখানেই তিনি সন্তানকে কোলে নিয়ে বসে পড়েন। তারা সবাই তাকে ঘিরে 
ফেলে এবং বলতে থাকেঃ “হে মারইয়াম (আঃ)! তুমি তো এক অদভুত কাণ্ড 
করে বসেছো ৷” তারা তাকে হারূণের ভগ্নী বলে সম্বোধন করার কারণ এই যে, 
তিনি হযরত হারূণের (আঃ) বংশেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অথবা হয়তো তার 
পরিবারের মধ্যে হারণ নামক একজন সৎ লোক ছিলেন এবং তিনি ইবাদত 
বন্দেগী ও আধ্যাত্মিক সাধনায় তাকেই অনুসরণ করছিলেন। এজন্যেই তাকে 
হারূণের ভগ্নী বলা হয়েছে । আবার কেউ কেউ বলেন যে, হারূণ নামক 
একজন দুষ্ট লোক ছিল। এজন্যে লোকেরা -উপহাস করে তাকে হারূণের বোন 
বলেছিল এসব উক্তি হতে সবচেয়ে বেশী গারীব উক্তি হলো এই যে, তিনি 
হযরত হারূণের (আঃ) ও হযরত মূসার (আঃ) সহদরা ভগ্নী ছিলেন, যাকে 
হযরত মূসার (আঃ) মাতা হযরত মুসাকে বাক্সে ভরে সমুদ্রে নিক্ষেপ করার 
সময় বলেছিলেনঃ “তুমি এই বাক্সের পিছনে পিছনে সমুদ্রের ধার দিয়ে 
এমনভাবে চলবে যে, কেউ যেন বুঝতেই না পারে।” কিন্তু এই উক্তিটি 
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একেবারে ভুল ও ভিত্তিহীন । কেননা, কুরআন কারীম দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, 
হযরত (আঃ) বাণী ইসরাঈলের শেষ নবী ছিলেন। ত তার পরে শুধু 
খাতামুল আশ্বিয়া হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ) নবী হন। আর হযরত আবৃ 
হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ “আমিই 
হযরত ঈসা ইবনু মারইয়ামের (আঃ) সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী কেননা, 
আমার ও তার মাঝে অন্য কোন নবীর আবির্ভাব হয় নাই ।” 2 

সুতরাং যদি মুহাম্মদ ইবনু কা'ব কারাযীর (রঃ) উক্তি সঠিক হয় যে, 
হযরত ঈসার (আঃ) মাতা হযরত মারইয়াম (আঃ) হারূণের (আঃ) ভগ্নী 
ছিলেন, তবে এটা মানতে হবে যে, তিনি হযরত দাউদ (আঃ) ও হযরত 
সুলাইমানের (আঃ) পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন। কেননা, কুরআন কারীমে 
বিদ্যমান রয়েছে যে, হযরত দাউদ (আঃ) হযরত মূসার (আঃ) পরে 
এসেছেন। আয়াত গুলি হলোঃ 


1p? 2 
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এই আয়াতগুলিতে হযরত দাউদের (আঃ) ঘটনা এবং তার জালৃতকে 
হত্যা করার বর্ণনা রয়েছে। আর এতে এই শব্দ বিদ্যমান রয়েছে যে, এটা 
হযরত মূসার (আঃ) পরের ঘটনা ৷ তিনি যে ভুল বুঝেছেন তার কারণ এই 
যে, তাওরাতে আছেঃ যখন হযরত মূসা (আঃ) বাণী ইসরাঈলসহ সমুদ্র 
অতিক্ৰম করেন এবং ফিরাউন তার কওমসহ পানিতে নিমজ্জিত হয়, তখন 
মারইয়াম বিনতে ইমরান, যিনি হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত হারূণের 
(আঃ) ভগ্নী ছিলেন, অন্যান্য স্ত্রীলোকসহ দফ (এক প্রকার বাদ্য যন্ত্র) বাজিয়ে 
আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করতঃ তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তাওরাতের এই 
ইবারত থেকেই কারাযী (রঃ) মনে করে নিয়েছেন যে, এ মারইয়ামই হযরত 
ঈসার (আঃ) মাতা ছিলেন। অথচ এটা সম্পূর্ণ ভুল । হতে পারে যে, হযরত 
মুসার (আঃ) বোনের নামও মারইয়াম ছিল কিন্তু এ মারইয়াম যে ঈসার ' 
BE SE TUE বরং এটা অসম্ভব । হতে পারে 
যে, দু'জনের একই নাম । একজনের নামে অন্যের নাম রাখা হয়ে থাকে। বাণী 
ইসরাঈলের তো এটা অভ্যাসই ছিল যে, তারা তাদের নবী ও ওয়ালীদের 
নামে নিজেদের নাম রাখতো । 


১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে । 
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হযরত মুগীরা ইবনু শু'বা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “রাসূলুল্লাহ 
(সাঃ) আমাকে নাজুরানে প্রেরণ করেন। সেখানে আমাকে বৃস্টানরা জিজ্ঞেস 
করেঃ “তোমরা ৩১ ভু পড়ে থাকো ৷ অথচ হযরত মূসা (আঃ) তো 
হযরত ঈসার (আঃ) বন্ধ পূর্বে অতীত হয়েছেন?” এ সময় আমি তাদের এই 
শের কোন জবাব দিতে পারলাম না। মদীনায় ফিরে এসে আমি রাসূলুল্লাহর 
(সাঃ) সামনে ওটা বর্ণনা করলাম তিনি বলেনঃ “তুমি তো তাদেরকে এ 
সময়েই এ উত্তর দিতে পারতে যে, লোৱা তালের সুবা নবী ও /াং 
লোকদের নামে তাদের সন্তানদের নাম বরাবরই রেখে আসতো ৷” 


বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত কা’ব (রাঃ) বলেছিলেনঃ “এই হারূণ 
হযরত মূসার (আঃ) ভাই হারূণ (আঃ) নন” উম্মুল মু'মিনীন হযরত 
আয়েশা (রাঃ) হযরত কা’বের (রাঃ) একথা অস্বীকার করেন। তখন হযরত 
কা’ব (রাঃ) তাকে বলেনঃ “যদি আপনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হতে কিছু শুনে 
থাকেন, তবে আমি তা মানতে সম্মত আছি । অন্যথায় ইতিহাসের সাক্ষ্য 
হিসেবে তো তাদের মাঝে ছয় শ বছরের ব্যবধান রয়েছে।” তার একথা শুনে 
হযরত আয়েশা (রাঃ) নীরব হয়ে যান। ২ 


হযতর কাতাদা (রঃ) বলেন যে, হযরত মারইয়ামের (আঃ) পরিবার ও 
বংশের লোক উপরের স্তর হতেই সৎ ও দ্বীনদার ছিলেন এবং এই দ্বীনদারী 
যেন বরাবরই উত্তরাধিকার সূত্রে চলে আসছিল। কতকগুলি লোক এরূপই 
হয়ে থাকেন। আবার কতক পরিবার ও বংশ এর বিপরীতও হয় যে, উপরের 
স্তর থেকে নীচের স্তর পর্যন্ত সবাই খারাপ হয়। এই হারূণ বড়ই বুযুর্গ লোক 
ছিলেন। এই কারণেই বাণী ইসরাঈলের মধ্যে ‘হারূণ’ নাম রাখার 
সাধারণভাবে প্রচলন হয়ে যায়। এমন কি বর্ণিত আছে যে, যেই দিন এই 
হারূণের জানাযা বের হয় সেই দিন তার জানাযায় এ হারূণ নামেরই চল্লিশ 
হাজার লোক শরীক হয়েছিল। 


হযরত মারইয়ামের (আঃ) কওম তাকে তিরস্কারের সুরে বলেঃ “কি করে 
তুমি এরূপ অসৎ কাজ করলে? তুমি তো ভাল ঘরের মেয়ে! তোমার পিতা- 
মাতা উভয়েই ভাল ছিলেন। তোমার পরিবারের সমস্ত লোকই পবিত্র । 
এতদসত্ত্বেও কি করে তুমি একাজ করতে পারলে?” কওমের এই ভর্সনা মূলক 
কথা শুনে হযরত মারইয়াম (আঃ) নির্দেশ অনুযায়ী তার শিশু সন্তানের দিকে 
১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে। সহীহ মুসলিমেও এটা রয়েছে। ইমাম 


তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান গারীব বলেছেন। 
২. এই ইতিহাসের ব্যাপারে কিছু চিন্তা বিবেচনার অবকাশ রয়েছে । . 
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ইশারা করেন। তারা তার মর্যাদা স্বীকার করে নাই বলে তাকে অন্যায়ভাবে 
অনেক কিছু বললো । তারা বললোঃ “তুমি কি আমাদেরকে পাগল পেয়েছো 
যে, আমরা তোমার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে তোমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবো? 
সে আমাদেরকে কি বলবে?’ ইতিমধ্যেই হযরত ঈসা (আঃ) মায়ের কোল 
থেকেই বলে উঠলেনঃ “হে লোক সকল! আমি আল্লাহর একজন দাস৷” 
হযরত ঈসার (আঃ) প্রথম উক্তি ছিল এটাই | তিনি মহান আল্লাহর পবিত্রত৷ 
ও শ্রেষ্ঠত্ব বৰ্ণনা করলেন এবং নিজের দাসত্বের কথা ঘোষণা করলেন। তিনি 
আল্লাহ তাআ'’লার ‘যাত' বা সত্তাকে সন্তান জন্মদান হতে পবিত্র বলে ঘোষণা 
দিলেন, এমনকি তা সাব্যস্ত করে দিলেন। কেননা, সন্তান দাস হয় না। 
অতঃপর তিনি বললেনঃ “আল্লাহ আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে 
নবী করেছেন।” এতে তিনি তার মাতার দোষমুক্তির বর্ণনা দিয়েছেন এবং 
দলীলও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ “আমাকে আল্লাহ তাআ'লা নবী 
করেছেন এবং কিতাব দান করেছেন” 

বর্ণিত আছে যে, যখন এঁ লোকণ্ডলি হযরত মারইয়াম (আঃ) কে তিরস্কার 
করছিল এ সময় হযরত ঈসা (আঃ) তার দুধ পান করছিলেন তাদের এ 
তিরস্কার বাণী শুনে তিনি স্তন থেকে মুখ টেনে নেন এবং বাম পার্শ্বে ফিরে 
তাদের দিকে মুখ করে এই উত্তর দেন। কথিত আছে যে, এই উক্তির সময় 
তার অঙ্গুলী উখ্বিত ছিল এবং হাত কাধ পর্যন্ত উচু ছিল। ইকরামা (রঃ) 
বলেন যে, ‘আমাকে কিতাব দিয়েছেন' তার এই উক্তির ভাবার্থ হচ্ছেঃ 
আমাকে কিতাব দেয়ার ইচ্ছা করেছেন। এটা পূর্ণ হবেই । হযরত আনাস 
(রাঃ) বলেন যে, জন্ম গ্রহণের সময়েই হযরত ঈসার (আঃ) সব কিছু মুখস্থ 
ছিল এবং তাকে সব কিছু শিখিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছিল। > হযরত ঈসা 
(আঃ) আরো বলেনঃ “যেখানেই আমি থাকি না কেন, তিনি (আল্লাহ) 
আমাকে আশিস ভাজন করেছেন। আমি মানুষকে কল্যাণের কথা শিক্ষা দেবো 
এবং তারা আমার দ্বারা উপকৃত হবে৷” 

বান্‌ মাখযুম গোত্রের গোলাম অহাব ইবনু অর্দ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে 
যে, একজন আ'লেম তার চেয়ে বড় একজন আ'’লেমের সাথে সাক্ষাৎ করে 
তাকে জিন্তেস করেনঃ “আল্লাহ আপনার উপর দয়া করুন! বলুন তো, আমার 
কোন আমল আমি ঘোষণা বা প্রচার করতে পারি?" উত্তরে তিনি বলেনঃ 
“ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ ৷ কেননা, এটাই হচ্ছে 
আল্লাহর দ্বীন যা সহ তিনি তার নবীদেরকে তার বান্দাদের নিকট পাঠিয়েছিলেন। 


১. কিন্তু এই উক্তিটির সনদ ঠিক নয়। 
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সমস্ত ধর্মশাস্ত্রবিদ এ বিষয়ে একমত যে, হযরত ঈসার (আঃ) এই সাধারণ 
বরকত দ্বারা ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ ততে নিষেধকেই বুঝানো 
হয়েছে । তিনি যেখানেই আসতেন, যেতেন, উঠতেন ও বসতেন সেখানেই 
তার একাজ তিনি চালু রাখতেন। আল্লাহর কথা মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে 
দিতে তিনি কখনো কার্পণ্য করতেন না । 
হযরত ঈসা (আঃ) আরো বলেনঃ “আল্লাহ তাআলা আমাকে নির্দেশ 
দিয়েছেন যে, যতদিন আমি জীবিত থাকবো, ততদিন যেন নামায পড়ি ও 
যাকাত প্রদান করি।” আমাদের নবীকেও (সঃ) এই নির্দেশই দেয়া হয়েছিল। 
তার ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছেঃ 
#2 ENA LAAN ANA IE 
CED) DSL I> DAS! 
অর্থাৎ “মৃত্যু পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদতে লেগে থাকো ।” 
(১৫৪ ৯৯) সুতরাং হযরত ঈসাও (আঃ) বলেনঃ ‘আল্লাহ তাআলা আমার 
মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এ দুটি কাজ আমার উপর ফরয করে দিয়েছেন । এর দ্বারা 
 তকদীর সাব্যস্ত হয় এবং যারা তকদীরকে অস্বীকার করে তাদের দাবী খণ্ডন 
করা হয়ে যায়। 


অতঃপর তিনি বলেনঃ আল্লাহ তাআ’লার আনুগত্যের সাথে সাথে 
আমাকে এ হুকুমও দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন আমার মাতার প্রতি অনুগত 
থাকি। কুরআন কারীমে এ দুটি বর্ণনা প্রায়ই একই সাথে দেয়া হয়েছে । যেমন 
মহান আল্লাহ বলেছেনঃ 
Yb ১৮2 RA NI3I3I2LD 27 2" 1 
LAL ESS HB 5S 
অর্থাৎ “তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন, তিনি ছাড়া অন্য কারো 
ইবাদত না করতে ও পিতা-মাতার প্রতি সদ্্যবহার করতে ৷” (১৭৪ ২৩) 
অন্য এক জায়গায় আছেঃ 


LIA Hr 282 
- Dis 


অর্থাৎ “তুমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো আমার ও তোমার পিতা-মাতার ৷” 
(৩১৪ ১৪) 
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তিনি বলেনঃ তিনি (আল্লাহ) আমাকে উদ্ধত ও হতভাগ্য করেন নাই । 
আল্লাহ তাআ’লা আমাকে এমন উদ্ধত করেন নাই যে, আমি তার ইবাদত 
এবং আমার মাতার আনুগত্যের ব্যাপারে অহংকার করি এবং হতভাগ্য হয়ে 
যাই । সুফিয়ান সাওরী (রঃ) বলেন যে, ££ ও ২5 হলো এ ব্যক্তি 
যে ক্রোধের সময় কাউকেও হত্যা করে ফেলে। পূর্ব যুগীয় কোন কোন মনীষী 
বলেছেন যে, পিতা-মাতার অবাধ্য সেই হয়, যে উদ্ধত ও হতভাগ্য হয়। 
দুশ্চরিত্র সেই হয়, যে গর্ব ও অহংকার করে। 


বর্ণিত আছে যে, একটি স্ত্রী লোক হযরত ঈসার (আঃ) মু'জিযাগ্তলি দেখে 
তাকে বলেঃ “এ পেট কতই না বরকতময়, যে পেট আপনাকে বহন করেছে 
এবং এ সন্তান কতইনা কল্যাণময়, যে আপনাকে দুধ পান করিয়েছে।” তার 
একথার জবাবে হযরত ঈসা (আঃ) বলেনঃ “এ ব্যক্তির জন্যে সুসংবাদ, যে 
আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, অতঃপর ওর অনুসরণ করে এবং উদ্ধত ও 
হতভাগ্য হয় না৷” : 


এরপর হযরত ঈসা (আঃ) বলেন, আমার প্রতি ছিল শাস্তি যেদিন আমি 
জন্ম লাভ করেছি ও শান্তি থাকবে যে দিন আমার মৃত্যু হবে এবং যেদিন 
জীবিত অবস্থায় আমি পুনরুখিত হবো ৷’ এর দ্বারাও হযরত ঈসার (আঃ) 
দাসত্ব এবং সমস্ত মাখলুকের মত তিনিও যে আল্লাহর এক মাখলুক, এটা 
প্রমাণিত হচ্ছে। সমস্ত মানুষ যেমন অস্তিত্বহীনতা হতে অস্তিত্বে এসেছে, 
অনুরূপ ভাবে তিনিও অস্ত্রিতহীনতা হতে অস্তিত্বে এসেছেন। অতঃপর তিনি 
মৃত্যুরও স্বাদ গ্রহণ করবেন। অতঃপর কিয়ামতের দিন জীবিত অবস্থায় 
পুনরুখিতও হবেন। তবে এই তিনটি অবস্থা অত্যন্ত কঠিন হওয়া সত্বেও তার 
জন্যে এটা সহজ হয়ে যাবে। তার মধ্যে কোন উদ্বেগ ও ভয়-ভীতি থাকবে 
না; বরং তিনি পূর্ণভাবে শান্তি লাভ করবেন। তার উপর আল্লাহর দুরূদ ও 
সালাম বর্ষিত হোক। 


৩৪। এই মারইয়াম তনয় ঈসা ০০, ০2 ০! 
(আঃ); আমি বললাম সত্য ৮ গো! 5 ১ 76) 
কথা, যে বিষয়ে তারা বিতর্ক ad SH SDI 


করে। {2222 / 
F O02 rd 
ES Ged w 
৩৫। সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহর x lad SU GG (0) 
কাজ নয়, তিনি পবিত্র, 4 2% 593১০9 ০ 


. ৰ্ স্ w 
মহিমাময়; তিনি যখন কিছু স্থির গোঁ ত এ 2১৮ 
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করেন তখন বলেনঃ ‘হও’ এবং 
তা হয়ে যায়। 


৩৬ । আল্লাহই আমার প্রতিপালক 


225 1° “+/+ 


TEES 


22 Br 2220 


> CE PEIN 2 
সুতরাং তার ইবাদত করো, Vt J 2 EES 
এটাই সরল পথ। 5°? 

Omi 


৩৭। অতঃপর দলগুলি নিজেদের 


2 ক তপ 2 ৰ 
Lol ASS (IV 
মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করলো। OHA Al 


239/04, 722 Du 92,2, 


সুতরাং এই কাফিরদের একমহান 135 2 + = 
দিবসের আগমনে ভীষণ দুর্দশা Seu 
রয়েছে। 


আল্লাহ তাআলা স্বীয় রাসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফাকে (সঃ) বলছেনঃ 
হযরত ঈসার (আঃ) ঘটনার ব্যাপারে যে লোকদের মতানৈক্য ছিল, ওর মধ্যে 
যা সঠিক, তা আমি বর্ণনা করলাম। 022 এর দ্বিতীয় পঠন {১5 ও 
রয়েছে। হযরত ইবনু মাসউদের (রাঃ) কিরআতে 5০D রয়েছে। 
525 শব্দের ‘৫১' কে £৯ বা পেশ দিয়ে পড়াই বেশী প্রকাশমান। 
আল্লাহ তাআ'লার নিয্নের উক্তিটিই এর প্রমাণ । তিনি বলেনঃ 


L242 2973 LUO Ls 2 & 24 


EE PE El 


অর্থাৎ “এটা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে সত্য, সুতরাং তুমি সন্দেহ 
পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।” (৩ঃ ৬০) হযরত ঈসা (আঃ) যে 
আল্লাহর নবী ও বান্দা ছিলেন এ কথা বলার পর আল্লাহ তাআলা নিজের 
সত্তার পবিত্রতা বর্ণনা করছেন। তার মাহাত্ম্যের এটা সম্পূর্ণ বিপরীত যে, 
তার সন্তান হবে। অজ্ঞ ও যালিম লোকেরা যে এই গুজব রটিয়ে ফিরছে তার 
থেকে মহান আল্লাহ সম্পূর্ণরূপে পবিত্র এবং তিনি এর থেকে দূরে রয়েছেন। 
তিনি যে কাজের ইচ্ছা করেন, সে জন্যে তার কোন উপকরণের প্রয়োজন হয় 
না। তিনি শুধু মাত্র বলেনঃ ‘হও’ আর তেমনই তা হয়ে যায়। একদিকে হুকুম 
এবং অন্যদিকে জিনিস মওজুদ । যেমন তিনি বলেনঃ 
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a E-Fed 2d edl core? 2 col 
| el IG5 5 BE" ITA Ls sd 0! 


br caw 3377 du 2 2 BILL 


fe 4 ET I Sh we Bl - ENG 


অর্থাৎ “নিশ্চয়ই ঈসার (আঃ) আশ্চর্য অবস্থা আল্লাহর নিকট আদমের 
(আঃ) আশ্চর্য অবস্থার ন্যায়, তাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করলেন, তৎপর তা (র- 
কালব)কে বললেনঃ (সজীব) হয়ে যাও, তখনই তা (সজীব) হয়ে গেলো 
এই বাস্তব ঘটনা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে; সুতরাং তুমি সংশয়ীদের 
. তন্তৰ্ভুক্ত হয়ো না৷” 


হযরত ঈসা (আঃ) তার কওমকে বললেনঃ আল্লাহই আমার প্রতিপালক 
ও তোমাদের প্রতিপালক । সুতরাং তোমরা তারই ইবাদত করো, এটাই সরল 
পথ! এটাই আমি আল্লাহ তাআ’লার নিকট থেকে নিয়ে এসেছি । যারা এর 
অনুসরণ করবে তারা সুপথ প্রাপ্ত হবে এবং যারা এর বিপরীত করবে তারা 
পথভ্রষ্ট হবে। 


হযরত ঈসা (আঃ) নিজের সম্পর্কে এইরূপ বর্ণনার পরেও আহলে 
কিতাবের দলগুলি নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করলো । ইয়াহ্‌দীরা বললো 
যে, (নাউযুবিল্লাহ) তিনি জারজ সন্তান। তাদের উপর আল্লাহর লা’নত বর্ষিত 
হোক যে, তারা তার একজন উত্তম রাসূলের উপর জঘন্য অপবাদ দিয়েছে । 
তারা বলেছে যে, তার এই কথা বলা ইত্যাদি সবই জাদু । অনুরূপভাবে 
খৃস্টানরাও বিভ্রান্ত হয়ে বলতে শুরু করেছে যে, তিনি তো স্বয়ং আল্লাহ এবং 
এই কথা আল্লাহরই কথা । অন্যেরা বলেছে যে, তিনি আল্লাহর পুত্র । আরো 
অন্যেরা বলেছে যে, তিনি তিন মা’বুদের মধ্যে এক মা’বূদ । তবে একটি দল 
প্রকৃত ঘটনা মুতাবেক বলেছে যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল ৷ 
এটাই হচ্ছে সঠিক উক্তি । হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে মুসলমানদের আকীদা 
এটাই । আর মু'মিনদেরকে আল্লাহ তাআ'*লা এই শিক্ষাই দিয়েছেন। 

বর্ণিত আছে যে, বাণী ইসরাঈলের এক সম্মেলন হয়। তারা চারটি দল 
ছাঁটাই করে এবং প্রত্যেক কওম নিজ নিজ আলেমকে পেশ করে। এটা হযরত 
ঈসার (আঃ) আকাশে উঠে যাওয়ার পরের ঘটনা । এখন চারটি দলের চারজন 
আলেমের মধ্যে হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে মতানৈক্য হয়। একজন বলে 
যে, তিনি নিজেই আল্লাহ ছিলেন। তিনি যত দিন ইচ্ছা দুনিয়ায় অবস্থান 
করেছেন। যাকে ইচ্ছা জীবিত রেখেছেন এবং যাকে ইচ্ছা মেরে ফেলেছেন। 
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তার পর তিনি আকাশে উঠে গেছেন। এই দলটিকে ইয়াকূবিয়্যাত বলা হয় । 
বাকী তিনটি দলের তিনজন আ’লেম এ আলেমকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে। তখন 
এঁ তিন জনের দুজন তৃতীয়জনকে বলেঃ “তোমার ধারণা ও মতামত কি?” 
সে বললোঃ “তিনি আল্লাহর পুত্র ছিলেন।” এই দলটির নাম নাসতুরিয়্যাহ । 
অবশিষ্ট দু'জন এ তৃতীয় জনকে বললোঃ “তুমিও ভুল বললে ৷’’ অবশিষ্ট 
দু'জনের একজন অপরজনফকে বললোঃ “তুমি তোমার মতামত পেশ কর” 
সে বললোঃ “আমার তো আকীদা এই যে, তিনি তিন মা'’বূদের এক মা'বৃদ। 
এক মা'বৃদ আল্লাহ, দ্বিতীয় মা’বৃদ এই ঈসা (আঃ) এবং তৃতীয় মা'বুদ তার 
মাতা মারইয়াম (আঃ) ৷” এই দলটির নাম ইসরাঈলিয়্যাহ । আর দলটিই 
ছিল খৃষ্টানদের বাদশাহ । তাদের সবার উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক । 
চুতৰ্থ জন বললোঃ “তোমরা সবাই মিথ্যাবাদী । হযরত ঈসা (আঃ) ছিলেন 
আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল ৷ তিনি ছিলেন আল্লাহর কালেমা এবং তারই 
নিকট হতে প্রেরিত আল্লাহর রূহ।” এই দলটি মুসলমান । আর এরাই ছিল 
সঠিক পথের অনুসারী । তাদের মধ্যে যার অনুসারী যে দল ছিল সেই দল 
তার উক্তির উপরই চলে গেলো এবং তারা পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহ শুরু করে 
দিলো । সৰ্বযুগে মুসলমানদের সংখ্যা কম থাকে বলে এ সব দল মুসলমানদের 
উপর বিজয় লাভ করলো । আল্লাহ তাআ'লার উক্তির তাৎপর্য এটাই যে, তারা 
এমন লোকদেরকে হত্যা করতো মানুষের মধ্যে যারা ন্যায়ের আদেশ করতো । 


এঁতিহাসিকদের বর্ণনা এই যে, বাদশাহ কুসতুনতীন তিনবার খৃস্টানদের 
একত্ৰিত করে। শেষ বারের সম্মেলনে তাদের দু’ হাজার এক শ’ সত্তর জন 
আ’লেম একত্রিত ছিল। কিন্তু তারা সবাই হযরত ঈসার (আঃ) ব্যাপারে 
বিভিন্ন মতাবলন্বী ছিল। এক শ’ জন এক কথা বললে সত্তর জন অন্য কথা 
বলে । পঞ্চাশ জন আরো অন্য কিছু বলে। ষাট জনের আকীদা অন্য । 
প্রত্যেকের মত একে অপরের বিপরীত ছিল। সবচেয়ে বড় দলটির লোক 
ংখ্যা ছিল তিনশ ষাট । বাদশাহ এই দলের লোক সংখ্যা বেশী দেখে এই 
দলভুক্ত হয়ে যায়। রাজ্যের মঙ্গল এতেই ছিল । সুতরাং তার রাজনীতি 
তাকে এই দলের প্রতিই মনোযোগী করলো । সে অন্যান্য সমস্ত দলকে বের 
করে দিলো । আর এদের জন্যে সে ‘আমানাতে কুবরা’ এর প্রথা আবিষ্কার 
করলো । প্রকৃত পক্ষে এটাই হচ্ছে জঘন্যতম খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা । 
এখন এ আলেমদের দ্বারা সে শরীয়তের মাসআলার কিতাবগুলি লিখিয়ে 
নিলো । আর রাজ্যের বহু রীতি-নীতি এবং শহরের জরুরী বিষয়গুলি 
শরীয়তরূপে তার মধ্যে দাখিল করে দিলো সে অনেক কিছু নতুন নতুন বিষয় 
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আবিষ্কার করলো । এভাবে প্রকৃত দ্বীনে মাসীহ্র রূপ পরিবর্তন করে একটা 
সংমিশ্ৰিত দ্বীন তৈরী করলো । আর জনগণের মধ্যে ওটা আইন রূপে চালু 
করে দিলো । তখন থেকে দ্বীনে মাসীহ্‌ বলতে এটাকেই বুঝায়। ওটার উপর 
যখন সে সকলকে সম্মত করে ফেললো, তখন চতুর্দিকে গীর্জা ও ইবাদতখানা 
নির্মাণ করা এবং ওগুলিতে আ'লেমদেরকে বসিয়ে দিয়ে তাদের মাধ্যমে এ নব 
সৃষ্ট মাসীহিয়্যাতকে ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগে গেল। সিরিয়ায়, 
জাযীরায় এবং রোমে প্রায় বারো হাজার এইরূপ ঘর তার যুগে নির্মিত হয়। 
যে জায়গায় শূল তৈরী করা হয়েছিল সেখানে তারা মাতা হায়লানা একটা 
গম্বজ তৈরী করিয়ে নিয়েছিল । নিয়মিতভাবে ওর পূজা শুরু হয়ে যায় এবং 
সবাই বিশ্বাস করে নেয় যে, হযরত ঈসাকে (আঃ) শূলে চড়ানো হয়েছে। 
অথচ তাদের এ উক্তিটি সম্পূর্ণ ভুল । আল্লাহ তাআ'লা তাকে নিজের পক্ষ 
থেকে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন। এটাই হলো খৃস্ট ধর্মের সংক্ষিপ্ত নমুনা । 

যারা আল্লাহ তাআলার উপর মিথ্যা আরোপ করে এবং সন্তান ও শরীক 
স্থাপন করে তারা দুনিয়ায় হয়তো অবকাশ লাভ করবে, কিন্তু এ ভীষণ 
ভয়াবহ দিনে চতুদিক থেকে তাদের উপর ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা শুরু হয়ে যাবে 
এবং তারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় অবাধ্য 
বান্দাদেরকে তাড়াতাড়ি শাস্তি দেন না বটে, কিন্তু তাদেরকে একেবারে ছেড়েও 
দেন না। 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“আল্লাহ তাআ'’লা যালিমকে অবকাশ দেন, কিন্তু যখন তাকে পাকড়াও করেন, 
তখন তার কোন আশয় স্থল বাকী থাকে না!” একথা বলার পর তিনি 
কুরআন কারীমের নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন। 
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অর্থাৎ “তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও করার পন্থা এরূপই যে, যখন 


কোন অত্যাচারী গ্রামবাসীকে পাকড়াও করেন ,তখন নিশ্চিত জানবে যে, তার 
পাকড়াও কঠিন যন্ত্রণাদায়ক !'’ (১১৪ ১০২) 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ মারইয়াম ১৯ ১৫২ পারাঃ ১৬ 


. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের অন্য একটি হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) বলেছেনঃ “অপছন্দনীয় কথা শুনে আল্লাহ অপেক্ষা অধিক ধৈর্যশীল 
আর কেউই নেই ৷ মানুষ তার সন্তান স্থাপন করে, তথাপি তিনি তাদেরকে 
রিযৃক দিতেই রয়েছেন এবং তাদেরকে নিরাপদে রেখেছেন।” আল্লাহ বলেনঃ 
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অর্থাৎ “অনেক গ্রামবাসীকে, তারা অত্যাচারী হওয়া সত্বেও আমি অবকাশ 
দিয়েছি, তারপরে তাদেরকে পাকড়াও করেছি, শেষে তাদের প্রত্যাবর্তন 
আমারই কাছে।” (২২৪ ৪৮) অন্য জায়গায় তিনি বলেছেনঃ “অত্যাচারী 
লোকেরা যেন তাদের আমলের ব্যাপারে আল্লাহকে উদাসীন ও অমনোযোগী 
মনে না করে। তাদেরকে তিনি অবকাশ দিচ্ছেন এ দিনের জন্যে, যেই দিন 
চক্ষু উপরের দিকে উঠে যাবে।'” এ কথা তিনি এখানেও বলছেনঃ এই 
কাফিরদের এক মহা দিবসের আগমনে ভীষণ দুর্দশা রয়েছে। 


হযরত উবাদা’ ইবনু সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যে, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেনঃ “যে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ এক, তার কোন 
অংশীদার নেই এবং মূহাম্মদ (সঃ) তার বান্দা ও রাসূল, আর ঈসা (আঃ) 
আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল এবং তার কালেমা যা তিনি মারইয়ামের (আঃ) 
প্রতি নিক্ষেপ করেছিলেন এবং তিনি তার রূহ; আরো সাক্ষ্য দেয় যে, জান্রাত 
সত্য, জাহান্নাম সত্য, তার আমল যা-ই হোক না কেন আল্লাহ তাকে 
বেহেশতে প্রবিষ্ট করবেন । 


22/2 0)2 27/2 
৩৮। তারা যেদিন আমার নিকট le TR CEO 
আসবে সেই দিন তারা কত 


স্পষ্ট শুনবে ও দেখবে! কিন্তু ECE 
সীমালংঘনকারীগণ আজ স্পস্ট 2 SMTA 
বিভ্রান্তিতে আছে। out HSS 2! 


১. এ হাদীসটি বিশুদ্ধ । এর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সবাই একমত । 
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৩৯ ৷ তাদেরকে সতর্ক করে দাও রণ ০৪০৮ 233229 পাত 
wn) | Slo (YA 
পরিতাপের দিবস সম্বন্ধে, যখন * ঢ £2 ১ ) ) 
2 2974 AGIA? > 
সকল সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে; এখন 55 ৯731 25 ১] 
তারা অনবধানতায় আছে এবং 422 220295 ৰ 
তারা বিশ্বাস করবেনা । OUr2E Ys Ais 
2342 2 4 224 ণ | 
৪০ চুড়ান্ত মালিকানার অধিকারী ০০০১! ০ ৬০4 ৮) (৫-) 
আমি, পৃথিবীর ও ওর উপর Pd AER 
যারা আছে তাদের, এবং তারা Ed ?22022 
আমারই নিকট প্রত্যানীত হবে। OLE 


কিয়ামতের দিন কাফিরদের অবস্থা কিরূপ হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ 
তাআ'লা খবর দিচ্ছেন যে, আজ দুনিয়ায় কাফিররা তাদের চক্ষু বন্ধ করে 
রেখেছে এবং কানে সোলা দিয়েছে, (চোখেও দেখে না এবং শুনেও শুনে না), 
কিন্তু কিয়ামতের দিন তাদের চক্ষুপ্তলি খুবই উজ্জবূল হয়ে যাবে এবং কানও 
উত্তমরূপে খুলে যাবে! যেমন আল্লাহ বলেনঃ 
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অর্থাৎ “যদি তুমি দেখো, তবে এক বিস্ময়কর অবস্থা দেখবে যখন এই 
অপরাধীরা স্বীয় প্রতিপালকের সামনে মস্তক অবনত করে থাকবে (এরং 
বলবে) হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা দেখলাম ও শুনলাম ৷” (৩২৪ ১২) 
সুতরাং সেই দিন দেখা ও শোনা কোনই কাজ আসবে না এবং দুঃখ ও 
আফ্সোস করেও কোন লাভ হবে না । যদি তারা দুনিয়ায় চক্ষু ও কর্ণ দ্বারা 
কাজ নিয়ে আল্লাহর দ্বীনকে মেনে নিতো আজ আর দুঃখ ও আফসোস করতে 
হতো না । সেই দিন চক্ষু ও কর্ণ খুলে যাবে, অথচ আজ তারা অন্ধ ও বধির 
সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে । আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নবীকে (সঃ) বলছেনঃ তুমি 
মানুষকে এ দুঃখ ও আফ্সোস করার দিন থেকে সাবধান করে দাও । যখন 
সমস্ত কাজের ফায়সালা হয়ে যাবে, জান্রাতীদেরকে জান্নাত এবং জা 
হান্রামীদেরকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেয়া হবে, সেই দুঃখ ও আফ্সোস করার 
দিন হতে তারা আজ উদাসীন রয়েছে, এমনকি এটাকে তারা বিশ্বাসই করছে 
না। তুমি তাদেরকে সেই দিন সম্পর্কে সতর্ক করে দাও । 
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ত্যরত আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “জান্রাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্রামীরা জাহান্নামে চলে যাওয়ার পর 
মৃত্যুকে একটি ভেড়ার আকারে আনয়ন করা হবে এবং জান্নাত ও জাহান্নামের 
মাঝে খাড়া করে দেয়া হবে। অতঃপর জা্রাতীদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে 
“একে চেনো কি?” উত্তরে তারা বলবেঃ “হা, এটা মৃত্যু’ তারপর 
জাহাত্রামীদেরকেও এই একই প্রশ্ন করা হবে। তারাও এ একই উত্তর দেবে। 
তারপর আল্লাহর নির্দেশক্রমে মৃত্যুকে যবাহ করে দেয়া হবে । এরপর ঘোষণা 
করা হবেঃ “হে জান্নাতবাসী! তোমাদের জন্যে চিরস্থায়ী জীবন হয়ে গেলো, 
মৃত্যু আর হবে না । আর হে জাহান্লামবাসী! তোমাদের জন্যেও চিরস্থায়ী জীবন 
হয়ে গেলো, মরণ আর হবে না।” অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সঃ) 2!-- AD S55 
এই আয়াতটিই তিলাওয়াত করেন। অতঃপর তিনি ইশারা করে বলেনঃ 
সম্পূর্ণরূপে ভুলে রয়েছে) ৷" > 

হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) একটি ঘটনা দীর্ঘভাবে বর্ণনা করার পর 
বলেনঃ “প্রত্যেক ব্যক্তি তার জাহান্নাম ও জান্নাতের ঘর দেখতে থাকবে। 
এদিন হবে দুঃখ ও আফসোস করার দিন। জাহান্নামী তার জাত্রাতী ঘরটি 
দেখতে থাকবে এবং তাকে বলা হবেঃ “যদি তুমি ভাল আমল করতে তবে 
এই ঘরটি লাভ করতে ।'’ তখন সে দুঃখ ও আফসোস করবে। পক্ষান্তরে 
জান্নাতীদেরকে তাদের জ্াহান্রামের ঘরটি দেখানো হবে এবং বলা হবেঃ “যদি 
তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগৃহ না হতো তবে তোমরা এই ঘরে যেতে ৷” 
অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, মৃত্যুকে যবাহ করার পর যখন চির স্থায়ী 
বাসের ঘোষণা দেয়া হবে তখন তারা এতো বেশী খুশী হবে যে, আল্লাহ না 
বাচালে খুশীর আধিক্য হেতু তারা মরেই যেতো । আর জাহান্রামবাসীরা ভীষণ 
দুঃখিত হয়ে যেতো ৷ সুতরাং এ আয়াতের ভাবার্থ এটাই । এটা হবে 
আফসোসের সময় এবং কাজের পরিসমাপ্তিরও সময় । তাই কিয়ামতের সময় 
এবং কাজের পরিসমাপ্তিরও সময়। তাই, কিয়ামতের নাম সমূহের মধ্যে 
একটি নাম হচ্ছে ডর 


t 
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(৩৯৪ ৫৬) 2)... EEE SES SCV CEST RESO 
১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় “মুসনাদ’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। 
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অতঃপর আল্লাহ তাআ’লা বলেনঃ চুড়ান্ত মালিকানার অধিকারী আমি । 
সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও ব্যবস্থাপক আমি ছাড়া আর কেউই নয়। আমি ছাড়া 
কোন কিছুর মালিকানা ও ব্যবস্থাপনার দাবীদার কেউই হতে পারে না । আমার 
সত্বা যুলুম থেকে পবিত্র । 


ইসলামের বাদশাহ আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমার ইবনু আবদিল আযীয 
(রাঃ) কৃফায় আবদুল হামীদ ইবনু আবদির রহমানকে পত্র লিখেন। তাতে 
তিনি লিখেনঃ “হামদ ও সানার পর, আল্লাহ তাআ'লা সৃষ্টজীবকে সৃষ্টি করার 
সময়েই তাদের উপর মৃত্যু লিখে দিয়েছেন। সবকেই তার কাছেই প্রত্যাবর্তন 
করতে হবে। তিনি তার এই নাযিলকৃত সত্য কিতাবের মধ্যে লিখে দিয়েছেন 
যে, কিতাবকে নিজের ইলম দ্বারা মাহফুয বা রক্ষিত রেখেছেন এবং 
ফেরেশতাদের দ্বারা যে কিতাবকে তিনি রক্ষণাবেক্ষণ করছেন (তাতে লিখে 
দিয়েছেন যে), পৃথিবী ও ওর উপর যারা আছে তাদের চুড়ান্ত মালিকানার 
অধিকারী তিনিই এবং তারা তারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।” 


৪১। বৰ্ণনা কর এই কিতাবে Lh UE 
উল্লিখিত ইবরাহীমের (আঃ) 2 ১১ 
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88 হে আমার পিতা! শয়তানের 2230 66) 
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ইবাদত করো না; শয়তান 7,০2৪ ৯০১৫ 
দয়াময়ের অবাধ্য । SS bl ol oh 
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দয়াময়ের শাস্তি স্পর্শ করবে _ 

এবং তুমি শয়তানের সাথী হয়ে SEE 

পড়বে। ? % / 25 AE rr 
Js sail < 


মক্কার মুশরিকরা যারা মূর্তিপুজক ছিল এবং নিজেদেরকে হযরত ইবরাহীমের 
(আঃ) অনুসারী মনে করতো তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআ'লা খবর দিচ্ছেন 
এবং শ্বীয় নবীকে (সঃ) বলছেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি তাদের সামনে স্বয়ং 
হযরত ইবরাহীম খলীলের (আঃ) ঘটনা বর্ণনা কর । এ সত্য নবী নিজের 
পিতাকেও পরওয়া করেন নাই । তার সামনে তিনি সত্যকে খুলে দিয়েছিলেন 
এবং তাকে মূর্তিপূজা হতে বিরত থাকতে বলেছিলেন। তাকে তিনি 
পরিষ্কারভাবে বলেছিলেনঃ ‘যে মূর্তি তোমার কোন লাভ বা ক্ষতি করতে পারে 
না তার পূজা কর কেন? 


তিনি স্বীয় পিতাকে বলেছিলেনঃ ‘নিশ্চয়ই আমি তোমার পুত্র । কিন্তু 
আমার মধ্যে আল্লাহর দেয়া যে জ্ঞান রয়েছে তা তোমাদের মধ্যে নেই ৷ তুমি 
আমার অনুসরণ করো । আমি তোমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করছি এবং আমি 
তোমাকে অকল্যাণের পথ হতে সরিয়ে কল্যাণের পথে পৌঁছিয়ে দেবো । হে 
আমার পিতা! মূর্তি পূজা দ্বারা তো শয়তানেরই অনুসরণ করা হয়। সে এ 
পথে পরিচালিত করে এবং এতে সে খুশী হয়। যেমন সূরায়ে ইয়াসীনে 
রয়েছেঃ 

G04 7297/8 Ll G2/3 37 071/79 ০)3233/ 3০3/9০ 
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অর্থাৎ “আমি কি তোমাদেরকে সতর্ক করে দিই নাই হে আদম সন্তানগণ 
(এবং হে জ্বিনগণ)! তোমরা শয়তানের পূজা করো না, সে তোমাদের প্রকাশ্য 
শত্ৰু!” (৩৬৪ ৬০) আর এক আয়াতে আছেঃ 
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2235%})2- 5 7222 2G 222 £22252 
-br lb) ES CSN i552 0 20) 
অর্থাৎ তারা স্ত্রীলোকদেরকে ডেকে থাকে এবং আল্লাহকে পরিত্যাগ করে, 
প্রকৃত পক্ষে তারা উদ্ধত শয়তানকেই ডেকে থাকে!” (8ঃ ১১৭) 

হযরত ইবরাহীম (আঃ) তার পিতাকে আরো বলেনঃ শয়তান আশ্নাহ 
তাআ'লার অবাধ্য ও বিরোধী ৷ তার আনুগত্য স্বীকার করার ব্যাপারে সে 
অহংকারী । এ কারণেই সে মহান আল্লাহর দরবার হতে বিতাড়িত হয়েছে। 
যদি তুমিও এই শয়তানের আনুগত্য কর, তবে সে তোমাকেও তার অবস্থায় 
পৌঁছিয়ে দেবে। হে আমার পিতা! তোমার এই শির্ক ও অবাধ্যতার কারণে 
আমি আশংকা করছি যে, হয়তো তোমার উপর আল্লাহর শাস্তি এসে পড়বে 
এবং তুমি শয়তানের বন্ধু ও সঙ্গী হয়ে যাবে। আর এর ফলে তোমার উপর 
থেকে আল্লাহর সাহায্য সহানুভূতি দূর হয়ে যাবে। দেখো, শয়তানের কোনই 
ক্ষমতা নেই । তার আনুগত্য করলে তুমি অতি জঘন্য স্থানে পৌঁছে যাবে। 
যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ 


21)25 LAL AAIAL Ce 72277 be 


(69 WALES SI iS A SULULIN IAS 


Le He DE BIL + 30337427 


ECD FFE sd rtd 0 rH 


অর্থাৎ “এটা নিশ্চিত ও শপথ যুক্ত কথা যে, তোমার পূর্ববর্তী উন্মতদের 
নিকট ও আমি রাসূল পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু শয়তান তাদের খারাপ 
কাজগুলিকে তাদের কাছে শোভনীয় ও সুন্দররূপে দেখিয়েছিল এবং সেই আজ 
তাদের সঙ্গী ও বন্ধু হয়ে যায় (কিন্তু সুফল কিছুই হলো না), তাদের জন্যে 
রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ৷” (১৬৪ ৬৩) 


৪৬। পিতা বললোঃ হে ইবরাহীম 2 SIG (£4) 
(আঃ)! তুমি কি আমার দেব Nh j 
দেবী হতে বিমুখ হচ্ছো? যদি EER 
তুমি নিবৃত্ত না হও তবে আমি Br +270 
প্র্রাদাতে তোমার প্রাণ নাশ ১ 5514 
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করবোই; তুমি চিরদিনের জন্যে 


UE: 5 hE | 
| 


৪৭। ইবরাহীম (আঃ) বললোঃ 9210 (5) 
তোমার নিকট হতে বিদায়; 4 ১,০০০০৪৪০৪০০ 
আমি আমার প্রতিপালকের =! ৫৮ ৯ 


নিকট তোমার জন্যে ক্ষমা bs 
প্রার্থনা করবো, তিনি আমার o> 25 
প্রতি অতিশয় অনুগুহশীল। 


৪৮। আমি তোমাদের দিক হতে ও ee 
তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের Ed (£A) 
ইবাদত কর তাদের নিকট হতে hans AE 
পৃথক হচ্ছি; আমি আমার PEE OE EEE 
প্রতিপালককে আহবান করি; 4/4 8, ০৪০০ 
আশা করি, আমার Yl 8 
প্রতিপালককে আহবান করে ০.2০০ 24 72 
ois cx 1 
আমি ঝ্যর্থকাম হবো না। ute Sed 


হযরত ইবরাহীম (আঃ) তার পিতাকে আল্লাহর পথে আহবান করলে এবং 
মূর্তি পূজা পরিত্যাগ করতে বললে সে তাকে যে উত্তর দিয়েছিল এখানে 
আল্লাহ তাআ’লা তারই খবর দিচ্ছেন। সে হযরত ইবরাহীমকে (আঃ) 
বললোঃ ‘তুমি কি আমার মা’বুদদের প্রতি অসন্তুষ্ট এবং তাদের উপাসনা 
করতে অস্বীকার করছো ? তুমি কি তাদেরকে খারাপ বলছো, দোষ 
‘দিচ্ছ এবং গালাগালি করছো? জেনে রেখো যে, তুমি যদি এ কাজ থেকে 
বিরত না হও, তবে আমি তোমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করে ফেলবো । তুমি 
আমাকে কষ্ট দিয়ো না এবং আমাকে কিছুই বলো না । এটাই উত্তম যে, তুমি 
আমার নিকট থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করো । নচেৎ আমি তোমাকে কঠিন শাস্তি 
প্রদান করবো । উত্তরে হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাকে বললেনঃ ‘আচ্ছা, ঠিক 
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আছে । তুমি খুশী হও যে, আমি তোমাকে কোন কষ্ট দিবো না । কেননা, 
তুমি আমার পিতা । বরং আমি আল্লাহ তাআ'লার নিকট প্রার্থনা করবো যে, 
তিনি যেন তোমাকে ভাল হওয়ার তাওফীক দেন এবং তোমার গুনাহ মাফ 
করেন।' মু'মিনদের নীতি এটাই যে, তারা অজ্ঞদের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয় 
না । যেমন কুরআন কারীমে রয়েছেঃ 


LB Jon SF 22 3 poco Lor 

il ot b> 31 
অর্থাৎ “তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে, তখন তারা জবাব 
দেয় প্রশান্তভাবে ৷” (২৫: ৬৩) আর এক জায়গায় আছেঃ “যখন তারা 
বাজে কথা শুনে, তখন তারা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলেঃ 
আমাদের কাজ আমাদের জন্যে এবং তোমাদের কাজ তোমাদের জন্যে । 


তোমাদের উপর সালাম এবং আমরা অজ্ঞদের মুখোমুখী হতে চাইনে (অর্থাৎ 
তাদের সাথে ঝগড়া করতে চাইনে) ৷” 


অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আঃ) বলেনঃ ‘আমার প্রতিপালক আমার 
প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল । এটা তারই অনুগ্রহ যে, তিনি আমাকে ঈমান, 
ইখলাস এবং হিদায়াত দান করেছেন। আমি আশা রাখি যে, তিনি আমার 
প্রার্থনা কবূল করবেন’ পিতার সাথে তার এ ওয়াদা অনুযায়ী তিনি তার 
জন্যে ক্ষমা পার্থনা করতে থাকেন। সিরিয়ায় হিজরত করার পরেও, মসজিদে 
হারাম নির্মাণ করার পরেও এবং তার সন্তান জন্মগুহণ করার পরেও তিনি 
প্রার্থনা করতেনঃ “হে আল্লাহ! আপনি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং 
সমস্ত মু'মিনকে হিসাব কায়েম হওয়ার দিন ক্ষমা করে দিবেন। অবশেষে 
আল্লাহ তাআ’লার পক্ষ হতে তার নিকট ওয়াহী আসেঃ “মুশরিকদের জন্যে 
ক্ষমা প্রার্থনা করো না৷” তাকে অনুসরণ করে ইসলামের প্রাথমিক যুগে 
মুসলমানরাও তাদের মুশরিক আত্মীয় স্বজনের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। 
অতঃপর নিম্নের আয়াত নাযিল হয়ঃ 


ye ET GL 2 279, 2-804 27027 


W222 7 3233% 2232 27 32397 7 


Ween SE CME, ১) 
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B air d/o 2/ 72 12 79% 371 
SHS HOISTS aod BBS. TERY) 
DEE 
অর্থাৎ “তোমাদের জন্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে ইবরাহীমের (আঃ) মধ্যে ও 
তার সঙ্গীয় লোকদের মধ্যে; যখন তারা তাদের কওমকে বলেছিলঃ আমরা 
তোমাদের থেকে ও আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদের ইবাদত করছো তাদের 
থেকে মুক্ত.......... , ইবরাহীমের (আঃ) এ কথাটি ছাড়া যা সে তার 
পিতাকে বলেছিলঃ আমি সত্বরই তোমার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবো এবং 
আমি তোমার জন্যে আল্লাহর নিকট কোন কিছুরই মালিক নই ৷” (৬০৪ ৪) 
অর্থাৎ হে মুসলমানরা! নিঃসন্দেহে ইবরাহীম (আঃ) তোমাদের অনুসরণ 
যোগ্য । কিন্তু তিনি যে তার পিতার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন বলে ওয়াদা 
OT TR HTC 
জায়গায় আল্লাহ তাআ’লা বলেনঃ 


2? 39 3432 34 Apa iz $$ 2rd or 


EE SEAL Loar ollmo2 S ) Dv 


অর্থাৎ “নবী (সঃ) ও মুমিনদের জন্যে উচিত নয় যে, তারা সুরকার 
জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে।” (৯৪ ১১৩) এরপরে মহান আল্লাহ বলেছেনঃ 
“ইবরাহীমের (আঃ) তার পিতার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা শুধু এ ওয়াদার কারণেই 
যে ওয়াদা সে তার সাথে করেছিল । কিন্তু যখন তার কাছে এটা প্রকাশিত হয়ে 
গেল যে, সে আল্লাহর শত্রু, তখন সে তার থেকে বিরত থাকলো, নিশ্চয় 
ইবরাহীম (আঃ) (আল্লাহর দিকে) প্রত্যাবর্তনকারী এবং সহনশীল ৷” 

এরপর হযরত ইবরাহীম (আঃ) বলেনঃ আষি তোমাদের দিক হতে এবং 
তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত কর তাদের দিক হতে পৃথক হচ্ছি, আমি 
শুধু আমার প্রতিপালককে আহবান করি। তার ইবাদতে অন্য কাউকেও আমি 
শরীক করি না। আমি শুধু তার কাছেই প্রার্থনা জানাই । আমি আশা রাখি যে, 
আমার প্রতিপালককে আহবান করে আমি ব্যর্থকাম হবো না, বরং সফলকাম 
হবো । তিনি অবশ্যই আমার আহবানে সাড়া দিবেন। ঘটনাও এটাই বটে । 
এখানে ০% শব্দটি ০৮১5 এর অর্থে এসেছে । কেননা, হযরত মুহাম্মদের 
(সঃ) পরে তিনিই নবীদের সরদার বা নেতা ৷ তাদের সবারই উপর দরূদ ও 
সালাম বর্ষিত হোক । 
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AAD? 


৪৯। অতঃপর সে যখন তাদের 7 sl EG (£4) 
থেকে ও তারা আল্লাহ ব্যতীত en 227272 3233997 


যাদের ইবাদত করতো সেই সব ১9 24! ১9১ ৩ ৬১৬ 
হতে পৃথক হয়ে গেলো তখন Ee 
আমি তাকে দান করিলাম 


% Cor 


ইসহাক ও ইয়াকুব এবং i 
প্রত্যেককে নবী করলাম । EEE 427 (9) 


৫০। এবং তাদেরকে আমি দান / ৮,০29 4/2/44 1/.23 
করলাম আমার অনুগ্ুহ ও end 


£8, 2 
তাদেরকে দিলাম সমুচ্চ খ্যাতি । 0 Us Se 


আল্লাহ তাআ’লা বলছেন যে, হযরত ইবরাহীম খলীল (আঃ) পিতা- 
মাতা, আত্মীয় স্বজন, দেশ ও গোত্রকে আল্লাহর দ্বীনের উপর উৎসর্গ 
করেছিলেন। এই সব থেকে তিনি পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি নিজেকে 
তাদের থেকে মুক্ত ও পৃথক বলে ঘোষণা করেন। ফলে আল্লাহ তাআ'লা ' 
তাঁকে দান করেন ইসহাককে (আঃ) এবং ইসহাককে (আঃ) দান্‌ করেন 
ইয়াকুবকে (আঃ) ৷ যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ HSE ois 
অর্থীৎ “তিনি ইয়াকুবকে (আঃ) অতিরিক্ত রূপে দান করেন” (২১৪ ৭২) 
"আর একটি আয়াতে আছেঃ ar CE ড০) 5 5 
অর্থাৎ “ইসহাকের (আঃ) পিছনে ইয়াকৃবকে (আঃ) দান করেন।” 
(১১৪ ৭১) সুতরাং হযরত ইসহাক (আঃ) ছিলেন হযরত ইয়াকুবের (আঃ) 
পিতা । যেমন সূরায়ে বাকারায় রয়েছেঃ 
পল পণ2 To? 22 SCART RL 282258297 
IOS EAC TYE AYO OCIS 


4 Bl AEA 229) Ed 4d IFI32/ 


EE “ls ESTOTALE ARETE TEE 
Ais e/ 2 2” 


EEE Pl EEE UE 2 
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অর্থাৎ “তোমরা কি হাজির ছিলে যখন ইয়াকূবের (আঃ) মৃত্যুর সময় 
উপস্থিত হয়। তখন সে তার পুত্রদেরকে বলেঃ আমার পরে তোমরা কার 
ইবাদত করবে? উত্তরে তারা বলেঃ আমরা ইবাদত করবো আপনার মা’বুদের 
এবং আপনার পিতৃ পুরুষ ইবরাহীম (আঃ), ইসমাঈল (আঃ) এবং ইসহাকের 
(আঃ) মা’বুদের ৷” (২ঃ ১৩৩) সুতরাং এখানে ভাবার্থ হচ্ছেঃ আমি তার 
বংশকত্রৰম চালু রেখেছি। তাকে আমি পুত্র দান করেছি এবং পুত্রকে পুত্র দান 
করেছি এবং এভাবে তার চক্ষু ঠাণ্ডা রেখেছি। এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, 
হযরত ইয়াকৃবের (আঃ) পর তার পুত্র হযরত ইউসুফ (আঃ) নবী হন। 
এখানে তার কথা উল্লেখ করা হয় নাই । কেননা, হযরত ইউসুফের (আঃ) 
নুবওয়াতের সময় হযরত ইবরাহীম (আঃ) জীবিত ছিলেন না। এই দু'জন 
অর্থাৎ হযরত ইসহাক (আঃ) ও হযরত ইয়াকুবের (আঃ) নুবওয়াত তার 
জীবদ্দশায় তার সামনেই ছিল। এই জন্যেই এই অনুগুহের বর্ণনা দেয়া 


ইবনু ইসহাক, ইবনু ইবরাহীম । (সবারই উপর শাস্তি বর্ষিত হোক)!” 
মহান আল্লাহ বলেনঃ তাদেরকে আমি দান করলাম আমার অনুগৃহ এবং 

তাদেরকে দিলাম সমূচ্চ খ্যাতি । সারা দুনিয়াবাসী আজ তাদের প্রশংসায় 

পঞ্চমুখ । তাদের সবারই উপর আল্লাহর দুরূদও সালাম বর্ষিত হোক । 

৫১। এই কিতাবে উল্লিখিত মুসার Bt 2 ES 
(আঃ) কথা বর্ণনা করো, সে AAA RALALIELT 22 
ছিল বিশুদ্ধচিত্ত এবং সে ছিল 4৯৮০৩১৮ ৯ গোঁঠ 

2% 2297-424 0 
যা! a 56, 
৫২। আমি তাকে আহবান 22 2204০ 
bat Soil EL 22722 2% 
দিক হতে এবং আমি গূঢ়তত্ব 5, ১ ,,)| 
আলোচনারত অবস্থায় তাকে “ 
নিকটবর্তী করেছিলাম । 0 L5- 
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৫৩ । আমি নিজ অনুগ্হে তাকে ECE C233 (6) 
দিলাম তার ভ্রাতা হারূণকে HET 
(আঃ) নবীরূপে। OE 


স্বীয় খলীলের (আঃ) বর্ণনার পর আল্লাহর স্বীয় কালীমের (অর্থাৎ মুসা 
কালীমুল্লাহর (আঃ) বর্ণনা শুরু করলেন। 

44 এর দ্বিতীয় পঠন 2১%এও রয়েছে। অর্থাৎ হযরত মূসা (আঃ) 
আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর ইবাদতকারী ছিলেন। 

বর্ণিত আছে যে, হযরত ঈসাকে (আঃ) তীর অনুসারী হাওয়ারীরা প্রশ্ন 
করেছিলঃ “ “(হে রূহল্লাহ (আঃ)! বলুন তো, ‘মুখলিস'’ ব্যক্তি কে?” উত্তরে 
তিনি বলেছিলেনঃ “যে শুধু মাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমল করে। লোকে,তার 
প্রশংসা করুক এটা তার উদ্দেশ্য থাকে না৷” অন্য কিরআত 25% 
রয়েছে। অর্থাৎ হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ তাআ’লার মনোনীত ও নির্বাচিত 
বান্দা ছিলেন। যেমন মহাম হিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ 


পপ 82/77 2» 


nL SEAL ও 


অর্থাৎ “আমি তোমাকে লোকদের উপর মনোনীত করেছি ।”(৭৪১৪৪) 
হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ তাআ'লার নবী ও রাসূল ছিলেন। পাচজন বড় 
মর্যাদাসম্পন্ন ও স্থির প্রতিজ্ঞ রাসূলদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন ৷ অর্থাৎ নূহ 
(আঃ), ইবরাহীম (আঃ), মূসা (আঃ), ঈসা (আঃ) এবং মুহাম্মদ (সঃ) । 
তাদের উপর এবং অন্যান্য সমস্ত নবীর উপর আল্লাহর দুরূদ ও সালাম বর্ষিত 
হোক। 


মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তাকে আমি আহবান করেছিলাম তুর 
পর্বতের দক্ষিণ দিক হতে এবং আমি গূঢ়তত্ব আলোচনারত অবস্থায় তাকে 
নিকটবর্তী করেছিলাম । এটা এঁ সময়ের ঘটনা, যখন তিনি আগুনের সন্ধানে 
বের হয়ে তুর পাহাড়ের দিকে আগুন দেখতে পান এবং সেই দিকে অগ্রসর 
হন। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) প্রভৃতি গুরুজন বলেনঃ তিনি এতো 
নিকটবর্তী হন যে, কলমের শব্দ শুনতে পান। এর দ্বারা তাওরাত লিখার 
কলমকে বুঝানো হয়েছে। সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, তিনি আকাশে যান এবং 
আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার সাথে কথা বলেন । বর্ণিত আছে যে, তার 
সাথে আল্লাহ তাআ’লার যে সব কথোপকথন হয়েছিল তার মধ্যে এটাও ছিলঃ 
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“হে মূসা (আঃ)! যখন আমি তোমার অন্তরকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী ও 
তোমার যবানকে আমার স্মরণকারী বানিয়ে দেবো, আর তোমাকে এমন স্ত্রী 
দান করবো যে পুণ্যের কাজে তোমার সহায়িকা হয়, তখন তুমি জানবে যে, 
তোমাকে আমি কোন কল্যাণই দান করতে ছাড়ি নাই । আর যাকে একটি 
জিনিস দান করি না, সে যেন মনে করে নেয় যে, তাকে আমি কোন কল্যাণই 
দান করি নাই । মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি মূসার (আঃ) উপর আর একটি 
অনুগহ এই করেছিলাম যে, তার ভাই হারূণকে (আঃ) নবী করে তার 
সাহায্যাৰ্থে তার সঙ্গী করেছিলাম। এটা সে আকাংখাও করেছিল ও প্রার্থনা 
জানিয়েছিল। যেমন মহান আল্লাহ তার প্রার্থনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেনঃ 
EAT SESS SCSI TE 
অর্থাৎ “আমার ভ্রাতা হারুণ (আঃ) আমা অপেক্ষা বান্মী; অতএব, তাকে 
আমার সাহায্যকারীরূপে প্রেরণ করুন!” (২৮ঃ ৩৪) অন্য আয়াতে রয়েছেঃ 


Lt 22! “শপ? 2 "2 2824 

- 5/2 i ots 
, অৰ্থাৎ “হে মূসা (আঃ)! তে তোমার প্রার্থনা কবূল করা হলো ৷” (২০৪ ৩৬) 
তার দু'আর শব্দ 53224310০১৩ (২৬৪ ১৩) এরূপও রয়েছে। 
a “হারূুণকেও (আঃ) রাসূল বানিয়ে দিন।” বর্ণিত আছে যে, এর চেয়ে 
বড় প্রার্থনা এবং এরচেয়ে বড় সুপারিশ দুনিয়ায় কেউই কারো জন্যে করে 
নাই । হযরত হারূণ (আঃ) হযরত মূসার (আঃ) চেয়ে বড় ছিলেন। তাদের 

উভয়ের উপর আল্লাহর দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক । 


€৫৪। এই কিতাবে উল্লিখিত BEEP ET 
ইসমাঈলের (আঃ) কথা বর্ণনা : 

কর, সে ছিল প্রতিশ্রুতি পালনে sie UL! 
সত্যাশ্রয়ী এবং সে ছিল EESTI 25h 
রাসূল, নবী । IEEE 


Sl U5; (00) 
৫৫। সে তার পরিজনবর্গকে নামায ০, 
ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ ১৮5, 57 aL 
দিতো এবং সে ছিল তার 272 we? 


প্রতিপালকের সন্তোষভাজন। CN 
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এখানে আল্লাহ তাআ’লা ইসমাঈল ইবনু ইবরাহীমের (আঃ) প্রশংসামূলক 
বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি সারা হিজাযের পিতা । তিনি যে নযর বা মানত 
মানতেন এবং যে ইবাদত করার ইচ্ছা করতেন তা তিনি পুরো করতেন। 
প্রত্যেক হক তিনি আদায় করতেন। একটি লোককে তিনি একদা ওয়াদা দিয়ে 
বলেনঃ “আমি তোমার সাথে অমুক জায়গায় সাক্ষাৎ করবো । তুমি সেখানে 
পৌঁছবে ৷ ওয়াদা মুতাবেক হযরত ইসমাঈল (আঃ) সেখানে হাজির হন। 
কিন্তু এ লোকটি আসে নাই । তার অপেক্ষায় তিনি সেখানে অবস্থান করতে 
থাকেন। শেষ পর্যন্ত পূর্ণ একদিন ও একরাত অতিবাহিত হয়ে যায়। পরে 
লোকটির এ কথা স্মরণ হলে সে সেখানে এসে দেখে যে, তিনি তার জন্যে 
অপেক্ষা করতে রয়েছেন। সে জিজ্ঞেস করেঃ “আপনি কি কাল থেকেই 
এখানে অবস্থান করছেন? উত্তরে তিনি বলেনঃ “যখন ওয়াদা ছিল তখন 
অবস্থান না করে কি পারি?” লোকটি তখন ওযর পেশ করে বলেঃ “জনাব 
ক্ষমা করবেন, আমি একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম ৷” সুফিয়ান সাওরী (রঃ) 
বলেন যে, তার অপেক্ষায় সেখানে তার পূর্ণ একটি বছর কেটে যায়। ইবনু 
শূযিব (রঃ) বলেন যে, সেখানে তিনি বাসস্থান বানিয়ে নিয়ে ছিলেন। 
আবুল হামসা’ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “নুবওয়াতের পূর্বে আমি 
রাসূলুল্লাহর (সঃ) সাথে কিছু বাণিজ্যিক লেন দেন করেছিলাম । আমি চলে 
যাই এবং তাকে বলে যাইঃ আপনি এখানেই অবস্থান করুন, আমি এখনই 
ফিরে আসছি । তারপর আমি সম্পূর্ণরূপে বেখেয়াল হয়ে যাই । এরপর এদিন 
কেটে যায় এবং এঁ রাতও কেটে যায় । তৃতীয় দিনে আমার একথা স্মরণ হলো । 
আমি গিয়ে দেখি যে, তিনি সেখানেই অবস্থান করছেন। তিনি আমাকে দেখে 
শুধু এইটুকু বলেনঃ “তুমি আমাকে কষ্টে ফেলে দিয়েছো । আমি তিন দিন 
থেকে এখানেই তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি” > এটাও বলা হয়েছে যে, এটা 
তার এ ওয়াদার বর্ণনা যা তিনি তার যবাহ্র সময় তার পিতার সাথে 
করেছিলেন। তিনি বলেছিলেনঃ “‘আব্বা! আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।” 
সত্যিই তিনি তার এঁ ওয়াদা পুরো করেছিলেন এবং ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে 
কাজ করেছিলেন। ওয়াদা পুরো করা একটা ভাল কাজ এবং ওয়াদার খেলাফ 
করা অত্যন্ত খারাপ কাজ । কুরআন কারীমে ঘোষিত হচ্ছেঃ “হে মু'মিনগণ! 
এইরূপ কথা কেন বলছো যা (নিজেরা) কর না? আল্লাহর নিকট এটা অত্যন্ত 
অসন্তৃষ্টির কারণ যে, এইরূপ কথা বলা যা (নিজেরা) কর না” 


১. এটা ইমাম আবু দাউদ (রঃ) তার সুনান গ্রস্থে এবং আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনু 
জা’ফর খারায়েতী (রঃ) তার ‘মাকারিমুল আখলাক’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। 
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রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “মুনাফিকের লক্ষণ তিনটি ৷ যখন কথা বলে 
মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং কিছু আমানত রাখা হলে 
খিয়ানত করে।’’ এসব আচরণ ততে মু'মিন মুক্ত ও পবিত্র হয়ে থাকে। 
ওয়াদার এই সত্যতাই হযরত ইসমাঈলের (আঃ) মধ্যে ছিল এবং এই পবিত্র 
বিশেষণ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফার (সঃ) মধ্যেও ছিল। কারো সাথে তিনি 
কখনো ওয়াদা খেলাফ করেননি। একদা তিনি আবুল আ'’স ইবনু রাবীর (রাঃ) 
প্রশংসা করতে গিয়ে বলেনঃ “সে আমার সাথে যে কথা বলেছে সত্য বলেছে 
এবং আমার সাথে যে ওয়াদা করেছে তা পূর্ণ করেছে।” হযরত সিদ্দীকে 
আকবর (রাঃ) খিলাফতে নববীর (সঃ) উপর কদম রেখেই ঘোষণা করেনঃ 
“নবী (সঃ) কারো সাথে কোন ওয়াদা করে থাকলে আমি পুরো করার জন্যে 
প্রস্তুত আছি। আর রাসূলুল্লাহর (সঃ) উপর কারো কোন ঝর ণ থাকলে আমি 
তা আদায় করার জন্যে মওজুদ আছি ।’’ তখন হযরত জা’বির ইবনু 
আবদিল্লাহ (রাঃ) আরয করেনঃ “রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার সাথে ওয়াদা 
করেছিলেন যে, বাহরাইন হতে মাল আসলে তিনি আমাকে তিন লপ ভরে 
মাল দিবেন” হযরত সিদ্দীকে আকবরের (রাঃ) নিকট বাহ্রাইন হতে যখন 
মাল আসলো তখন হযরত জ্া’বিরকে ডেকে পাঠিয়ে বলেনঃ “হাতের দু'তালু 
ভরে মাল উঠিয়ে নাও ৷” এভাবে উঠিয়ে নিলে দেখা যায় যে, পাচশ দিরহাম 
(রৌপ্য মুদ্রা) উঠিয়ে এসেছে। তখন হযরত আবূ বকর (রাঃ) তাকে বলেনঃ 
“তিন লপের পনের শ’ দিরহাম নিয়ে নাও ৷” 

অতঃপর আল্লাহ তাআ'’লা বলেছেন যে, হযরত ইসমাঈল (আঃ) রাসূল 
ও নবী ছিলেন। অথচ হযরত ইসহাকের (আঃ) শুধু নবী হওয়ার কথা 
বলেছেন। এর দ্বারা ভাই-এর উপর হযরত ইসমাঈলের (আঃ) ফযীলত 
প্রমাণিত হচ্ছে। সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“ইবরাহীমের (আঃ) সন্তানদের মধ্যে আল্লাহ তাআ'লা হযরত ইসমাঈলকে 
(আঃ) পছন্দ করেছেন। তারপর তার আরো প্রশংসা করা হচ্ছে যে, তিনি 
আল্লাহ তাআ*লার আনুগত্যের উপর ধৈর্যশীল ছিলেন এবং নিজের পরিবারের 
লোকদেরকেও এই হুকুমই দিতে থাকতেন। এই হুকুমই আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় 
নবীকেও (সঃ) দিয়েছেন তিনি বলেছেনঃ 
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অর্থাৎ “তুমি তোমার পরিবারবর্গকে নামাযের হুকুম করতে থাকো এবং 
নিজেও ওর উপর দৃঢ়তার সাথে কাজ কারো । (২০৪ ১৩২) 
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অন্য আয়াতে রয়েছেঃ 
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অর্থাৎ “হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিজনদেরকে 
সেই অগ্নি হতে রক্ষা করো যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে কঠোর 
স্বভাব, শক্তিশালী ফেরেশতারা (নিয়োজিত) রয়েছে, তারা কোন বিষয়ে 
আল্লাহর নাফরমানী করে না, যা তাদেরকে আদেশ করেন, আর তাদেরকে যা 
আদেশ করা হয় তারা (তৎক্ষণাৎ) তা পালন করে।” (৬৬৪ ৬) সুতরাং 
মু’মিনদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেন নিজেদের পরিবারবর্গকে ও 
আত্মীয় স্বজনকে ভাল কাজের আদেশ করে ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। 
তারা যেন তাদেরকে শিক্ষাহীনভাবে ছেড়ে না দেয়, অন্যথায় তারা জাহান্নামের 
গ্রাস হয়ে যাবে অর্থাৎ জাহান্নাম তাদেরকে গ্রাস করে ফেলবে । 

হাদীসে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) বলেছেনঃ “এ ব্যক্তির উপর আল্লাহ করুণা বর্ষণ করুন, যে রাত্রে (ঘুম 
থেকে জেগে) ওঠে এবং (তাহাজ্জুদের ) নামায পড়ে । অতঃপর তার স্ত্রীকে 
জাগিয়ে তোলে এবং সে উঠতে অস্বীকার করলে তার মুখে পানি ছিটিয়ে 
দেয়। আল্লাহ এ স্ত্রী লোকের উপর দয়া করুন, যে রাত্রে (ঘুম হতে জেগে) 
ওঠে এবং (তাহাজ্জুদের ) নামায পড়ে । অতঃপর তার জাগ্রত করে 
এবং সে উঠতে অস্বীকার করলে তার চেহারায় পানি ছিটিয়ে দেয়।” * 

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) ও হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত 
আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেন, “যখন মানুষ রাত্রে ঘুম হতে জেগে ওঠে 
এবং তার স্ত্রীকেও জাগ্রত করে, অতঃপর তারা দু'রাকাআত নামায পড়ে 
নেয়, তখন আল্লাহর যিক্রকারী ও ও যিকৃরকারিণী পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে 
তাদের নাম লিখে নেয়া হয়৷” ২ 


১. এ হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ (রঃ) ও ইমাম ইবনু মাজাহ্‌ (রঃ) তাখরীজ করেছেন। 


২. এহাদীসটি ইমাম আবু দাউদ (রঃ), ইমাম নাসায়ী (রঃ) ও ইমাম ইবনু মাজাহ্‌ (রঃ) বর্ণনা 
করেছেন। 
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৫৬। এই কিতাবে উল্লিখিত | 
ইদ্রীসের (আঃ) কথা বর্ণনা ৰ 
কর, সে ছিল সত্যবাদী নবী । PELE 


aod AAMC DY 
৫৭ । এবং আমি তাকে দান ৰ / 47 294% 


লাশ 
আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা ছিলেন। আল্লাহ তাআ’লা তাকে উচ্চ মর্যাদা দান 
করেছিলেন। হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, (মি'রাজে 
গিয়ে) রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত ইদরীসকে (আঃ) চতুর্থ আকাশে দেখতে পান। 

এই আয়াতের তাফসীরে ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) এক অতি বিস্ময় কর 
হাদীস আনয়ন করেছেনু। তা এই যে, হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হযরত 
কা'বকে (রাঃ) SLEIELESS এই আয়াতটির ভাবার্থ জিজ্ঞেস 
করলে তিনি উত্তরে বলেনঃ “হযরত ইদরীসকে (আঃ) আল্লাহ তাআ'লা 
ওয়াহী করেনঃ “‘সমস্ত বাণী আদমের আমলের সমান তোমার একার আমল 
আমি দৈনিক উঠিয়ে থাকি। সুতরাং আমি পছন্দ করি যে, তোমার আমল 
বেড়ে যাক।” অতঃপর তার কাছে বন্ধু ফেরেশতা আগমন করলে তিনি তার 
কাছে বৰ্ণনা করেনঃ “আমার কাছে এরূপ ওয়াহী এসেছে। সুতরাং আপনি 
মালাকুল মাউতকে বলে দিন যে, তিনি যেন আমার জান কবয বিলম্বে করেন, 
যাতে আমার নেক আমল বৃদ্ধি পায়।” এ ফেরেশতা তখন তাকে নিজের 
পালকের উপর বসিয়ে নিয়ে আকাশে উঠে যান। চতুর্থ আকাশে পৌঁছে 
মালাকুল মাউতের সাথে সাক্ষাৎ হয়। এ ফেরেশতা মালাকুল মাউতকে 
হযরত ইদরীসের (আঃ) ব্যাপারে সুপারিশ করেন। মৃত্যুর ফেরেশতা তাকে 
জিজ্ঞেস করেনঃ “উনি কোথায়আছেন?’’ উত্তরে তিনি বলেনঃ “এই যে, 
আমার পালকের উপর বসে রয়েছেন।” মালাকুল মাউত বা মৃত্যুর ফেরেশতা 
তখন বিস্ময় প্রকাশ করে বলেনঃ “সুবহানাল্লাহ! আমাকে এখনই হুকুম করা 
' হলো যে, আমি যেন হযরত ইদরীসের (আঃ) রূহ চতুর্থ আকাশে কবয করি। 
আমি চিন্তা করছিলাম যে, যিনি যমীনে" রয়েছেন তার রূহ আমি চতুর্থ 
আকাশে কি করে কবয করতে পারি।” সুত্র ংতৎক্ষা হর তিনি হয়ত 
ইদরীসের (আঃ) জান কবয করে নেন।” > 


১. হযরত কা’বের (রাঃ) এ বর্ণনাটি ইসরাঈলী রিওয়াইয়াত। এর কতক গুলি খবর 
স্বীকার্য নয়। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ*লাই সবচেয়ে ভাল জানেন । 
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এই রিওয়াইয়াতই অন্য সনদে রয়েছে তাতে এও আছে যে, হযরত ইদরীস 
(আঃ) এ ফেরেশতার মাধ্যমে মালাকুল মাউতকে জিজ্ঞেস করেনঃ “আমার 
বয়সের আর কতদিন বাকী আছে?” আর একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, 
তার এই প্রশ্নের জবাবে মালাকুল মাউত বলেছিলেনঃ “আমি দেখছি যে, শুধু 
চক্ষুর একটা পলক ফেলার সময় বাকী আছে।” ফেরেশতা তার পরের 'নীচে 
তাকিয়ে দেখেন যে, হযরত ইদরীসের (আঃ) প্ৰাণবায়ু বহির্গত হয়ে গেছে। 
হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, হযরত ইদরীস (আঃ) দরজি 
ছিলেন। সূচের প্রতিটি ফোৌড়ের সময় তিনি সুবহানাল্লাহ পাঠ করতেন। 
সন্ধ্যার সময় তার সমান কারো নেক আমল আকাশে উঠে নাই । মুজাহিদ 
(রঃ) বলেন যে, হযরত ইদরীসকে (আঃ) আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে! 
তিনি মৃত্যুবরণ করেন নাই । বরং হযরত ঈসার (আঃ) মতই তাকে জীবিতই 
উঠিয়ে নেয়া হয়েছে । আওফীর (রঃ) রিওয়াইয়াতের মাধ্যমে হযরত ইবনু 
আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তাকে ষষ্ঠ আকাশে উঠিয়ে নেয়া 
হয়েছে। আর সেখানেই তিনি মৃত্যুর মুখে পতিত হয়েছেন। হাসান (রাঃ) 
প্রভৃতি গুরুজন বলেন যে,€ 4৫5 Hb bls sll 


৫৮! নবীদের মধ্যে যাদেরকে eS ER 
আল্লাহ অনুগৃহ | এরাই Lug 2 Lub us a 
তারা, আদমের (আঃ) ও 222. ৬ 
যাদেরকে আমি নূহের (আঃ) __ ০০০০9 ০5! 
সাথে নৌকায় আরোহণ ০৮> ৩৬2?! 
করিয়েছিলাম তাদের বংশোদ্ভূত, + )৪ ০১৫» 559 

ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসরাঈলের 2 ALL 22 > 


(আঃ) বংশোদ্ভূত ও যাদেরকে Ee # 

শি Es bgt 3 
আমি পথ নির্দেশ করেছিলাম ও 

22327 1329 #2 J o3oe32 
মনোনীত করেছিলাম, তাদের BL sl, 
অন্তর্ভুক্ত । তাদের নিকট TTB tet BG 
দয়াময়ের আয়াত আবৃত্তি করা | 2 pl cl 
হলে তারা সিজদায় লুটিয়ে $53 
পড়তো ক্রন্দন করতে করতে । oLS 
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‘আল্লাহ তাআ’লা বলেন যে, এঁরাই হচ্ছেন নবীদের দল অর্থাৎ যাদের বর্ণনা 

এই সূরায় রয়েছে, কিংবা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে অথবা পরে বর্ণনা আসবে। 
তারা আল্লাহ তাআ'লার ইনআ'ম প্রাপ্ত । সুতরাং এখানে ব্যক্তি বর্ণনা হতে 
জাতি বর্ণনার দিকে ফিরে যাওয়া হয়েছে। 

এঁরা হলেন হযরত আদমের (আঃ) সন্তানের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ হযরত 
ইদরীসের (আঃ), বংশোদ্ভুত এবং তাদের বংশোদস্তূত যাদেরকে হযরত নূহের 
(আঃ) সাথে নৌকায় আরোহণ করানো হয়েছিল। এর দ্বারা হযরত ইবরাহীমকে 
(আঃ) বুঝানো হয়েছে। আর হযরত ইবরাহীমের (আঃ) বংশধর দ্বারা হযরত 
ইসহাক (আঃ) হযরত ইয়াকুব (আঃ) ও হযরত ইসমাঈলকে (আঃ) 
বুঝানো হয়েছে। হযরত ইসরাঈলের (আঃ) বংশধর দ্বারা বুঝানো হয়েছে 
হযরত মুসা (আঃ), হযরত হারূণ (আঃ), হযরত যাকারিয়া (আঃ), হযরত 
ইয়াহইয়া (আঃ) এবং হযরত ঈসাকে (আঃ) ৷ হযরত সুদ্দী (রঃ) ও হযরত 
ইবনু জারীরের (রঃ) এটাই উক্তি । এজন্যেই তাদের বংশের কথা পৃথকভাবে 
বর্ণনা করা হয়েছে, যদিও সবাই হযরত আদমের (আঃ) বংশধর ৷ কিন্তু 
তাদের মধ্যে কতক এমনও রয়েছেন খারা এ মনীষীদের বংশোদ্ভূত নন । যারা 
হযরত নূহের (আঃ) সাথী ছিলেন। কেননা, হযরত ইদরীস (আঃ) তো 
হযরত নৃহের (আঃ) দাদা ছিলেন। আমি বলিঃ বাহ্যতঃ এটাই সঠিক যে, 
হযরত ইদরীস (আঃ) হযরত নূহ (আঃ) ছাড়া অন্যের বংশোদ্ভূত । তবে 
কতকণ্ডলি লোকের ধারণা এই যে, হযরত ইদরীসও (আঃ) বাণী ইসরাঈলী 
নবী ছিলেন। তারা বলেন যে, মি'রাজের হাদীসে হযরত ইদরীসের (আঃ) 
সাথে রাসূলুল্লাহর (সঃ) সাক্ষাতের সময় তাকে উত্তম নবী ও উত্তম ভাই 
বলে অভ্যর্থনা জানানো বর্ণিত আছে । তিনি উত্তম সন্তান বলেন নাই, যেমন 
হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও হযরত আদম (আঃ) বলেছিলেন। বর্ণিত আছে 
যে, হযরত ইদরীস (আঃ) হযরত নূহের (আঃ) পূর্ববর্তী নবী ছিলেন। তিনি 
স্বীয় কওমকে বলেছিলেনঃ “তোমরা ‘লা ইলাহা ইল্লাহ’ এর উক্তিকারী ও এর 
উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী হয়ে যাও ৷ তারপর যা ইচ্ছা তাই কর!” কিন্তু তারা 
তার কথা অমান্য করে। সুতরাং আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকে ধ্বংস করে দেন। 
আমরা এই আয়াতটিকে নবীদের শ্রেণীভুক্ত আয়াত বলেছি । এর দলীল হচ্ছে 
সূরায়ে আনআ’মের এ আয়াতগুলি যেগুলিতে হযরত ইবরাহীম (আঃ), 
হযরত ইসহাক (আঃ), হযরত ইয়াকুব (আঃ), হযরত নুহ (আঃ), হযরত 
দাউদ (আঃ), হযরত সুলাইমান (আঃ), হযরত আইয়ূব (আঃ), হযরত 
মুসা (আঃ), হযরত হারণ (আঃ), হযরত যাকারিয়া (আঃ), হযরত ইয়াহইয়া 
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(আঃ), হযরত ঈসা (আঃ), হযরত ইলইয়াস (আঃ), হযরত ইসমাঈল 
(আঃ), হযরত ইয়াসাআা (আঃ) এবং হযরত ইউনুস (আঃ) প্রভৃতি নবীদের 
বর্ণনা রয়েছে এবং তাদের প্রশংসা করার পর বলা হয়েছেঃ 


bs 72 32 12 Id / 
5S! TENG EY 


অর্থাৎ “এরা তারাই যাদেরকে আল্লাহ তাআ'লা হিদায়াত দান 
করেছিলেন। সুতরাং (হে নবী (সাঃ) তুমি তাদের হিদায়াতের অনুসরণ 
করো।” (৬ঃ ৯০) আল্লাহ তাআ’লা একথাও বলেছেনঃ “নবীদের মধ্যে 
কারো কারো ঘটনা আমি বর্ণনা করে দিয়েছি এবং কারো কারো ঘটনা তোমার 
কাছে বর্ণনা করি নাই ।” 

সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, হযরত মুজাহিদ (রঃ) হযরত ইবনু 
আব্বাসকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ “সূরায়ে ‘সাদ’ এ কি সিজদা আছে?” 
তিনি উত্তরে বলেনঃ “হা তারপর তিনি এই আয়াতটিই তিলাওয়াত করে 
বলেনঃ “তোমাদের নবীকে (সঃ) তাদের অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে” 
হযরত দাউদও (আঃ) অনুসৃত নবীদের একজন ছিলেন। 

ঘোষণা করা হচ্ছেঃ যখন এঁ নবীদের (আঃ) সামনে আল্লাহর কিতাবের 
আয়াতসমূহ পাঠ করা হতো, তখন তারা ওর দলীল প্রমাণাদি শুনে অত্যন্ত 
সিজদায় পড়ে যেতেন। এ জন্যেই এই আয়াতে সিজদার হুকুমের ব্যাপারে 
আলেমগণ একমত, যাতে এ নবীদের অনুসরণ করা হয়। আমীরুল মু'মিনীন 
হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) সূরায়ে মারইয়াম পাঠ করেন। যখন তিনি 
এই আয়াতে পৌঁছেন, তখন সিজদা করেন। অতঃপর বলেনঃ “সিজদা তো 
করলাম, কিন্তু এ কারা কোথা হতে আনবো?” > 


৫৯ । তাদের পরে আসলো অপদার্থ Ls AS { (08) 
পরবর্তীগণ, তারা নামায ন্ট ne 
করলো ও লালসা পরবশ হলো; 3 fl RESO 
সুতরাং তারা অচিরেই কুকর্মের ১০০2/০2" A) 
শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। ot UA St S| 


১.এটা ইবনু আবি হা’তিম (রঃ) ও ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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৬০। কিন্তু তারা নয় যারা তাওবা + 4/5525 
করেছে, ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম SAG 
করেছে; তারা তো জান্নাতে ১%৮৯৯ ৩১:৬ ৬১০ 
প্রবেশ করবে; তাদের প্রতি S424 29429 202% 

OLE EEE 
কোন যুলুম করা হবে না। SNE - 
আল্লাহ সৎলোকদের বিশেষ করে নবীদের (আঃ) বর্ণনা করলেন, যারা 
আল্লাহর হুদূদের রক্ষণাবেক্ষণকারী, সৎকার্যের নমুনা স্বরূপ এবং মন্দকাজ 
থেকে দূরে অবস্থানকারী ছিলেন। এখন তিনি মন্দলোকদের বর্ণনা দিচ্ছেন, 
যারা এ ভাল লোকদের পরে এমনই হয়ে যায় যে, তারা নামায থেকেও 
বেপরোয়া হয়ে যায়। নামাযের ন্যায় গুরুত্ব পূর্ণ ফরজকেও যখন তারা ভুলে 
বসে, তখন তো এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, অন্যান্য ফরজগুলিকে কি 
পরোয়া তারা করতে পারে? কেননা নামায তো হচ্ছে দ্বীনের ভিত্তি এবং সমস্ত 
আমল হতে এটা উত্তম ও মর্যাদা সম্পন্ন। এ লোকগুলি তাদের কুপ্রবৃত্তির 
পিছনে লেগে পড়ে । পার্থিব জীবনেই তারা সন্তুষ্ট হয়ে যায়। কিয়ামতের দিন 
তারা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 


নামাযকে নষ্ট করা দ্বারা উদ্দেশ্য হয়তো বা নামাযকে সম্পূর্ণরূপেই ছেড়ে 
দেয়া। এ জন্যেই ইমাম আহমাদ (রঃ) এবং পূর্ব যুগীয় ও পর যুগীয় অনেক 
গুরুজনের মাযহাব এটাই যে, নামায পরিত্যাগকারী কাফির । ইমাম 
শাফিয়ীরও (রঃ) একটি উক্তি এটাই ৷ কেননা, হাদীসে রয়েছে যে, বান্দা ও 
কুফরীর (শিরকের ) মধ্যে প্রভেদকারী হচ্ছে নামায । অন্য হাদীসে আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে প্রভেদকারী হলো 
নামায ৷ সুতরাং যে ব্যক্তি নামায ছেড়ে দিলো সে কাফির হয়ে গেল।” এই 
মাসআলা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার জায়গা এটা নয়। অথবা নামাযকে 
ছেড়ে দেয়ার অর্থ হচ্ছে সঠিকভাবে নামাযের সময়ের পাবন্দী না করা । 

হযরত ইবনু মাসউদকে (আঃ) জিজ্ঞেস করা হয়ঃ কুরআনকারীমে 
নামাযের বর্ণনা খুবই বেশী রয়েছে। কোথাও রয়েছে নামাযের প্রতি অবহেলা 
থাকার নির্দেশ এবং কোথাও আছে নামাযে যত্নবান থাকার হুকুম (এর কারণ 
কি?) উত্তরে তিনি বলেনঃ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে নামাযের সময়ের 
ব্যাপারে অবহেলা না করা এবং সময়ের পাবন্দী করা৷” জনগণ বললোঃ 
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“আমরা মনে করতাম যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নামাযকে ছেড়ে দেয়া ও 
ছেড়ে না দেয়া ।” হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) তখন বললেনঃ “নামায ছেড়ে 
দেয়া তো কুফরী ৷” হযরত মাসরূক (রঃ) বলেন যে, পাচ ওয়াক্ত নামাযের 
প্রতি যত্ববান লোকেরা উদাসীনদের তালিকাভুক্ত নয় । 


খলীফাতুল মুসলেমীন আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমার ইবনু আবদিল 
আযীয (রঃ) এই আয়াতটি পাঠ করে বলেনঃ “এর দ্বারা উদ্দেশ্য সরাসরি 
নামাযকে ছেড়ে দেয়া নয়, বরং নামাযের সময়কে নষ্ট করে দেয়া উদ্দেশ্য ৷ 
হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে এই সব অসৎ 
লোকের আবিভার্ব ঘটবে । এই লোকণগুলি চতুষ্পদ জত্তুর মত লক্ষ ঝম্ফ করতে 
থাকবে৷ আতা’ ইবনু আবি রবাহ্‌ও একথাই বলেন যে, শেষ যামানায় এ 
সব লোকের আবির্ভাব হবে। তারা চতুষ্পদ জন্তু ও গাধার মত রাস্তাতেই 
লাফাতে থাকবে এবং যে আল্লাহ আকাশে রয়েছেন তাকে মোটেই ভয় করবে 
না । তারা লোকদেরকে দেখে কোন লজ্জা শরমও করবে না । 

মুসনাদে ইবনু আবি হা’তিমে হাদীস বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “এই অপদার্থ পরবর্তী লোকেরা ষাট বছর পরে আসবে যারা 
নামাযকে নষ্ট করে দিবে এবং কুপ্রবৃত্তির পিছনে লেগে পড়বে। তারা 
কিয়ামতের দিন চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অতঃপর এদের পরে এ সব 
অযোগ্য লোক আসবে যারা কুরআন কারীমের পাঠ করবে বটে, কিন্তু তা 
তাদের কণ্ঠ থেকে নীচে নামবে না । 

কুরআনের পাঠক তিন প্রকারের রয়েছে। তারা হচ্ছে মু'মিন, মুনাফিক ও 
পাপাচার ৷” এই হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত ওয়ালীদকে (রাঃ) তার শিষ্য এর 
ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ “মুমিন তো ওর সত্যতা স্বীকার করবে, 
মুনাফিক ওর উপর বিশ্বাস রাখবে না, আর পাপাচার এর দ্বারা নিজের পেট 
পূর্ণ করবে।” 

ইবনু আবি হা’তিমে একটি গারীব হাদীসে রয়েছে যে, উম্মুল 

মু হযরত আয়েশা (রাঃ) যখন আসহাবে সুফফার নিকট কিছু সাদকা 
পাঠাতেন, তখন তিনি বলতেনঃ “কোন বারবারী পুরুষ ও বারবারিয়া স্ত্রী 
লোককে যেন এর থেকে কিছু না দেয়া হয়। কেননা, রাসূলুল্লাহকে (সঃ) আমি 
বলতে শুনেছিঃ “এরাই হচ্ছে এ পরবর্তী অপদার্থ লোক যাদের বর্ণনা এই 
আয়াতে রয়েছে।” মুহাম্মদ ইবনু কা'ব কারাযী (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা 
পশ্চিমের এ বাদশাহকে বুঝানো হয়েছে, যে চরম দুষ্ট বাদশাহ । হযরত কা'ব 
আহবার (রঃ) বলেনঃ “আল্লাহর কসম! আমি মুনাফিকদের বিশেষণ 
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কুরআনকারীমে পেয়ে থাকি। তা এই যে, তারা নেশাপানকারী, নামায 
পরিত্যাগকারী, দাবা ও চৌসির (ক্রীড়া বিশেষ) খেলোয়াড়, এশার নামাষের 
সময় শয়নকারী, পানাহারের ব্যাপারে বাড়াবাড়িকারী এবং জামাআ’ত 
পরিত্যাগকারী ৷”’ হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, মসজিদগ্ুলি তাদের 
থেকে শূন্য দেখা যায় এবং তারা অত্যন্ত শান শওকতের সাথে চলাফেরা করে। 
আবুল আশহাব আতারদী (রঃ) বলেন যে, হযরত দাউদের (আঃ) উপর 
ওয়াহী আসেঃ “তোমার সঙ্গীদেরকে সতর্ক করে দাও যে, তারা যেন কুপ্রবৃত্তির 
অনুসরণ হতে বিরত থাকে । যার অন্তর কুপ্রবৃত্তির অনুসরণে পূর্ণ থাকে তাদের 
জ্ঞান ও বিবেকের উপর পর্দা পড়ে যায়। যখন কোন বান্দা প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে 
অন্ধ হয়ে যায়, তখন তাকে আমি সবচেয়ে হালকা শাস্তি এই দেই যে, তাকে 
আমার আনুগত্য হতে বঞ্চিত রাখি। হযরত উক্বা ইবনু আ’মির (রাঃ) হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আমি উম্মতের ব্যাপারে 
দুটি জিনিসকে ভয় করি। এক এই যে, তারা মিথ্যা কৃত্রিমতা ও প্রবৃত্তির পিছনে 
ARLES ERS be SUL মুনাফিকরা দুনিয়াকে 
জন্যে কুরআনের উপর আমলকারী হয়ে খীটি মুমিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
অব 


£2 শব্দের অর্থ হল্লো ক্ষতি ও অকল্যাণ । হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) 
হতে বর্ণিত আছে যে, &£ হলো জাহাত্রামের একটি উপত্যকার নাম যা 
অত্যন্ত গভীর । এতে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। ওটা রক্ত ও পুঁজে পরিপূর্ণ 
রয়েছে। 

লুকমান ইবনু আ’মির (রঃ) বলেনঃ “আমি হযরত আবু উমামা সাদী ইবনু 
আজলানের (রাঃ) নিকট গমন করি। আমি তাকে অনুরোধ জানিয়ে বলিঃ 
আপনি রাসূলুল্লাহর (সঃ) কাছে যে হাদীস শ্রবণ করেছেন তা আমাকে শুনিয়ে 
দিন৷’ তিনি তখন বলেনঃ আচ্ছা তা হলে শুনো রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন দশ 
ওজনের একটি পাখর যদি জাহান্রামের ধার থেকে তাতে নিক্ষেপ করা হয় তবে 
পঞ্চাশ বছর, ধরে পড়তে থাকলেও তা জাহান্রামের তলদেশে পৌঁছতে পারবে 
না। ওটা 5 ও ? ওঁ এর মধ্যে পৌঁছবে। &ে ও £51 হলো 
জাহান্নামের দুটি কূপ, যেখানে জাহান্রামীদের রক্ত পুঁজ জুমা হয়। ওঁ এর 
বৰ্ণনা $5235 3345 এর মধ্যে রয়েছে। আর ৫৩1 এর বর্ণনা আছে 
(201 G2 এই আয়াতের মধ্যে । 
১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। 
২. এটা ইমাম আবু জাফর ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা ক্রেছে৷৷ কিন্তু এটা রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে 

বর্ণনা করা মুনকার বা অস্বিকার্য। সনদের দিক দিয়েও এ হাদীসটি গারীব। 
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এরপর আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ কিন্তু তারা নয় যারা তাওবা করেছে। 
অর্থাৎ নামাযে অবহেলা এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ পরিত্যাগ করেছে, আল্লাহ 
তাআ'লা তাদের তাওবা কবূল করবেন, তাদের পরিণাম ভাল করবেন এবং 
তাদেরকে জাহান্রাম হতে বের করে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দিবেন । তাওবার 
মাধ্যমে পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়। হাদীসে আছে যে, তাওবাকারী 
এমন হয়ে যায় যে, যেন সে নিষ্পাপ । এই লোকগুলি যে সৎকর্ম করে তার 
প্রতিদান ও বিনিময় তারা অবশ্যই প্রাপ্ত হবে। কোন একটি পুণ্যের প্রতিদান 
কম হবে না । তাওবার পূর্ববর্তী পাপের জন্যে পাকড়াও করা হবে না । এটাই 
হচ্ছে এ দয়াময়ের দয়া ও সহনশীলের সহনশীলতা যে, তাওবা’ করার পর 
তিনি পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিচ্ছেন। সূরায়ে ফুরকানে গুনাহ সমূহের 
বর্ণনা দেয়ার পর ওর শাস্তির বর্ণনা দিয়েছেন, অতঃপর ব্যতিক্রম দেখিয়ে 
বলেনঃ “আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু ।” 


৬১। এটা স্থায়ী জান্নাত, যে অদৃশ্য 


১৭৫ পারাঃ ১৬ 


EAA 


বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দয়াময় তার ET BLE SE ON) 
বান্দাদেরকে দিয়েছেন; তার “9 ৯ 2 23199 
| “sl AL SLs 
প্রতিশ্রুত বিষয় অবশ্যম্ভাবী । EE S04 
৬২। সেখানে তারা “শাস্তি’ ছাড়া BS 2৩৬ 
কোন অসার বাক্য শুনবে না bl Gs Gm 3 (VY) 
এবং সেথায় সকাল-সন্ধ্যায় 2222 224-2 


তাদের জন্যে থাকবে ike 0 CS) 


EAA Gs 
জীবনোপকরণ। Lc; 
৬৩। এই সেই জান্নাত, যার SA (৭) 
অধিকারী করবো আমি আমার BES RE 
মধ্যে কী ow 50 Le 


গুনাহ হতে তাওবা কারীরা যে জান্নাতে প্রবেশ করবে তা হবে চিরস্থায়ী, 
যার ভবিষ্যতের ওয়াদা তাদের প্রতিপালক তাদের সাথে করেছেন। এ 
জান্নাতকে তারা দেখে নাই । তবুও তারা ওর উপর ঈমান এনেছে ও ওটাকে 
বিশ্বাস করেছে। সত্য কথা এটাই যে, আশ্নাহর ওয়াদা সত্য ও অটল ৷ জান্নাত 
ল’ভ বাস্তব কথা । এই জান্ৰাত সামনে এসেই যাবে। আল্লাহ তাআ'লা ওয়াদা 
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খেলাফও করবেন না এবং ওয়াদার পরিবর্তনও করবেন না । এই লোকদেরকে 


তথায় অবশ্যই পৌঁছানো হবে। 9 এর অর্থ ৬5 ও এসে থাকে। 
ভাবার্থ এটাওঃ আমরা যেখানেই যাই ওটা আমাদের কাছে এসেই পড়ে । 
যেমন বলা হয়ঃ আমার উপর পঞ্চাশ বছর এসেছে অথবা আমি পঞ্চাশ বছরে 
পৌঁছেছি। দুটো বাক্যের অর্থ একই হয়ে থাকে। এ জান্নাতীদের কানে কোন 
বাজে কথা, অপছন্দনীয় কথা আসবে এটা অসম্ভব । তাদের কানে শুধু শান্তির 
বাণীই পৌঁছবে । চতুর্দিক থেকে বিশেষ করে ফেরেশতাদের পবিত্র মুখ থেকে 
শান্তিপূর্ণ কথাই বের হবে এবং তা তাদের কানে গুঞ্জরিত হবে ৷ যেমন সূরায়ে 
ওয়াকেআ’তে রয়েছেঃ 


? 
FS PANE AA ZL? gr Z2/ প সপ 232 ন পণ 
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আর ‘সালাম’ বাণী ব্যতীত ৷” (৫৬৪ ২৫-২৬) এখানে এটা ০,০১০ 
হয়েছে। সকাল ও সন্ধ্যায় উত্তম ও সুস্বাদু আহার্য বিনা কষ্টে ও পরিশ্রমে 
তাদের কাছে আসতে থাকবে। এটা মনে করা ঠিক হবে না যে, জান্নাতে দিন 
ও রাত হবে, বরং এ আলো বা জ্যোতি দেখে সময় চিনে নেবে যা আল্লাহ 
তাআ'লার পক্ষ থেকে নির্ধারিত রয়েছে। 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ₹ (সঃ) 
বলেছেনঃ “প্রথম যে দলটি জান্নাতে যাবে তাদের মুখমণ্ডল তারিখের 
চাদের মত উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময় হবে। সেখানে তাদের মুখে থুখুও আসবে না 
এবং নাকে শ্লেষ্নাও আসবে না । তাদের পায়খানা ও প্রস্রাবের প্রয়োজন হবে 
না । তাদের পানপাত্র ও আসবাবপত্র গুলি হবে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত । তাদের 
দেহের ঘর্ম হবে মিশ্ক আম্বারের মত সুগন্ধময়। প্রত্যেক জান্রাতীর এমন দুটি 
স্ত্রী থাকবে যাদের পরিচ্ছন্ন পায়ের গোছা হতে হাড়ের মজ্জা বাইরে থেকে 
দেখা যাবে, এঁ বেহেশতীদের একে অপরের প্রতি কোন শত্রুতা থাকবে না, 
সবাই যেন একই হৃদয়ের লোক । তাদের মধ্যে কোন মতানৈক্য থাকবে না। 
সকাল সন্ধ্যায় তারা আল্লাহর তাসবীহ পাঠে রত থাকবে৷” 2 

EE TE Bee DLS রাসুলুল্লাহ (সঃ) 

জান্নাতের একটি নহরের ধারে জান্নাতের 

দরজার পার্শ্বে রক্তিম বর্ণের খিলান করা ছাদের নীচে অবস্থান করবে। তাদের 
কাছে সকাল সকঙ্ধ্যায় আহাৰ্য পৌঁছানো হবে।” ২ 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন । 
২. এ হাদীসটিও ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় ‘মুসনাদ’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন । 
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তথাকার সকাল ও সন্ধ্যার কথা দুনিয়ার হিসেবে বলা হয়েছে। আসলে 
সেখানে রাত্রি হবেই না। বরং সদা আলো ও জ্যোতিই বিরাজ করবে । পর্দা 
পড়ে যাওয়া ও দরজা বন্ধ হওয়ার দ্বারা জান্রাতীরা সন্ধ্যা বুঝতে পারবে এবং 
অনুরূপভাবে সরে যাওয়া ও দরজা খুলে যাওয়া দ্বারা তারা সকাল জানতে 
পারবে। দরযা বন্ধ হওয়া ও খুলে যাওয়া জাব্রাতীদের ইঙ্গিত ও নির্দেশত্রুমেই 
হবে। এই দরজাগুলিও এতো পরিষ্কার ও ঝকঝকে হবে যে, বাইরের 
জিনিসগুলি ভিতর থেকে দেখা যাবে। দুনিয়ায় দিন রাত্রি ভোগ করা তাদের 
অভ্যাস ছিল বলে যে সময় তারা চাবে তাই পাবে। আরবের লোকেরা সকাল 
ও সন্ধ্যায় খাদ্য খেতে অভ্যস্ত ছিল বলেই জাব্রাতীদের খাদ্য খাওয়ার ব্যাপারে 
সকাল ও সন্ধ্যার কথা বলা হয়েছে মাত্র। প্রকৃতপক্ষে তারা যা চাবে এবং 
যখন চাবে বক্ষ্যমান পেয়ে যাবে। যেমন একটি গারীব ও অস্বীকার্য হাদীসে 
রয়েছে যে, সকাল সন্ধ্যায় ঠিকানা নয়, বরং রিযক তো অসংখ্য এবং তা সব 
সময় বিদ্যমান থাকবে। আল্লাহর বন্ধুদের পার্শ্বে এ সময় এমন সব হৃর আগমন 
করবে যাদের মধ্যে নিম্নমানের হৃরেরা শুধুমাত্র যাফরান দ্বারা সৃষ্ট হবে। এই 
সব নিয়ামত বিশিষ্ট জান্নাতগুলি এ সব লোক পাবে যারা প্রকাশ্যে ও 
' অপ্রকাশ্যে আল্লাহর বাধ্য ও অনুগত, ক্রোধসুম্বরণকারী এবং লোকদেরকে 
ক্ষমাকারী ৷ যাদের গুণাবলী 2৮%০৷ 51453 এর শুরুতে বর্ণিত 
হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছেঃ তারাই ফিরদাউসের অধিকারী হবে যাতে 
তারা স্থায়ী হবে । 


MACAO 2d 
৬৪ । আমরা আপনার প্রতিপালকের Fee yl EEE 
আদেশ ব্যতীত অবতরণ করবো * + 
Ad LD IAs (ATE Ws 
না; যা আমাদের সম্মুখে ও চে চে র্ঞ 
পশ্চাতে আছে ও যা এই দু-এর AL \ 223, PTY 


অন্তর্ব্তা তা তারই এবং ৮১; ৩১০০৬ ০; 


আপনার প্রতিপালক ভুলবার £ $ eA FD Pd 
2/2 IY % $ 5 


৬৫। তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ০2১১; ০ 
এবং এতোদুভয়ের অন্তর্বর্তী যা 9, ৮ 2 
কিছু আছে, সবারই প্রতিপালক; i i 5 
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সুতরাং তুমি তারই ইবাদত ১,» ০৮ 2 <3 
করো এবং তারই ইবাদতে > ১ ++! 
ধৈর্যশীল থাকো; তুমি কি তার 6-5 


হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
একবার হযরত জিবরাঈলকে (আঃ) বলেনঃ “আপনি আমার কাছে যত বার 
আসেন, এর চেয়ে বেশীবার আসেন না কেন?”এর উত্তরে এই আয়াত 
অবতীর্ণ হয়। ১ এটাও বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত জিব্রাঈলের (আঃ) 
আগমনের বিলম্ব হয়। ফলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বড়ই বিচলিত ও চিন্তিত হয়ে 
পড়েন । তারপর হযরত জিবরাঈল (আঃ) এই আয়াত নিয়ে অবতরণ করেন। 
অন্য একটি রিওয়াইয়াতে-আছে যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) বারো দিন বা 
এর চেয়ে কম দিন পর্যন্ত আগমন করেন নাই । অতঃপর তিনি আসলে . 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ “আপনার আগমনে এতো বিল্ব 
হলো কেন? মুশরিকরা তো বহু কিছু গুজব রটাতে শুরু করেছিল" এ সময় 
এই আয়াত অবতীৰ্ণ হয়। সুতরাং এই আয়াত 215 এই সূরার 
আয়াতের মতই । 

বর্ণিত আছে যে, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তাদের দু'জনের মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটে 
নাই ৷ সাক্ষাৎ হলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত জিবরাঈলকে (আঃ) বলেনঃ 
“আপনি আগমনে বিলম্ব করায় আমি তো বড়ই বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম ৷” 
হযরত জিবরাঈল (আঃ) জবাবে তাকে বলেনঃ “আপনার সাথে সাক্ষাতের 
জন্যে আমিই বেশী আগ্রহী ছিলাম। কিন্তু আমি আল্লাহ তাআ'লার হুকুমের 
অনুগত । যখন তিনি নিৰ্দেশ দেন তখনই শুধু আমি আসতে পারি। * 

বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত জিবরাঈল (আঃ) আগমনে বিলম্ব 
করেন। অতঃপর তিনি আগমন করলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বিলম্বের কারণ 
জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলেনঃ ''যখন লোকেরা 
তাদের নখ কাটে না, অঙ্গুলী পরিষ্কার করে না, গোফ ছোট করে না এবং 
মিসওয়াক করে না, তখন আমি কিরূপে আসতে পারি?” অতঃপর তিনি এই 
আয়াত তিলাওয়াত করেন। * 
ত ছুমাম আহমাদ রেঃ) এটা স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন এবং বুখারী (রঃ) একাকী 

এটা তাখরীজ করেছেন! 
২.কিন্তু এই রিওয়াইয়াতটি গারীব বা দুর্বল। 
৩. এটা মুসনাদে ইবনু আবি হা’তিমে হযরত মুজাহিদ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে। 


wwwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ মারইয়াম ১৯ ১৭৯ পারাঃ ১৬ 


হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমাকে রাসুলুল্লাহ 
(সঃ) বলেনঃ “আমাদের মজলিস ঠিকঠাক করে নাও । আজ এঁ ফেরেশতা 
আগমন করছেন যিনি আজকের পূর্বে যমীনে কখনো অবতরণ করেন নাই ৷” 


মহান আল্লাহ বলেনঃ যা আমাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে আছে ও যা এই দু’- 
এর অন্তর্বত তা তারই । অর্থাৎ আগমনকারী পারলৌকিক বিষয়সমূহ, অতীত 
হয়ে যাওয়া পার্থিব বস্তুরাজি এবং দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যস্থিত সমস্ত কিছুর 
অধিকারী তিনিই । হে নবী (সঃ)! তোমার প্রতিপালক কিছুই ভুলবার নন। 
তিনি তোমাকে ভুলে যাবেন এটা তার বিশেষণ নয়। যেমন তিনি বলেনঃ 
MPAA AAA 


EA 
-Lsh Eo HOES EO Ee EO 3-2 


অর্থাৎ “শপথ পূর্বাহ্নের, শপথ রজনীর যখন তা হয় নিঝুম । তোমার 
প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেন নাই এবং তোমার প্রতি বিরূপও হন 
নাই ।” (৯৩৪ ১-৩) 

হযরত আবুদ্-দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “আল্লাহ তাআলা তার কিতাবে যা হালাল করেছেন তা হালাল 
এবং যা হারাম করেছেন তা হারাম এবং যা থেকে তিনি নীরব থেকেছেন তা 
ক্ষমার্হ । সুতরাং যা ক্ষমার্হ তা তোমরা আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ থেকে গ্রহণ 
কর। আল্লাহ তাআ'লা কোন কিছু ভুলেন না।” অতঃপর তিনি HE 
(£১ এই বাক্যটিই পাঠ করেন। 


আল্লাহ তাআ'’লা বলেনঃ তিনি আকাশসমূহ, পৃথিবী ও এতোদুভয়ের 
মধ্যস্থিত সবকিছুরই প্রতিপালক । এমন কেউ নেই, যে তার হুকুম টলাতে 
পারে। সুতরাং হে নবী (সঃ)! তুমি তারই ইবাদত করতে থাকো এবং 
তারই উপাসনায় ধৈর্যশীল থাকো তার সমতুল্য ও সমকক্ষ কেউই নেই । 
তিনি বরকতময় তিনি সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী । তার নামে সমস্ত গুণ ও 
বিশেষণ বিদ্যমান । তিনি মহামহিমান্বিত। 


Loe FP 2 92523977 


৬৬। মানুষ বলেঃ আমার মৃত্যু ॥১|; OE PC 4") 
হলে আমি কি জীবিত অবস্থায় $$, ০22 ০:5 
পুনরুখিত হবো? o> pr 5 bs 
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৬৭ । মানুষ কি স্মরণ করে না যে, 
আমি তাকে পূর্বে সৃষ্টি করেছি 
যখন সে কিছুই ছিল না? 


৬৮। সুতরাং শপথ তোমার 
প্রতিপালকের! আমি তো 
একত্র সমবেত করবই ও পরে 
আমি তাদেরকে নতজ্ঞানু অব 
স্থায় জাহান্নামের চতুর্দিকে 
উপস্থিত করবই । 


৬৯ । অতঃপর প্রত্যেক দলের মধ্যে 
যে দয়াময়ের প্রতি সর্বাধিক 
অবাধ্য আমি তাকে টেনে বের 
করবই । 


৭০। তারপর আমি তো তাদের 
অধিকতর যোগ্য তাদের বিষয় 
ভাল জানি। 


১৮০ 


পারাঃ ১৬ 


EEDA 


4 Ys! (NV) 


CS 
a NS 
Fa 


20ST A Wort 
> a (A) 


229, 22052 


72/ Lod 2337 
iE ix 
% EE 
Fa ep 
ত ১০ 
iu RES EAE 
(V.) 


DU et om 
EES: 


কিয়ামতকে অস্বীকারকারী কতকগুলি লোক কিয়ামত সংঘটনকে অসম্ভব মনে 
করতো এবং মৃত্যুর পরে পুনরুজ্জীবন তাদের কাছে ছিল অবাস্তব। তারা এ 
কিয়ামতের এবং এ দিন নতুনভাবে দ্বিতীয়বারের জীবনের অবস্থা শুনে অত্যন্ত 
বিস্ময়বোধ করতো । যেমন কুরআন কারীমে রয়েছেঃ 


7 37 3,05 7 21909 ¢ 42299397 তপ জপ ur 


Bb! 
be GE BOLLS 3 CS PS lo 


অর্থাৎ “যদি তুমি বিস্মিত হও, তবে তাদের এই উক্তিটিও বিস্ময় মুক্ত 
নয়। আমরা যখন মাটি হয়ে যাবো, তখন কি আমরা (পুনরায়) নতুনভাবে 
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সৃষ্ট হবো?’’ (১৩৪ ৫) সুরায়ে ইয়াসীনে আল্লাহ তাআ'*লা বলেছেনঃ “সে 
আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়; 
বলেঃ অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে কে যখন তা পচে গলে যাবে? বলঃ ওর 
মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি ওটা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং 
তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত ৷” এখানেও কাফিরদের এ 
প্রতিবাদেরই উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলেঃ আমাদের মৃত্যু হয়ে গেলে 
আমরা কি জীবিত অবস্থায় পুনরুখিত হবো? জবাবে আল্লাহ তাআ'লা 
বলেনঃ মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তাকে পূর্বে সৃষ্টি করেছি, যখন সে 
কিছুই ছিল না? তারা প্রথমবারের সৃষ্টিকে স্বীকার করছে আর দ্বিতীয়বারের 
সৃষ্টিকে অস্বীকার করছে? যখন তারা কিছুই ছিল না তখন যিনি তাদেরকে 
কিছু একটা করতে সক্ষম ছিলেন, তারপরে যখন তারা কিছু না কিছু এটা 
অবশ্যই হবে তখন কি তিনি নতুনভাবে তাদেরকে সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন 
না?” সুতরাং প্রথমবার সৃষ্টি করাতো দ্বিতীয়বারে সৃষ্টি করারই দলীল! যিনি 
প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন তিনি দ্বিতীয়বারও সৃষ্টি করবেন। আর দ্বিতীয়বার সৃষ্টি 
করাতো প্রথমবারের সৃষ্টিকরার তুলনায় সহজ হয়ে থাকে। 


সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ তাআ'’লা বলেনঃ “আদম সন্তান 
আমাকে মিথ্য্য প্রতিপন্র করছে, অথচ এটা তার জন্যে উপযুক্ত ছিল না। 
আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়, অথচ এটাও তার জন্যে সমীচীন নয়। 
আমাকে তার মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এই যে, সে বলেঃ যেভাবে আল্লাহ আমাকে 
প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন সেভাবে তিনি আমাকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করবেন না। 
অথচ এটা স্পষ্টভাবে প্ৰকাশমান যে, প্রথমবারের সৃষ্টি দ্বিতীয়বারের সৃষ্টির 
তুলনায় কঠিনতর ! আর আমাকে তার কষ্ট দেয়া এই যে, সে বলেঃ আল্লাহর 
সন্তান রয়েছে। অথচ আমি এক ও অমুখাপেক্ষী। না আমার পিতামাতা 
আছে, না সন্তান সন্ততি আছে, না আমার সমতুল্য ও সমকক্ষ কেউ আছে। 
আমি আমার সত্তার শপথ করে বলছি যে, আমি তাদের সকলকেই জমা 
করবো এবং আমাকে ছাড়া যে সব শয়তানের তারা ইবাদত করতো 
তাদেরকেও আমি একত্রিত করবো । অতঃপর তাদেরকে জাহান্নামের সামনে 
আল্লাহ বলেনঃ 


ER a L042 6,2 Le 
অর্থাৎ “তুমি প্রত্যেক উম্মতকে হাটুর ভরে পড়ে থাকতে দেখবে ৷” 
(8৪৫৪ ২৮) একটি উক্তি এও আছে যে, দাড়ানো অবস্থায় তাদের হাশর 
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হবে। মহান আল্লাহ বলেনঃ যখন সমস্ত প্রথম ও শেষের মানুষ একত্রিত হয়ে 
যাবে তখন আমি তাদের মধ্য হতে বড় বড় পাপী ও অবাধ্যদেরকে পৃথক করে 
দেবো ৷ তাদের সরদার ও আমীর এবং যারা মন্দ ও অসৎ কাজ ছড়াতো, যারা 
তাদেরকে শিরক ও কুফরীর শিক্ষা দিতো এবং তাদেরকে পাপকার্যের দিকে 
bMS UN 
CAE MAE Gr “br 
০১91213) ত 
অর্থাৎ “যখন সেখানে সবাই একত্রিত হয়ে যাবে তখন পরবর্তী লোকেরা 
পূর্ববর্তী লোকদের সম্পর্কে বলবেঃ এই লোকেরাই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট 
করেছিল, সুতরাং আপনি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন। (৭৪ ৩৮) ৷" 
এরপর খবরের উপর খবরের সংযোগ স্থাপন করে বলেনঃ সবচেয়ে বেশী 
শাস্তির যোগ্য কারা এবং কারা জাহান্রামের আগুণের উপযুক্ত তা আল্লাহ 


ভালভাবেই জানেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ 
322/20 > 159? ws 
SDS NA IO 


অর্থাৎ “প্রত্যেকের জন্যেই দ্বিগুণ শাস্তি, কিন্তু তোমরা জান না ।” (৭৪ ৩৮) 


= 


৭১। এবং তোমাদের প্রত্যেকেই 157 a 
55 or, (¥১) 
ওটা অতিক্রম করবে; এটা Le te oe 
সিদ্ধান্ত । [< 2 25 
ols 
৭২। পরে আমি মুত্তাকীদেকে ,,; PE EE 
উদ্ধার করবো এবং যালিমদেরকে ৮51 ৮১! ০৮ (১৭) 
সেথায় নতজানু অবস্থায় রেখে 2 প2, 49 wb ET 
নি o> 45 As 
আবু সামিয়্যা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “এই আয়াতে যে ১৪০০ 
বা অতিক্রমকরণ সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে এ ব্যাপারে আমাদের মধ্যে মতানৈক্য 


হয়েছে। কেউ কেউ বলতেন যে, মু'মিন তাতে প্রবেশ করবে । আবার অন্য 
কেউ বলতেন যে, মু’মিন তাতে প্রবেশ করবে বটে, কিন্তু তাদের তাকওয়ার 
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কারণে তারা তার থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। আমি হযরত জাবিরের (রাঃ) 
সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ “অতিক্রম 
তো সবাই করবে।'’ অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, তিনি বলেনঃ “ভাল 
লোক ও মন্দলোক সবাই ওটা অতিক্ৰম করবে, কিন্তু মু’মিনদের উপর এঁ 
আগুন ঠাণ্ডা ও শান্তিদায়ক হয়ে যাবে। যেমন হযরত ইবরাহীমের (আঃ) 
উপর হয়েছিল। এমন কি স্বয়ং এ আপুন ঠাণ্ডার অভিযোগ করবে। তারপর 
মুত্তাকীদের সেখান থেকে পরিত্রাণ দেয়া হবে।” > 


খা’লেদ ইবনু মা'দান (রঃ) বলেন যে, জান্রাতীরা জান্রাতে পৌঁছে যাওয়ার 
পর বলবেঃ “হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তো ওয়াদা করেছিলেন যে, 
প্রত্যেককেই জাহান্লাম অতিক্রম করতে হবে। কিন্তু আমরা তো তা অতিক্রম 
করলাম না ।” উত্তরে তাদেরকে বলা হবেঃ “তোমরা ওটা অতিক্রম করেই 
এসেছো । কিন্তু আল্লাহ তাআ’লা এঁ সময় আগ্ুনকে ঠাণ্ডা করে দিয়েছিলেন। 

হযরত কায়েস ইবনু আবি হা'যিম (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, 
একদা হযরত আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রাঃ) তার স্ত্রীর জানুর উপর মাথা 
রেখে শুয়েছিলেন এবং এঁ অবস্থায় তিনি কাদতে শুরু করেন। তাকে কাদতে 
দেখে তার স্ত্রীও কেঁদে ফেলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) স্ত্রীকে কাদার কারণ 
জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ “আপনাকে কাদতে দেখেই আম্যুর কান্না এসে 
গেছে।” তিনি তখন বলেনঃ ““মহামহিমান্বিত আল্লাহর BREA 
এই উক্তিটি আমার স্মরণ হয়েছে এবং একারণেই আমি কেঁদেছি_। কারণ আমি 
জানি না যে, তার থেকে আমি মুক্তি পাবো কি না।” এঁ সময় তিনি রুগ্ন 
ছিলেন। ২ 


হযরত আবু ইসহাক (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু মায়সারা 
(রঃ) রাত্রে যখন বিছানায় শয়ন করতে যেতেন, তখন তিনি কাদতে শুরু 
করতেন এবং হঠাৎ করে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেতোঃ হায়! আমার যদি 
জন্মই না হতো (তবে কতই না ভাল হতে)” তাঁকে একবার এর কারণ 
জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ £9১) 2:2 ৩5 আল্লাহ পাকের 
এই উক্তিটিই আমার ক্রন্দনের কারণ। এটাতো প্রমার্ণিত হচ্ছে যে, সেখানে 
যেতে হবে । আর সেখানে গিয়ে (জাহান্নামের আগুন হতে) পরিত্রাণ পাবো 
কি না তা আমার জানা নেই (তাই, আমার কাত্রা এসে যায়) ৷” * 
১. এটা ইমাম আহমাদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি গারীব বা দূর্বল। 


২.এটা আবদুর রায্যাক (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। 
৩. এটা ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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হযরত হাসান বসরী (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক তার 
ভাইকে বলেনঃ “আমাদেরকে জাহাত্রাম অতিক্রম করতে হবে এটা আপনার 
জ্ঞানা আছে কি?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “হা, অবশ্যই এটা আমার জানা 
আছে।” আবার তিনি প্রশ্ন করেনঃ “ওটা আপনি পার হয়ে যাবেন এটাও কি 
আপনার জানা আছে?” জবাবে তিনি বলেনঃ “না, এটা আমি বলতে পারি 
না৷” তখন তিনি বলেনঃ “তাহলে আমাদের এই হাসি খুশী কেমন?” একথা 
শোনার পর মৃত্যু পযন্ত তার মুখে আর কখনো হাসি দেখা যায় নাই । 

বর্ণিত আছে যে, হুযরত ইবনু আব্বাসের (রাঃ) মতে এখানে 3333 
অতিক্রম দ্বারা 4১১১ বা প্রবেশ বুঝানো হয়েছে। কিন্তু নাফে আযরাক 
তার এই মতের বিরোধী ছিল। একবার হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) তার এই 
মতের স্বপক্ষে দলীল দেখাতে গিয়ে না’ফেকে বলেনঃ “দেখো, কুরআন 
কারীমে রয়েছেঃ 

ALPHA ALA Br il 2932 L233 272295 

(২১৪ ৯৮) hts LL ML) 

এখানে ৯১3 দ্বারা ৩3৯১ উদ্দেশ্য নয় কি? তিনি আর একটি 
আয়াত তিলাওয়াত করেনঃ 


22 তলৰ At 300 PLIIS 


(১১৪ ৯৮) EC OE ET TE (a 

এটা পাঠ করে তিনি না’ফেকে জিজ্ঞেস করেনঃ আচ্ছা বলতো, ফিরাউন 
তার কওমকে জাহান্রামে নিয়ে যাবে কি না? সুতরাং তুমি চিন্তা করে দেখো 
যে, আমরা জাহান্রামে অবশ্যই প্রবেশ করবো । তবে আমরা তার থেকে বের 
হবো কি না এটাই প্রশ্ন । কিন্তু তোমার ব্যাপারে নিশ্চিত করে বলা যায় যে, 
আল্লাহ তাআ’লা তোমাকে জাহান্নাম হতে বের করবেন না। কেননা, তুমি 
এটা অস্বীকারকারী ৷’ তার একথা শুনে নাফে’' হেটে ই নে 
একজন খারেজী ছিল। >.তার কুনিয়াত (পিতৃ পদবীযুক্ত নাম) ছিল আবু 
রাশেদ । 

অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) তাকে 
বুঝাতে গিয়ে 33,7 SETORESS CE 

এই আয়াতটিও পাঠ করেছিলেন এবং একথাও বলেছিলেন যে, পূর্ব ফুলীয় 


১. এটা আবদুর রাযযাক (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন । 
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JE ERO ENTE ei sedpaT 

অর্থাৎ ‘ ‘হে আল্লাহ! আমাকে নিরাপদে জাহান্নাম হতে বের করুন এবং খুশী 
ও আনন্দের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন।” আবু দাউদ তায়ালেসী (রঃ) 
হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে এটাও বর্ণনা করেছেন যে, এর দ্বারা 
কাফিরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। হযরত ইকরামা (রঃ) বলেন যে, এরা 
হচ্ছে যা’লিম লোক। তিনি বলেনঃ “আমরা এভাবেই এই আয়াত পাঠ 
করতাম ৷” হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ভাল ও মন্দ 
সবলোকই জাহান্রাম অতিক্ৰম করবে। তিনি বলেনঃ দেখো, ফিরাউন, তার 
কওম এবং গুনাহ্‌গারদের জন্যেও ১১১? শব্দটি 0১৯3 এর অর্থে স্বয়ং 
কুরআন কারীমের দুটি আয়াতে এসেছে। 

জা’মে তিরমিযী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “অতিক্রম তো সবাই করবে, কিন্তু তাদের এ অতিক্রম তাদের 
আমল অনুযায়ী হবে। 

হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, সবকেই পুলসিরাত অতিক্রম 
করতে হবে। এটাই হচ্ছে আগুনের পার্শ্বে দাড়ানো । কিছু লোক বিদ্যুৎগতিতে 
পার হয়ে যাবে, কেউ পার হবে বায়ূর গতিতে, কেউ পাখীর গতিতে, কেউ 
দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে, কেউ দ্রুতগামী উটের গতিতে এবং কেউ 
দ্রুতগামী মানুষের চলার গতিতে পার হয়ে যাবে। সর্বশেষে যে মুসলমান ওটা 
অতিক্ৰম করবে সে হবে এ ব্যক্তি যার শুধু পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর নূর 
(আলো) থাকবে। সে পড়ে উঠে পার হয়ে যাবে। পুলসিরাত হলো পিচ্ছিল 
জিনিস, যার উপর বাবলা গাছের কাটার মত কাটা রয়েছে। ওর দৃ'’ধারে 
ফেরেশতাদের সারি থাকবে, যাদের হাতে জাহান্রামের অংকুশ থাকবে। ওটা 
দিয়ে ধরে ধরে তারা লোকদেরকে জাহান্রামে নিক্ষেপ করবেন। হযরত 
আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন যে, এ পুলসিরাত তরবারীর ধার অপেক্ষা তীক্ষুতর 
হবে। প্রথম দল বিদ্যুৎ গতিতে মুহূর্তের মধ্যে পার হয়ে যাবে। দ্বিতীয় দল 
বায়ূর গতিতে যাবে। তৃতীয় দল যাবে দ্রুত গামী ঘোড়ার গতিতে । চতুর্থ দল 
দ্রুতগামী জন্তুর গতিতে যাবে। ফেরেশতামণ্ডলী সব দিক থেকে প্রার্থনা করতে 
থাকবেন তারা বলবেনঃ “হে আল্লাহ! এদেরকে বাচিয়ে নিন” সহীহ বুখারী 
ও সহীহ মুসলিমের বহু মারফু’ হাদীসেও এই বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। হযরত 
কা’ব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জাহান্নাম স্বীয় পৃষ্টের উপর সমস্ত মানুষকে 
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একত্ৰিত করবে। যখন সমস্ত পুণ্যবান ও পাপী লোক একত্রিত হবে তখন 
আল্লাহ তাআ'লা ওকে নির্দেশ দিবেনঃ “তুমি তোমার নিজের লোকদেরকে 
পাকড়াও করো এবং জান্নাতীদেরকে ছেড়ে দাও!” তখন জাহান্লাম সমস্ত 
খারাপ লোককে গ্রাস করে ফেলবে জাহান্নাম খারাপ লোকদেরকে এমনই 
চিনতে পারবে যেমন মানুষ নিজেদের সন্তানদেরকে চিনে থাকে বা তার চেয়েও 
বেশী চিনবে। 


জাহান্নামের দারোগাদের দেহ হবে এক শ’ বছরের পথের সমান। তাদের 
প্রত্যেকের হাতে লৌহ নির্মিত গদা থাকবে। এ গদার একটি মাত্র আঘাতে 
সাতলক্ষ মানুষ চুৰ্ণ বিচূৰ্ণ হয়ে যাবে। 


মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আমার 
প্রতিপালকের পবিত্র সত্তার কাছে আমি এই আশা রাখি যে, বদর ও 
হুদাইবিয়ার যুদ্ধে যে সব মু'মিন শরীক ছিল তাদের একজনও জাতহান্রামে যাবে 
না৷” তার একথা শুনে হযরত হাফসা (রাঃ) বলেনঃ “এটা কি রূপে সম্ভব? 
কুরআন কারীমে তো ঘোষিত হয়েছেঃ “তোমাদের ওটা (জাহান্নাম) অতিক্রম 
করতে হবে?” তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর পরবর্তী আয়াতটি পাঠ করেনঃ 
“মুত্বাকীরা তার থেকে পরিত্রাণ পেয়ে যাবে এবং যালিমরা ওরই মধ্যে রয়ে 
যাবে।” 
. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“যার তিনটি সন্তান মারা গেছে তাকে আগুন স্পর্শ করবে না, কিন্তু শুধু কসম 
পুরো করা হিসেবে (আপগ্ুন স্পর্শ করবে) !”এর দ্বারা এই আয়াতই উদ্দেশ্য । 
বর্ণিত আছে যে, একজন সাহাবী রোগাক্রান্ত হন। তাকে দেখবার জন্যে 
সাহাবীগণ সমভিব্যাহারে রাসূলুল্লাহ (সঃ)' গমন করেন। তিনি বলেন যে, 
আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ “এই জ্বরও একপ্রকার আগুন । এর মধ্যে আমি 
আমার মু'মিন বান্দাদেরকে এজন্যেই জড়িয়ে ফেলি যে, যাতে এটা জাহান্রামের 
আগুনের বদলা হয়ে যায়।’’ » হযরত মুজাহিদও (রঃ) এটাই বর্ণনা করে এই 
আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। 

হযরত আনাস আল জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি সূরায়ে 342)40)198.45 দশবার পড়ে 
নেয় তার জন্যে জান্নাতে একটি ঘর নির্মিত হয়।” একথা শুনে হযরত উমার 
(রাঃ) বলেনঃ “তা হলে তো আমরা বনু ঘর নির্মাণ করিয়ে নিবো” জবাবে 


১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এটা গারীব বা দুর্বল হাদীস । 
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রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “আল্লাহ তাআ'লার কাছে কোন কিছুরই ঘাটতি 
নেই ৷ তিনি উত্তম হতে উত্তমতম এবং বহু হতে আরো বন্ধ প্রদানকারী । যে 
ব্যক্তি আল্লাহর পথে এক হাজার আয়াত পাঠ করে নেয়, কিয়ামতের দিন 
আল্লাহ তাআ'লা তার নামটি নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের তালিকায় লিপিবদ্ধ 
করবেন এবং তারা হলেন সর্বোত্তম সঙ্গী। আর যে ব্যক্তি বেতন ভোগী 
হিসেবে নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মুসলিম সেনাবাহিনীকে 
হিফাজত করার জন্যে পিছন থেকে পাহারা দেয়, সে তার চোখে জাহান্নামের 
আগুন দেখবেও না, শুধু কসম পুরো করার জন্যেই তাকে দেখতে হবে। 
কেননা, আল্লাহ তাআ’লা বলেছেনঃ “তোমাদের সকলকেই ওটা (জাহান্রাম) 
অতিক্ৰম করতে হবে” আল্লাহর পথে তার যিকৃর করা তার পথে খরচ করা 
হতেও সাতশগুণ বেশী মর্যাদা রাখে। কাতাদা (রাঃ) বলেন যে, এই আয়াত 
দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে পার হওয়া বা অতিক্রম করা । আবদুর রহমান (রঃ) বলেন 
যে, মুসলমান পুলসিরাত পার হয়ে যাবে, আর মুশরিক জাহান্নামে পড়ে 
যাবে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, এ দিন বনু পুরুষ ও নারী পুলসিরাতের উপর 
থেকে পিছলিয়ে পড়ে যাবে। ওর দুপার্শ্বে ফেরেশতাদের সারি থাকবে যারা 
নিরাপত্তার প্রার্থনা জানাতে থাকবেন। এটা তো আল্লাহর কসম যা পুরো 
হবেই । এর ফায়সালা হয়ে গেছে এবং আল্লাহ তাআ’লা ওটা নিজের দায়িত্বে 
নিয়ে নিয়েছেন। পুলসিরাতের উপর যাওয়ার পর খোদাভীরু লোকেরা পার 
হয়ে যাবে । আর পাপীরা তাদের আমল অনুযায়ী জাহান্রামে গড়ে গড়ে পড়তে 
থাকবে । মু'মিনরাও নিজ নিজ আমল অনুযায়ী মুক্তি পাবে। যে পরিমাণ 
আমল হবে সেই পরিমাণ সেখানে বিলম্ব হবে। তারপর যারা মুক্তি পাবে 
তারা তাদের মুসলমান ভাইদের জন্যে সুপারিশ করবে। ফেরেশতামণ্ডলী ও 
রাসূলগণও শাফাআ'ত করবেন। অতঃপর কতকগুলি লোক এমন অবস্থায় 
জাহান্রাম হতে বের হবে যে, আগুন তাদেরকে খেয়ে ফেলবে শুধু চেহারায় 
সিজদার জায়গাটুকু বাকী থাকবে। তারপর নিজনিজ বাকী ঈমানের পরিমাণ 
হিসেবে জাহান্রাম থেকে বেরিয়ে আসবে । যাদের অন্তরে দীনার (স্বর্ণ মুদ্রা) 
পরিমাণ ঈমান থাকবে তারা প্রথমে বের হবে। তারপর বের হবে তাদের চেয়ে 
কম ঈমানের অধিকারী লোকেরা । এরপর বের হবে এ লোকেরা যাদের ঈমান 
এদের চেয়ে কম হবে। তারপর যাদের ঈমান হবে সরিষার দানার পরিমাণ 
তারা বের হবে, এরপরে এরচেয়ে কম ঈমানের অধিকারীদেরকে বের করা 
হবে । তারপর এঁ ব্যক্তিকে বের করা হবে যে সারা জীবনে একবার লাইলাহা 
ইল্লাল্লাহ বলেছে। যদিও তার অন্য কোন পুণ্য নাও থাকে। এরপর জাহাত্রামে 
শুধু তারাই থাকবে যাদের ভাগ্যে জাহান্রামে চিরস্থায়ী অবস্থান লিখিত আছে। 
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এসবগুলি হচ্ছে এ হাদীসসমূহের সারমর্ম যেগুলি সঠিকতার সাথে এসেছে। 
অতএব, বুঝা গেল যে, পুলসিরাতের উপর যাওয়ার পর পুণ্যবান লোকেরা 
ওটা পার হয়ে যাবে এবং পাপী লোকেরা কেটে কেটে জাহান্রামে পড়ে যাবে। 


৭৩। তাদের নিকট আমার স্পষ্ট 
মু’মিনদেরকে বলেঃ দু’দলের 
মধ্যে কোনটি মর্যাদায় শ্রেষ্ঠতর 


A23)) 


Oe 
2974/2? 


29 02 2S 2 ঠি 


ও মজলিস হিসেবে কোনটি ১! des ot 
টন Mr 
৭৪ ৷ তাদের পূর্বে কত মানব ০৯০৯০০৪০৯০৮ 
গোষ্ঠীকে আমি বিনাশ করেছি ৩5 445 ০৪৯ 5, (V£) 
যারা তাদের অপেক্ষা সম্পদ ও EBS EOS EEN 
বাহ্য দৃষ্টিতে শ্ৰেষ্ঠ ছিল । Oss UU mel 0 I 


আল্লাহ তাআ’লা কাফিরদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, তারা আল্লাহর 
স্পষ্ট আয়াতসমূহ এবং দলীল প্রমাণাদি বিশিষ্ট কালাম দ্বারা কোন উপকার 
লাভ করে না। তারা এগুলো হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও চক্ষু ঘুরিয়ে থাকে। 
তারা তাদের বাহ্যিক শান শওকত ও জাকজমক দ্বারা মু’মিনদেরকে প্রভাবিত 
করতে চায়। মু’মিনদেরকে তারা বলেঃ “‘বল তো, ঘরবাড়ী সুন্দর ও 
জাকজমক পূর্ণ কাদের? কাদের মজলিসপ্ুলি গুলযার? সুতরাং আমরা যখন ধন 
দৌলতে, শান শওকতে, ও মান মর্যাদায় তোমাদের চেয়ে উন্নত, তখন 
আমরাই আল্লাহর প্রিয় বান্দা, না তোমরা? তোমরা তো বাস করছো কুঁড়ে 
ঘরে। তোমরা ভাল ভাল খাবার খেতে, উত্তম পানীয় পান করতে পাও না। 
কখনো তোমরা আরকাম ইবনু আবি আরকামের ঘরে লুকিয়ে থাকো এবং 
কখনো কখনো এদিক ওদিক পালিয়ে থাকো ।”’ যেমন অন্য আয়াতে আছে 
যে, কাফিররা বলেছিলঃ 


27 NAIA 7 B27 dr 


rabid AS) 


অর্থাৎ “যদি এই দ্বীন ভাল হতো তবে এরা (মু’মিনরা) এটা মানার 
ব্যাপারে আমাদের অগ্রগামী হতো না!” (৪৬৪ ১১) হযরত নূহের (আঃ) 
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কওমও একথাই বলেছিলঃ 


OPP ERAT 0 et 2B 


EILEEN Ea) 


অর্থাৎ “আমরা কি তোমার উপর এমন অবস্থায় ঈমান আনতে পারি যে, 
হীন প্রকৃতির লোকেরা তোমার অনুসরণ করেছে?” (২৬৪ ১১১) আর একটি 
আয়াতে রয়েছেঃ “এভাবেই তারা প্রতারিত হয়েছে এবং বলছেঃ এরাই কি 
ওরাই যাদের উপর আমাদের মধ্য হতে আল্লাহ অনুগৃহ করেছেন? কৃতজ্ঞ 
বান্দাদেরকে কি আল্লাহ অবগত নন?” কাফিরদের একথার প্রতিবাদে আল্লাহ 
তাআ’লা বলেনঃ “তাদের পূর্বে আমি কত মানব গোষ্ঠীকে বিনাশ করেছি, 
যারা তাদের অপেক্ষা সম্পদ ও বাহ্য দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ ছিল।” অর্থাৎ তাদের 
দুষ্কার্যের দরুণ তাদেরকে আমি ধ্বংস ও তচ্নচ্‌ করে দিয়েছি। তারা এই 
কাফিরদের তুলনায় বেশী সম্পদের অধিকারী ছিল। তারা ধন দৌলত, গাড়ী- 
বাড়ী এবং শক্তি সামর্থে এদের চেয়ে বহু গুণে বেড়ে ছিল। কিন্তু তাদের 
অহংকার ও ওুদ্ধত্যের কারণে তাদের মূলোৎপাটন করে দিয়েছি। ফিরআউন 
এবং তার লোকদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করো, তাদের বাগান, প্রসুবণ, 
জমিজমা, জাকজমক পূর্ণ অট্টালিকা এবং সুউচ্চ প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আজও 
বিদ্যমান রয়েছে। তাদের অন্যায়াচরণের কারণে তাদের এঁ সব কিছুই আমি 
ধ্বংস করে দিয়েছিলাম । মাছ সমূহ তাদেরকে গ্রাস করে ফেলেছে। 

£4 দ্বারা বাসভূমি ও নিয়ামত রাজিকে বুঝানো হয়েছে। $4 দ্বারা 
মজলিস ও বৈঠককে বুঝানো হয়েছে | আরবে বৈঠক ও লোকদের একত্রিত 
হওয়ার জায়গাকে ৩১৬ এবং &4 বলা হয়। যেমন একটি আয়াতে 


রয়েছেঃ El FA PHS? 4 2 SS Seat 
JRC OTENE Let 
অর্থাৎ “তোমরা তোমাদের অপছন্দনীয় মজলিসে এসে থাকো ৷” (২৯ঃ ২৯) 
মুশরিকরা বলতোঃ “পার্থিব দিক দিয়ে আমরা তোমাদের চেয়ে এগিয়ে 
রয়েছি। পোষাক পরিচ্ছদে, ধনে, 'মালে এবং রূপ ও আকারে আমরা 
তোমাদের (মু’মিনদের) চেয়ে উত্তম ৷” 


৭৫। বলঃ যারা বিভ্রান্তিতে আছে, 5 EEE V০) 
দয়াময় তাদেরকে প্রচুর ঢিল বা 102 ০০৯০১ ৭9 
অবকাশ দিবেন যতক্ষণ না ৬! 4১১-১ 4॥.| 
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তারা, যে বিষয়ে তাদেরকে ত 
ll B ই শি 

সতর্ক করা হচ্ছে তা প্রত্যক্ষ a 

করবে, তা শাস্তি হোক অথবা EER CCE 


কিয়ামতই হোক; অতঃপর তারা ০2 2/৮ 7০2০-45 
জানতে পারবে কে মর্যাদায় ln SS fe) 
নিকৃষ্ট ও কে দল-বলে দুর্বল । ole xsl, ECOG 
আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নবীকে (সঃ) সম্বোধন করে বলছেনঃ হে মুহাম্মদ 
(সঃ)! যে সব কাফির দাবী করছে যে, তুমি অন্যায় পথে আছ এবং তারা 
ন্যায়ের পথে রয়েছে এবং নিজেদের স্বচ্ছল জীবনকে নিরাপদ ও শান্তিময় 
জীবন মনে করে নিয়েছে, তাদেরকে বলে দাওঃ বিভ্রান্তদের রশি দীর্ঘ হয়ে 
থাকে। তাদেরকে আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে অবকাশ দেয়া হয়ে থাকে। যে 
পর্যন্ত না কিয়ামত সংঘটিত হয় বা তারা মৃত্যু মুখে পতিত হয়। প্রকৃতপক্ষে 
কারা মন্দ লোক ছিল এবং কাদের সাথী দুর্বল ছিল, এ সময় তারা তা পূর্ণরূপে 
জানতে পারবে। দুনিয়া তো কচুর পাতার পানির ন্যায় টলমলে। না ওর 
নিজের কোন নিশ্চয়তা আছে, না ওর আসবাবপত্রের কোন স্থায়ীত্ব রয়েছে। 
এই আয়াতে যেন মুশরিকদেরকে চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ কারা সঠিক 
LLL HSER LADLE alo ct ELLY 
মুবাহালায় * আসতে বলা হয়েছে। সুরায়ে জুমআয় যেমন ইয়াহুদীদেরকে 
মুবাহালায় অবতীর্ণ হতে বলা হয়েছিল। তাদেরকে বলা হয়েছিলঃ “(হেনবী 
সঃ)! তাদেরকে বলে দাওঃ যদি তোমরা মনে কর যে, তোমরাই আল্লাহর 
বন্ধু, অন্য কোন মানব গোষ্ঠী নয়; তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর; যদি 
তোমরা সত্যবাদী হও ।”অনুরূপভাবে সুরায়ে আল-ইমরানে মুবাহালার উল্লেখ 
করে বলা হয়েছেঃ “যখন তোমরা তোমাদের মতের বিপরীত দলীল শুনেও 
ঈসাকে (আঃ) আল্লাহর পুত্র বলেই দাবী করছো তখন এসো, হাযির হও 
এবং মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর লানত পড়ার প্রার্থনা কর। তখন এই মুবা- 
হালায় মুশরিক, ইয়াহ্‌দী এবং খৃস্টান কেউই অবতীর্ণ হতে সম্মত হয় নাই । 


১. দু’ দলে নিজেদের ছেলেমেয়ে ও স্ত্রী পরিজনকে নিয়ে মাঠে হাজির হয়ে পরস্পর 
এই দুআ’ করা যে, দু'দলের মধ্যে যারা ভুল পথে আছে তাদেরকে যেন আল্লাহ 
তাআলা ধবংস করে দেন। এটাকেই মুবাহালা বলা হয়। 
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fr) LI or 
৭৬। এবং যারা সৎপথে চলে I 5) (VY) 
আল্লাহ তাদেরকে অধিক হিদায়াত 


12/529 2772 


দান করেন; এবং স্থায়ী সৎকর্ম SEE BE ECTS EET 
তোমার প্রতিপালকের পুরস্কার ET ER A 2! MH 

প্রাপ্তির জন্যে শ্রেষ্ঠ এবং + SOs 
প্রতিদান হিসেবেও শ্ৰেষ্ঠ । ol BEE Uy 5 


আল্লাহ তাআ’লা বলেন যে, যেমনভাবে বিভ্রান্তদের বিভ্রান্তি বৃদ্ধি পেতে 
থাকে, তেমনিভাবে হিদায়াত প্রাপ্তদের হিদায়াত বাড়তে থাকে । যেমন মহান 
আন্লাহ বলেনঃ 


272 L337 23005 129525 232 AF, 3d Im 
Ore Sd ds on mss ENS \১। ১ 

অর্থাৎ “যখন কোন সুরা অবতীর্ণ হয় তখন তাদের মধ্য হতে কেউ বলেঃ 
এটা তোমাদের কার ঈমান বৃদ্ধি করেছে?” (৯৪ ১২৪) ELS VAET COG 
এর পূর্ণ তাফসীর সূরায়ে কাহ্‌ফে গত হয়েছে। এখানে মহামহিমান্বিত আল্লাহ 
বলেনঃ এই স্থায়ী সৎকর্ম পুরস্কার প্রাপ্তির জন্যে শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিদান হিসেবেও 
শ্ৰেষ্ঠ । হযরত আবু সালমা ইবনু আবদির রহমান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে 
যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি শুষ্ক গাছের নীচে উপবেশন করেন। এ 
গাছের একটি শাখা ধরে তিনি নাড়া দিলে ওর শুষ্ক পাতাগুলি ঝরে পড়ে। 
তখন তিনি বলেনঃ “দেখো, এভাবেই ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’, ‘আল্লাহু 
আকবার’, ‘সুবহানাল্লাহ এবং ‘আলহামদু লিল্লাহ’ বলার দ্বারা মানুষের 
পাপরাশি ঝরে পড়ে । হে আবুদ-দারদা (রাঃ)! এণ্ডলি তুমি পাঠ করতে থাকো 
এ সময় আসার পূর্বে যখন তুমি এগুলি পাঠ করতে পারবে না।” এটা হচ্ছে 
১০55 বা স্থায়ী সৎকর্ম এবং এটাই হচ্ছে জান্নাতের ধন 
ভাণ্তার। এটা শুনে হযরত আবুদ্‌ দারদার (রাঃ) এই অবস্থা হয়েছিল যে, 
যখনই তিনি এই হাদীসটি বর্ণনা করতেন, তখনই বলতেনঃ “আল্লাহর 
শপথ! আমি এই কালেমাগ্তলি পাঠ করতেই থাকবো এবং কখনো এ গুলো 
পাঠ করা হতে যুবানকে বন্ধ করবো না, যদিও মানুষ আমাকে পাগল বলতে 
থাকে৷” 


১.এ হাদীসটি মুসনাদে আবদির রাষ্যাকে রয়েছে । সুনানে ইবনু মাজাহ্‌্তেও এটা অন্য 
সনদে বর্ণিত আছে। 
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৭৭। তুমি কি লক্ষ্য করেছো 
তাকে, যে আমার আয়াত সমূহ 
প্রত্যাখ্যান করে এবং বলেঃ 
আমাকে ধন সম্পদ ও সন্তান 
সন্ততি দেয়া হবেই । 


৭৮। সে কি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত 


0) 
AS 2. 


(YY) 
AA a Ele 2 a 
Y ৮০০১; ৬; = 
ES 
ols, 


2 i 


EE 125 ৮2 


HLA Ed 


LEASES (va) 


LCA 


হতে প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে? 


৭৯। কখনই নয়! তারা যা বলে, 
আমি তা লিখে রাখবো এবং 


bps 


ধাকবো। 0 sh ১ 

৮০। সে যে বিষয়ের কথা বলে, EMS CHL FEE 
তা থাকবে আমার অধিকারে 5৮2% ৮42 (A. 
এবং সে আমার নিকট আসবে se 
একা । 


হযরত খাব্বাব ইবনু আরত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "আমি 
একজন কর্মকার ছিলাম । আ’স ইবনু ওয়ায়েলের উপর আমার কিছু খণ ছিল। 
আমি তাকে তাগাদা করতে গেলে সে বলেঃ “আমি তো তোমার খণ এ পর্যন্ত 
TEE (সঃ) আনুগত্য 
গ করবে” আমি বললামঃ আমি তো এই কুফরী এ পর্যন্ত করতে 
পারবো না, যে পর্যন্ত না তুমি মরে গিয়ে পুনরুজ্জীবিত হবে। এ কাফির তখন 
বললোঃ “ঠিক আছে, তাহ হলো বন আমি ভত্যুৱ পর পুনরুজ্ঞাবিত হো, 
তখন আমি আমার মাল ও সন্তান সন্ততি অবশ্যই প্রাপ্ত হবো ৷ তখন তুমি 
এসো, তোমার খাণ পরিশোধ করে দেবো!” এ সময় 6... GL 
এই আয়াতটি অবতীৰ্ণ হয়। > অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, হযরত খাব্বাব 
ইবনু আরত (রাঃ) বলেছিলেনঃ “আমি মক্কায় আস ইবনু ওয়ায়েলের একটি 
তরবারী বানিয়ে দিয়েছিলাম । আমার পারিশুমিক ধারে ছিল” 


১. এটা ইমাম আহমদ (রঃ) কানি! করেছেন ইম'ম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) এটা! তাখরীজ করেছেন। 
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মহান আল্লাহ বলেনঃ সে কি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে অথবা 
দয়াময়ের নিকট হতে প্রতিশ্টৃতি লাভ করেছে? আর একটি বর্ণনায় আছে যে, 
হযরত খাব্বাব (রাঃ) বলেনঃ “তার উপর আমার বন্ধ দিরহাম পাওনা হয়ে 
গিয়েছিল। সে আমাকে যে উত্তর দেয়, তা আমি রাসূলুল্লাহর (সঃ) নিকট 
বর্ণনা করলে এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়। 


আর একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, কয়েকজন মুসলমানের ঝা ণ তার 
উপর ছিল। তারা এ খঝ ণের তাগাদা করলে সে বলেঃ “তোমাদের ধর্মে কি 
এটা নেই যে, জান্নাতে স্বর্ণ, রৌপ্য, রেশম, ফল, ফুল ইত্যাদি পাওয়া 
যাবে?” উত্তরে তারা বলেঃ “হা, আছে তো” সে তখন বলেঃ “তা হলে 
NE Soni FEL aon 
পাওনা পরিশোধ করে দেবো ৷” তখন !353 পর্যন্ত আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়। 


1505 শব্দের দ্বিতীয় কিরআাত $'3 এর উপর পেশ দিয়েও রয়েছে। 
দুটোরই একই অর্থ । এটাও বলা হয়েছে যে, যবর দ্বারা এক বচন ও পেশ দ্বারা 
বহু বচনের অর্থ দেয়। কয়েস গোত্রের অভিধান এটাই । এসব ব্যাপারে 
আল্লাহ তাআ'লাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 


আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে এ অহংকারকারীকে জবাব দেয়া হচ্ছেঃ তার 
কি অদৃশ্যের খবর রয়েছে? তার পরকালের পরিণাম সম্পর্কে সে কি কোন 
সংবাদ রেখেছে? সে কি করুণাময় আল্লাহর নিকট হতে কোন প্রতিশ্ৃতি লাভ 
করেছে? সে কি আল্লাহর একত্ববাদকে স্বীকার করে নিয়েছে যে, এই কারণে 
তার জান্নাতী হওয়ার পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে? 


223 242 


“০০২১১০৫3০ 5)'এ বাক্য দ্বারা আল্লাহর একত্ববাদকে 
মেনে নেয়াই উদ্দেশ্য । 

এরপর মহান আল্লাহ তার কথাকে গুরুত্বের সাথে অস্বীকার করে বলছেনঃ 
কখনই নয়! সে যা বলে, আমি তা লিখে রাখবো এবং তার শাস্তি বৃদ্ধি করতে 
থাকবো । তার সেখানে ধন-মাল ও সন্তান-সন্ততি প্রাপ্তি তো দূরের কথা, বরং 
তার দুনিয়ার ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততিও ছিনিয়ে নেয়া হবে। সে একাকী 
আমার এখানে হাজির হবে। os 

হযরত ইবনু মাসউদের (রাঃ) কিরআতে ৮১৮০৭০১১১ রয়েছে। 
আল্লাহ তাআ’লা বলেনঃ সে যে বিষয়ের কথা বলে তা আমার অধিকারে 
থাকবে এবং তার আমলও আমার দখলে থাকবে। সে সবকিছু ছেড়ে শূন্য 
হস্তে একাকী আমার নিকট আসবে । 
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| 
[0 
৮১! তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য 1: EAN 
মা'বৃদদেরকে গ্রহণ করে এই BS) 2297 776 
জন্যে যে, যাতে তারা তাদের 015 Lo SS) 
সহায় হয়। 422292 Eo ত (AY) 
৮২। কখনই নয় তারা তাদের *** হু 


ইবাদত অস্বীকার করবে এবং Ee DO pln 
তাদের বিরোধী হয়ে যাবে। 3 EG (0 
Sls 
৮৩। তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, 
আমি কাফিরদের জন্যে CEG AY) 
তাদেরকে মন্দ কর্মে বিশেষভাবে 25! ০ ৮০) 
প্রলুন্ধ করবার জন্যে । 


৮৪। সুতরাং তাদের বিষয়ে 
তাড়াতাড়ি করো না; আমি তো *% 17 14555 5) 
গণনা করছি তাদের নির্ধারিত hE TIE ERE 
কাল। Ola of as oS) 


আল্লাহ তাআ'’লা কাফির ও মুশরিকদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেনঃ তারা 
ধারণা করছে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য যে সব মা'বুদের তারা উপাসনা করছে 
তারা তাদের সহায়ক ও সাহায্যকারী হবে। কিন্তু এটা তাদের সম্পূর্ণ ভুল 
ধারণা । তাদের পূর্ণ মুখাপেক্ষিতার দিন অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তারা এদের 
উপাসনাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে বসবে এবং তাদের শত্রু হয়ে যাবে। 
যেমন আল্লাহ তাআলা বলেনঃ “তার চেয়ে বেশী পথভ্রষ্ট আর কে আছে যে 
সাড়া দেবে না এবং তারা তার আহবান থেকে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকবে । যখন 
লোকদেরকে একত্রিত করা হবে তখন উপাস্যরা উপাসকদের শক্রু হয়ে যাবে 
এবং তাদের উপাসনাকে অস্বীকার করে বসবে ৷” 
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১/5 এর আর একটি কিরআত £১} 5 ও রয়েছে। সেই দিন এই 
কাফিররা নিজেরাও আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যদের ইবাদতকে অস্বীকার করবে। এই 
সব উপাস্য ও উপাসক জাহাব্লামী হবে। তারা একে অপরের উপর লা’নত 
করবে এবং পরস্পর একে অপরের উপর দোষারোপ করবে। সেইদিন তারা 
পরস্পরে কঠিন ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে পড়বে । তাদের পরস্পরের সম্পর্ক সেই 
দিন ছিন্ন হয়ে যাবে। একে অপরের চরম শকত্রুতে তারা পরিণত হবে। সাহায্য 
করা তো দূরের কথা, সেদিন তাদের মানবতাবোধও থাকবে না। উপাস্যরা 
উপাসকদের জন্যে এবং উপাসকরা উপাস্যদের জন্যে দুঃখ ও আফসোসের 
কারণ হবে। 

মহান আল্লাহ বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আমি 
কাফিরদের জন্যে শয়তানদেরকে ছেড়ে রেখেছি? তারা সব সময় তাদেরকে 
মন্দকর্মে বিশেষভাবে প্রলুন্ধ করতে রয়েছে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদেরকে 
উস্কানী দিতে আছে। তাদেরকে তারা বিদ্রোহী ও উদ্ধত করে তুলছে । যেমন 
আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআ’*লা বলেনঃ “যে ব্যক্তি দয়াময়ের যিকৃর হতে মুখ 
ফিরিয়ে নেয়, আমি তার উপর শয়তানের আধিপত্য বিস্তার করি এবং সে 
তার সঙ্গী হয়ে যায়।” 

মহান আল্লাহ স্বীয় নবীকে (সঃ) বলেন $ তুমি তাদের বিষয়ে তাড়াতাড়ি 
করো না এবং তাদের জন্যে বদ দুআ’ করো না । আমি ইচ্ছা করেই তাদেরকে 
অবকাশ দিয়ে রেখেছি । তাদের পাপকার্য বৃদ্ধি পেতে থাকুক । তাদেরকে 
পাকড়াও করার দিন ও কাল আমি গণনা করে রেখেছি । যখন এ নির্ধারিত 
কাল এসে যাবে, তখন আমি তাদেরকে পাকড়াও করবো এবং কঠিন শাস্তি 
দেবো । আমি যালিমদের কৃতকর্ম হতে উদাসীন নই । যেমন মহামহিমান্বিত 
আল্লাহ বলেনঃ 


i BD ASA ঢপ ৰ পপ 


TT Et Re 
অমনোযোগী মনে করো না।” (১৪৪ ৪২) আর এক জায়গায় বলেনঃ 


P3327 92225°> Idd 2 


> SII OILY 


অর্থাৎ “অতএব কাফিরদেরকে অবকাশ দাও; তাদেরকে অবকাশ দাও 
কিছুকালের জন্যে "(৮৬৪ ১৭) আর এক জায়গায় রয়েছেঃ 
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27 37 2722272 


Ey Lbs Pos 
অর্থাৎ “আমি অবকাশ দিয়ে থাকি যাতে তাদের পাপ বৃদ্ধি পায়।” 
(৩৪ অন্যত্ৰ বলেছেনঃ 


La EE 2462372 4 23342 


অর্থাৎ ET TTT অতঃপর 
তাদেরকে ভীষণ শাস্তির দিকে আসতে বাধ্য করবো ।” (৩১৪ ২৪) আর এক 
স্থানে বলেছেনঃ 


SG 439722 2 + 236,722 


ANE) PEGE RL AES ONY 
অর্থাৎ “হে নবী (সঃ)! EE ‘তোমরা উপকার ও সুখভোগ 
করে নাও, তোমাদের প্রকৃত ঠিকানা জাহান্রামই বটে” (১৪৪ ৩০) 


আল্লাহ তাআ’লা বলেনঃ আমি তো গণনা করছি তাদের নির্ধারিত কাল । 
অর্থাৎ আমি তাদের বছর, মাস, দিন এবং সময় গণনা করতে রয়েছি । 
নির্ধারিত সময় এসে গেলেই তাদের উপর শাস্তি এসে পড়বে। 


৮৫।৷ যেই দিন আমি দয়াময়ের + +2992 2792.42, 
ui 


নিকট মুত্তাকীদেরকে সম্মানিত ৩) ০! +০০ ০৯ (০) 
24 \»2 
মেহমান রূপে সমবেত করবো, UE 


৮৬। এবং অপরাধীদেরকে , 


42 22322 £2375 
পিপাসার্ত অবস্থায় জাহান্নামের | | ১৮০2 0) 
দিকে খেদিয়ে নিয়ে যাবো। EE 


৮৭। যে দয়াময়ের নিকট প্রতিশ্রুতি 9,9 ০০৪2১০০ 
গহণ করেছে, সে ব্যতীত অন্য ১০৮১ ১১১ (AY) 
কারো সুপারিশ করবার ক্ষমতা oe SN 
থাকবে না। f 


আল্লাহ তাআ'লা তার সংযমী বন্ধু বান্দাদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, 
যারা আল্লাহর কথার উপর ঈমান এনেছে, নবীদের সত্যতা স্বীকার করেছে, 
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আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলেছে, পাপকার্য থেকে দূরে রয়েছে এবং 
অন্তরে আল্লাহর ভয় রেখেছে তারা আল্লাহর সামনে সম্মানিত মেহমানরূপে 
হাজির হবে। তারা জ্যোতির্ময় উদ্থীয় সওয়ারীর উপর আরোহণ করে আসবে 
এবং আল্লাহর অতিথিশালায় সম্মানের সাথে প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে আল্লাহর 
অবাধ্য, পাপী ও রাসূলদের শত্রুদেরকে উল্টো মুখে টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামের 
পার্শ্বে নিয়ে আসা হবে। এঁ সময় সে পিপাসায় কাতর হয়ে থাকবে। এখন 
বলতো, মর্যাদা সম্পন্ন কে এবং উত্তম সঙ্গী বিশিষ্ট কে? মু'মিন তার কবর 
হতে মুখ উঠিয়ে দেখবে যে, তার সামনে একজন সুদর্শন লোক পরিষ্কার- 
পরিচ্ছত্র ও পবিত্র পোষাক পরিহিত হয়ে এবং সুগন্ধ ছড়িয়ে উজ্জবল চেহারা 
নিয়ে দাড়িয়ে রয়েছে। সে জিজ্ঞেস করবেঃ “আপনি কে?” উত্তরে সে বলবেঃ 
“আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি তো আপনার সৎ আমলেরই দেহাকৃতি । 
আপনার আমল ছিল জ্যোতির্ময়, সুন্দর ও সুগন্ধযুক্ত। আসুন, এখন আপনাকে 
আমি আমার কাধে উঠিয়ে সসম্মানে হাশরের মাঠে নিয়ে যাবো । কেননা, 
পার্থিব জীবনে আমি আপনার উপর সওয়ার হয়ে ছিলাম ৷” সূতরাং মু'মিন 
আল্লাহ তাআ’লার নিকট সওয়ারীর উপর সওয়ার হয়ে যাবে। তার সওয়ারীর 
জন্যে উজ্জ্বল উটও প্রস্তুত থাকবে। এসব মু'মিন আনন্দের সাথে ও সসম্মানে 
জান্রাতে প্রবেশ করবে। 
হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ “প্রতিনিধিদের জন্যে এই নিয়মই নেই যে, 
তারা পদবজে আসবে । এই খোদাভীরু লোকেরা এমন জ্যোতির্ময় উদ্্বীর উপর 
সওয়ার হয়ে আসবে যে, সৃষ্টজীবের চোখে এর চেয়ে সুন্দর ও উত্তম সওয়ারী 
কখনও পড়ে নাই ৷ ওগুলির জিন হবে সোনার। এই লোকণগুলি জান্নাতের 
দরজা পর্যন্ত এই সওয়ারীগুলিরই উপর আরোহণ করে পৌঁছবে। এ 
উদ্বীগুলির লাগাম হবে পোকরাজ পান্নার । * 
হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ “একদা আমি রাসূলুল্লাহর (সঃ) নিকট বসে 
ছিলাম ৷ তার সামনে আমি 232 L323 537 2937-37 
CET CSTE AEST 
এই আয়াতটি তিলাওয়াত করি এবং বলিঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! 
প্রতিনিধি তো সওয়ারীর উপর সওয়ার হয়ে এসে থাকে” তিনি বললেনঃ 
“্যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তার শপথ! যখন তারা তাদের কবর থেকে 
বের হবে তখন সাদা রঙ-এর জ্যোতির্ময় উদ্ব্ীগুলির উপর সোনার জিন 
থাকবে৷ ওগুলির পা হতে জ্যোতি উপরের দিকে উদ্বিত হতে থাকবে। এঁ 


১. এটা একটি মারফু' রিওয়াইয়াত। কিন্তু হাদীসটি খুবই গারীব বা দুর্বল । 


wwwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ মারইয়াম ১৯ ১৯৮ পারাঃ ১৬ 


উষ্থীপগ্ুলির এক একটি কদম এতো দূরের ব্যবধানে থাকবে যতদূরে দৃষ্টি যাবে। 
তারা ওগুলির উপর সওয়ার হয়ে একটি জান্নাতী বৃক্ষের নিকট পৌঁছবে । 
সেখান থেকে দুটি নহর প্রবাহিত হতে তারা দেখতে পাবে। তারা একটির 
পানি পান করবে, যার ফলে তাদের অস্তরের সব কালিমা দূর হয়ে যাবে। 
দ্বিতীয়টিতে তারা গোসল করবে। এর ফলে তাদের দেহ আলোকময় হয়ে 
যাবে আর তাদের মাথার চুল পরিপাটি হয়ে যাবে। এরপরে তাদের চুল আর 
কখনো এলোমেলো ও অপরিষ্কার হবে না। তাদের চেহারা হয়ে যাবে 
আলোকোজ্জ্বল । তারপর তারা জান্নাতের দরজায় পৌছে যাবে। স্বর্ণের দরজার 
উপর লাল ইয়াকুত বা মণি মাণিক্যের হলকা থাকবে তাতে তারা করাঘাত 
করবে। এর ফলে একটা সুমধুর স্বর বের হবে এবং হুরেরাবুঝতে পারবে যে, 
তাদের স্বামীরা এসে গেছে ৷ জান্নাতের রক্ষক আসবে এবং দরজা খুলে দেবে। 
তারা তার জ্যোতির্ময় ও পরিচ্ছন্ন চেহারা দেখে সিজদায় পতিত হওয়ার ইচ্ছা 
করবে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে বলে উঠবেঃ “আমি তো আপনাদেরই অনুগত 
এবং আপনাদের আদেশ পালন করতে বাধ্য ।'’ তারা তখন তার সাথে চলতে 
থাকবে৷ তাদের হ্রগুলি আর সহ্য করতে না পেরে তাবু থেকে বেরিয়ে পড়বে 
এবং তাদের সাথে কোলাকুলি করবে। অতঃপর তারা বলবেঃ “আপনারা 
তো আমাদের মাথার মুকুট । আপনারা আমাদের প্রেমিক এবং আমরা 
আপনাদের প্রেমিকা । আমরা চিরস্থায়ী জীবনের অধিকারিণী । আমাদের মৃত্যু 
নেই । আমরা শান্তি দায়িণী এবং এটা কখনো শেষ হবার নয়। আমরা সব 
সময় সন্তুষ্ট থাকবো এবং কখনো অসন্তুষ্ট হবো না। আমরা সদা এখানে অব 
স্থান করবো, কখনো বিচ্ছিন্র হবো না৷” তারা ভিতরে প্রবেশ করে দেখবে যে, 
শত গজ উঁচু প্রাসাদ রয়েছে। ওর দেয়ালগুলি মণিমুক্তা এবং হলদে লাল ও 
সবুজ রঙ বিশিষ্ট সোনা দ্বারা নির্মিত । প্রত্যেকটি দেয়াল পরস্পর 
সাদৃশ্যযুক্ত। প্রত্যেক ঘরে রয়েছে সত্তরটি সিংহাসন, প্রতিটি সিংহাসনে 
উপর রয়েছে সত্তরটি জোড়া । তথাপি, তাদের পায়ের গোছার ঝলক দেখা 
যায়, তাদের সহবাসের পরিমাণ হবে দুনিয়ার পূর্ণ একটি রাত্রির সমান। 
সেখানে নির্মল পানি খাটি দুধের যা জন্তু হতে দোহনকৃত নয়, উত্তম, সুস্বাদু, 
ক্ষতিকারক নয়। এইরূপ পবিত্র মদের এবং মৌমাছির পেট হতে নির্গত নয় 
এইরূপ খীটি মধুর নহর প্রবাহিত হবে। ফল দানকারী বৃক্ষ ফলের ভরে ঝুঁকে 
পড়বে ইচ্ছা হলে দাড়িয়ে দাড়িয়ে ফল ছিড়বে, ইচ্ছা হলে বসে বসে এবং 
ইচ্ছা হলে শুয়েশুয়ে ফল ছিড়ে নেবে। সবুজ ও সাদাপাখী উড়তে থাকবে । 
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যেটারই গোশত খাওয়ার ইচ্ছা হবে তা নিজে নিজেই হাজির হয়ে যাবে। 
যেখানকার গোশত খাওয়ার ইচ্ছা হবে তাই খেয়ে নিবে। তারপর এ পাখি 
মহান আল্লাহর ক্ষমতা বলেপুনরায় জীবিত হয়ে উড়ে যাবে। চতুর্দিক থেকে 
ফেরেশতাগণ আসতে থাকবেন এবং সালাম করবেন। আর তাদেরকে শুভ 
সংবাদ জানিয়ে বলবেনঃ “আপনাদের উপর সালাম বর্ষিত হোক । এটা এ 
জান্নাত যার শুভসংবাদ আপনাদেরকে দেয়া হতো । আজ আপনাদেরকেও ওর 
মালিক বানিয়ে দেয়া হয়েছে। এটা হলো বিনিময় আপনাদের সেই ভাল 
কাজের যা আপনারা দুনিয়ায় করতেন” তাদের হৃরসমূহের কোন একটি হৃরের 
বিবর্ণ হয়ে পড়বে ৷” > ঠিক এর বিপরীত পাপী লোকেরা উল্টো মুখে শৃংখলে 
আবদ্ধ অবস্থায় জন্তুর মত ধাক্কা খেয়ে জাহান্নামের নিকট একত্রিত হবে। এ 
সময় পিপাসায় তাদের ওষ্ঠাগত প্রাণ হবে। তাদের জন্যে কোন সুপারিশকারী 
এবং তাদের পক্ষে একটা ভাল কথা উচ্চারণ করার কেউ থাকবে না৷ মুমিনরা 
তো একে অপরের জন্যে সুপারিশ করবে । কিন্তু এই হতভাগ্যরা এর থেকে 
বঞ্চিত থাকবে তারা নিজেরাই বলবেঃ 


E PALA PSA dd 


F০১১ 2 EE UCT Uas 


অর্থাৎ “আমাদের জন্যে কোন সুপারিশকারী নেই এবং সুহৃদ বন্ধুও নেই ৷” 
(২৬৪ ১০০-১০১) 

তবে যে দয়াময়ের নিকট প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে, সে ব্যতীত । এটা 
‘ইসতিসনা মুনকাতা’ । এই প্রতিশ্রুতি দ্বারা আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্যদান 
এবং ওর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকাই উদ্দেশ্য । অর্থাৎ যারা শুধুমাত্র আল্লাহরই 
আশা রাখে এবং তারই কাছে সমস্ত আশাপূর্ণ হওয়ার বিশ্বাস রাখে তাদেরকেই 
বুঝানো হয়েছে। 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ যে একত্ববাদীরা আল্লাহর 
ওয়াদা লাভ করেছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা বলবেনঃ “যাদের সাথে 
আমার ওয়াদা রয়েছে তারা দাড়িয়ে যাক !”’ জনগণ বললোঃ “হে আবু আবদির 
রহমান (রাঃ) ! আমাদেরকে ওটা শিখিয়ে দিন৷" তিনি বললেনঃ তোমরা বলঃ 
১. এ হাদীসটি মারফ্‌’রূপে বর্ণ্তি হয়েছে। তবে এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, এটা 


মাওকুফই হবে। যেমন হযরত আলীর (রাঃ) নিজের উক্তি দ্বারাও এটা বর্ণিত 
আছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ’লাই সবচেয়ে ভাল জানেন । 
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ee 
Loss LOIS 
-2) | ১ C) 
অন্য রিওয়াইয়াতে এর সাথে নিম্নের কথাগুলি রয়েছেঃ 


22 EST TS 


2,4 2322 
ENT 5 DEBE 1 ৯» 


Ee EERE TERE ET 0 EEE 
খবরজ্ঞাতা! আমি আপনার নিকট এই পার্থিব জগতে প্রতিশ্কৃতি নিচ্ছি যে, 
আপনি আমাকে আমার এমন কাজ হতে দূরে রাখবেন যা আমাকে মন্দের 
নিকটবর্তী করবে ও ভাল হতে আমাকে দূরে রাখবে । আমি আপনার র 
হমতের উপর ভরসা রাখি । সুতরাং আপনি আমার জন্যে আপনার নিকট 
অঙ্গীকার রাখুন যা আপনি কিয়ামতের দিন পূর্ণ করবেন, নিশ্চয় আপনি ওয়াদা 
খেলাফ করেন না৷” “আমি আপনাকে ভয় করি, আপনার নিকট (শাস্তি 
হতে) রক্ষা পাওয়ার আবেদন জানাই, আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থী এবং 
আপনার প্রতিই আগ্রহ প্রকাশকারী ৷” 


৮৮। তারা বলেঃ দয়াময় সন্তান 125 42429 2" 
গৃহণ করেছেন। wel is HG; CAA) 
Yr 
৮৯। তোমরা তো এক বীভৎস ols 
কথার অবতারণা করেছো। J 25, oe 


৯০। এতে যেন আকাশসমূহ A280 20 
বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খণ্ড. ৩/৯১ Ss 04.) 
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বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে। 2342 2231 3 ie 
৯১। যেহেতু তারা দয়াময়ের উপর os Ie 

সন্তান আরোপ করে। tL B22715 EI 
oly [cy ol (4\) 

৯২। অথচ সন্তান ধৃহণ করা RB 
দয়াময়ের জন্যে শোভন নয়। SN i BEY 
৯৩। আকাশ সমূহে ও পৃথিবীতে oe 

এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের oD 

নিকট উপস্থিত হবে না 2d 2 Fh an 
বান্দারূপে । ৰ { 29 বু 2 
Maton ne Sod Rss 

৯৪। তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন ০,০ ০ 
করে রেখেছেন এবং তিনি Es af 5 (4) 
তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা ৯» 6, 
করেছেন। 0 lus 

42) 272327 2 22% EA 
৯৫। এবং কিয়ামতের দিবস তাদের 4| CL asl oS (00) 
সকলেই তার নিকট আসবে SY 
( 


একাকী অবস্থায়। 


₹_ এই পবিত্ৰ সূরার প্রার্তে এই কথার প্রমাণ গত হয়েছে যে, হযরত ঈসা 


(আঃ) আল্লাহর বান্দা । তাকে আল্লাহ তাআ'লা পিতা ছাড়াই নিজের হুকুমে 
হযরত মারইয়ামের (রাঃ) গর্ভে জন্ম দান করেন। এ জন্যে যারা তাকে আল্লাহর 
পুত্ৰ বলে থাকে (নাউযুবিল্লাহ) । অথচ এর থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র । 
তাদের উক্তির বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তাআ'’লাবলেন যে, এটা বড়ই অন্যায় 
hel SES , হযরত মুজাহিদ (রঃ), হযরত কাতাদা 
(রঃ) এবং হযরত মালিক্ল (রঃ), $1 শব্দে অৰ্থ করেছেন ৩১৮% অৰ্থাৎ বড় 
বা বিরাট! এটাকে 13) 187 এবং '3 | এই তিন রূপেই পড়া হয়েছে। 
কিন্তু 18) পঠনই বেশী প্রসিদ্ধ । তাদের এই কথাটি এতই জঘন্য ও 
অগ্রীতিকর যে, যেন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়বে 
এবং পর্বত রাজি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা, আকাশ ও পৃথিবী আল্লাহ্‌ 
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তাআ'লার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা বুঝে। তারা তার একত্ববাদে বিশ্বাসী । তারা জানে 
যে, এ দুষ্ট ও নির্বোধ লোকেরা আল্লাহর সত্ত্বার উপর অপবাদ আরোপ করছে । 
তার পিতামাতা নেই, সন্তান সন্ততি নেই, কোন অংশীদার নেই এবং সমতুল্য 
কেউ নেই । সমস্ত মাখলুক তার একত্বের সাক্ষ্য দানকারী । কবি বলেনঃ 
#9 A Gr 7B 27 pols swiss 
ETE LNCS EU PUES TE 

অর্থাৎ “প্রত্যেক জিনিসের মধ্যেই তার জন্যে নিদর্শন রয়েছে, যা প্রমাণ 
করছে যে, তিনি এক ৷” 

সারা বিশ্বের এক একটি অনুপরমাণু আল্লাহ্‌ তাআ'লার তাওহীদের প্রমাণ 
পেশ করছে। শির্ককারীদের শির্কের কারণে সমস্ত মাখলুক প্রকম্পিত হচ্ছে। 
এর ফলে যেন জগতের পরিচালনায় ও ব্যবস্থাপনায় বিশৃংখলা দেখা দেয়ার 
উপক্রম হচ্ছে। শির্কের সাথে কোন সৎকাজ ফলদায়ক হয় না । পক্ষান্তরে, 
এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, তাওহীদের সাথে সমস্ত গুনাহ আল্লাহ মাফ করে 
দিবেন। যেমন হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “তোমরা 
তোমাদের মরণোন্মুখ ব্যক্তিকে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর শাহাদাত পাঠ করাতে 
থাকো । কেননা, যে ব্যক্তি তার মৃত্যুর সময় এটা পাঠ করবে তার জন্যে জান্নাত 
ওয়াজিব হয়ে যাবে” সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ) 
যে ব্যক্তি সুস্থাবস্থায় এটা পাঠ করবে (তার হুকুম কি?)” তিনি উত্তরে বলেনঃ 
“এটা তো (জান্নাত) আরো বেশী ওয়াজিবকারী, এটাতো (জান্নাত) আরো 
বেশী ওয়াজিবকারী।” অতঃপর তিনি বলেনঃ “যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে 
তীর শপথ! যমীন ও আসমান এবং এতোদুভয়ের মাঝের সমস্ত কিছু এবং নিম্নের 
সমস্ত জিনিস যদি মীযানের (তারাযূর) এক পাল্লায় রাখা হয় এবং ‘লা ইলাহা 
ইল্লান্রাহ এর শাহাদাত দ্বিতীয় পাল্লায় রাখা হয় তবে এই শাহাদাতের ওজনই 
ভারী হয়ে যাবে।” এর আরো দলীল হচ্ছে এ হাদীসটি যাতে তাওহীদের একটি 
ক্ষুদ্র খণ্ড পাপরাশির বড় বড় দফতরের চেয়ে ভারী হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে৷” 

সুতরাং তাদের (আল্লাহর সন্তান আছে) এই উক্তিটি এতো বড় অন্যায় যে, 
আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্বের কারণে আকাশ যেন কেঁপে ওঠে এবং যমীন যেন 
ক্রোধে ফেটে পড়ার উপক্রম হয়। আর পাহাড় যেন চূর্ণ কিচুর্ণ হয়ে পড়বে। 
হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি পাহাড় অপর পাহাড়কে 
জিজ্ঞেস করেঃ "আল্লাহর যিকর করেছেন এরূপ কোন লোকও কি তোমার উপর 
আরোহণ করেছে?” এ পাহাড়টি তখন খুশী হয়ে উত্তর দেয়ঃ “হা, করেছে।” 
সুতরাং পাহাড়ও বাতিল ও মিথ্যা কথা এবং ভাল কথা শুনতে পায়, অন্য কেউ 
শুনতে পায় না । অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন। 


১. এই হাদীস ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআ’লা যখন যমীনকেও ওর বৃক্ষ লতাদি সৃষ্টি 
করেন তখন সমস্ত বৃক্ষ আদম সন্তানকে ফল ফুল ও উপকার দিতে থাকে। 
কিন্তু যখন যমীনের অধিবাসীরা আল্লাহর জন্যে সন্তান আরোপ করে তখন 
যমীন নড়তে শুরু করে এবং গাছগুলিতে কাটা হয়ে যায়। হযরত কা'ব (রাঃ) 
বলেন যে, ফেরেশতারা ক্রোধান্বিত হয়ে যান এবং জাহান্রাম ভীষণভাবে 
প্জ্জ্বলিত হয়ে ওঠে । 

হযরত আবু মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “কষ্টদায়ক কথায় আল্লাহ তাআ’লা অপেক্ষা অধিক ধৈর্য ধারণকারী 
আর কেউ নেই । মানুষ তার সাথে শরীক স্থাপন করে এবং তার জন্যে সন্তান 
নির্ধারণ করে, অথচ তিনি তাদেরকে নিরাপদে রাখেন এবং আহাৰ্য দান করতে 
থাকেন। তাদের থেকে তিনি বিপদ আপদ দূর করে দেন। সুতরাং ‘আল্লাহর 
সন্তান রয়েছে’ তাদের এ কথায় যমীন, আসমান ও পাহাড় পর্বত চরম 
অস্বস্তিবোধ করে। আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব চরম অস্বস্তি সন্তান মোটেই শোভনীয় নয়। 
কারণ সমস্ত সৃষ্টজীব তারই দাসত্ব করছে। তার সঙ্গী সাথী বা তার সমতুল্য 
কেউই নেই ৷ যমীন ও আসমানে যত কিছু রয়েছে সবই তার আদেশাধীন ও 
তার অনুগত দাস। তিনি সবারই প্রতিপালক ও রক্ষক । সবারই গণনাতার 
কাছে রয়েছে। তার জ্ঞান সবকেই পরিবেষ্টন করে আছে। সবাই তার ক্ষমতার 
আওতার মধ্যে রয়েছে। সমস্ত পুরুষ, নারী, ছোট ও বড় এবং ভাল ও মন্দের 
খবর তিনি রাখেন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত কিছুর জ্ঞান তার আছে। তার 
কোন সাহায্যকারী নেই । তার সঙ্গী ও অংশীদারও নেই । প্রত্যেক বন্ধু বান্ধব 
ও সহায়কহীন অবস্থায় কিয়ামতের দিন তার সামনে হাজির হবে। সমস্ত 
মাখলুকের ফায়সালা তারই হাতে । তিনি এক ও অংশী বিহীন। সবারই 
ফায়সালা তিনিই করবেন । তিনি যা চাবেন তাই করবেন । তিনি ন্যায় 
বিচারক, অত্যাচারী নন । কারো হক নষ্ট করা তার সাহায্যের উল্টো । 
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আল্লাহ তাআ'লা খবর দিচ্ছেন যে, যারা একত্ববাদে বিশ্বাসী এবং যাদের 
করে দেন। যেমন হাদীস শরীফে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত 
আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “নিশ্চয় আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে 
মুহববত করেন তখন হযরত জিবরাঈলকে (আঃ) ডেকে বলেনঃ “আমি 
অমুক বান্দাকে মুহব্বত করি, সুতরাং তুমিও তাকে মুহব্বত কর। তখন 
জিবরাঈলও (আঃ) তাকে মুহববত করেন। তারপর জিবরাঈল (আঃ) 
আকাশে ঘোষণা দিয়ে বলেনঃ “আল্লাহ অমুক বান্দাকে মুহব্বত করেন, 
সুতরাং তোমরাও তাকে মুহববত কর!’ তখন সমস্ত আকাশবাসী তাকে 
মুহববত করে। তারপর দুনিয়াবাসীর অন্তরে তার কবুলিয়ত রেখে দেয়া হয়। 
আর যখন কোন বান্দাকে দুশমন হিসেবে জানেন তখন জিবরাঈলকে ডেকে 
বলেনঃ “আমি অমুক বান্দাকে ঘৃণা করেছি, সুতরাং তুমিও তাকে ঘৃণা কর।” 
তখন জিবরাঈল (আঃ) তাকে শত্রু ভাবেন এবং আকাশবাসীর নিকট এই 
ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ অমুক বান্দাকে দুশমন ভেবেছেন, সুতরাং তোমরাও 
তাকে দুশমন মনে কর।”’ তখন সবাই তাকে দুশমন মনে করে। তারপর 
পৃথিবীতে তার শত্রুতাভাব মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করে দেয়া হয়।” 2 


হযরত সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ “যে 
নিমগন থাকে, তখন মহামহিমাণ্িত আল্লাহ হযরত জিবরাঈলকে (আঃ) ডেকে 
বলেনঃ “আমার অমুক বান্দা আমাকে সন্তুষ্ট করতে চায় । জেনে রেখো যে, 
১. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ), ইমাম বুখারী (রঃ) এবং ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট আছি। তার উপর আমি আমার রহমত নাযিল করতে 
শুরু করেছি ।'' তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) ঘোষণা করেনঃ “অমুকের 
উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়েছে।'’ তারপর আরশ বহনকারী 
ফেরেশতারাও ঘোষণা করেন। এরপর তাদের পার্শ্ববর্তা ফেরেশতাগণও 
ঘোষণা করে দেন। মোট কথা সপ্ত আকাশে এই শব্দ গুঞ্জরিত হয়। তারপর 
যমীনে তার কবুলিয়ত রেখে দেয়া হয়।’’ * এ ধরনের আর একটি গারীব 
হাদীস মুসনাদে আহমদেই রয়েছে, যাতে এও আছে যে, প্রেম ও প্রসিদ্ধি 
কারো নিকৃষ্টতা ও উৎকৃষ্টতার সাথে এটা আকাশ থেকে আল্লাহ তাআ'লার 
পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়। মুসনাদে আবি হা’তিমে এই প্রকারের হাদীসের পরে 
রাসূলুল্লাহর (সঃ) কুরআনকারীমের এই আয়াতটি পড়াও বর্ণিত আছে। 
সুতরাং এই আয়াতের ভাবার্থ এই হলো যে, ভাল আমলকারী ঈমানদারের 
সাথে আল্লাহ তাআ'লা মুহব্বত করে থাকেন এবং যমীনের উপরেও তার 
মুহব্বত ও কবলিয়ত অবতীৰ্ণ হতে থাকে । মু'মিন তাকে ভালবাসতে থাকে। 
তার ভাল আলোচনা হয় এবং তার মৃত্যুর পরেও তার উত্তম খ্যাতি অবশিষ্ট 
থেকে যায়। 


হারাম ইবনু হিব্বান (রঃ) বলেন যে, যে বান্দা সত্য ও আন্তরিকতার 
সাথে আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ে, আল্লাহ তাআ'লা মু’মিনদের অন্তরকে তার 
দিকে ঝুঁকিয়ে দেন এবং তারা তাকে ভালবাসতে শুরু করে দেয়। 

হযরত উসমান ইবনু আফ্ফান (রাঃ) বলেন যে, বান্দা যে ভাল-মন্দ 
কাজ করে, আল্লাহ তাকে তারই এ চাদর দ্বারা ঢেকে দেন। 

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেনঃ একটি লোক ইচ্ছা করে যে, সে 
আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবে যেন জনগণের মধ্যে তার সুখ্যাতি ছড়িয়ে 
পড়ে । অতঃপর সে আল্লাহ তাআ’লার ইবাদত শুরু ক্ররে দেয়। দেখা যায় 
যে, সে মসজিদে সবারই আগে যায় এবং সবারই পরে বেরিয়ে আসে। 
এভাবে সাত মাস কেটে যায়। কিন্তু সে শুনতে পায় যে, লোকেরা তাকে 
‘রিয়াকার' (লোক দেখানো ইবাদতকারী) বলছে। এই অবস্থা দেখে সে মনে 
মনে প্রতিজ্ঞা করে যে, সে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই আমল করবে। 
অতঃপর সে আন্তরিকতার সাথে আমল শুরু করে দেয়। ফল এই দাড়ায় যে, 
অল্পদিনের মধ্যেই সমস্ত লোক বলতে শুরু করেঃ অমুক ব্যক্তির উপর আল্লাহ 
তাআ'লা রহম করুন! এইভাবে সে প্রকৃত দ্বীনদার ও আল্লাহ ভক্ত হয়ে যায় । 


১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। এটা গারীব বা দুর্বল হাদীস । 


wwwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ মারইয়াম ১৯ ২০৬ পারাঃ ১৬ 


তাফসীরে ইবনু জারীরে রয়েছে যে, এই আয়াতটি হযরত আবদুর রহমান 
ইবনু আউফের (রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। ? 

মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি এই কুরআনকে তোমার ভাষায় অর্থাৎ আরবী 
ভাষায় সহজ করে দিয়েছি। এই ভাষা বাকরীতিও বাক্যালংকারের দিক দিয়ে 
সর্বোত্তম ভাষা । হে নবী (সঃ)! এই কুরআনকে আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করার 
কারণ এই যে যেন তুমি খোদাভীরু ও ঈমানদার লোকদেরকে আল্লাহর 
সুসংবাদ শুনিয়ে দিতে পার। আর যারা বিতণ্ডাপ্রবণ ও সত্য থেকে বিমুখ 
তাদেরকে আল্লাহর পাকড়াও ও তার শাস্তি থেকে সতর্ক করতে পার। যেমন 
কুরায়েশ কাফিরদেরকে । 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তাদের পূর্বে আমি কত মানব গোষ্ঠীকে 
ধ্বংস করে দিয়েছি যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং 
নবীদেরকে অস্বীকার করেছিল তুমি তাদের কাউকেও দেখতে পাওকি? অথবা 
ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাও কি? অর্থাৎ তাদের কেউই অবশিষ্ট নেই, সবাই 
ধ্বংস হয়ে গেছে। 


9 5 
৩2 শব্দের অর্থ হচ্ছে হাল্কা ও ধীর শব্দ । 


১. কিন্তু এই উক্তিটি সঠিক নয়৷ কেননা, এই পূর্ণ সূরাটি মন্ধায় অবতীর্ণ হয়। এর কোন 
আয়াত মদীনায় অবতীর্ণ হওয়া প্রমাণিত নয়। আর ইমাম সাহেব (রঃ) যে 
হ্রাদীসটি আনয়ন করেছেন, সনদের দিক দিয়ে সেটাও বিশুদ্ধ নয়। এ সব ব্যাপারে 
আল্লাহ তাআ’লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী । 
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সূরায়ে তা-হা, মক্কী LSE i 


(১৩৫ আয়াত, ৮ রুকু’) (AUELIES 0 UN 


এই সূরা মক্কায় অবতারিত। ইমামদের ইমাম হযরত মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক 
ইবনু খুযাইমা (রাঃ) স্বীয় কিতাব ‘আত্তাওহীদ’ এ হাদীস এনেছেন যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআ*লা হযরত আদমকে 
(আঃ) সৃষ্টি করার এক হাজার বছর পূর্বে সূরায়ে তা-হা ও সূরায়ে ইয়াসীন 
পাঠ করেন, যা শুনে ফেরেশতারা মন্তব্য করেনঃ “এ উম্মত বড়ই ভাগ্যবান 
যাদের উপর এই কালাম অবতীর্ণ হবে। নিশ্চয় এ ভাষা কল্যাণ ও বরকত 
প্রাপ্তির হকদার যা দ্বারা আল্লাহর কালামের এই শব্দগুলি আদায় করা হবে।” > 


দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু I 25 124 wo, 
১। তা-হা-। Ss 
২। তোমাকে ক্লেশ দিবার জন্যে AE) LE EE 
আমি তোমার প্রতি কুরআন 


bl 2০ 
অবতীর্ণ করি নাই। OS 
৩। বরং যারা ভয় করে তাদের EE 
EO LAS IES UF 0) 
8। যিনি সমুচ্ছ আকাশ মণ্ডলীও > st 

পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এটা তীর = 
নিকট হতে অবতীর্ণ । EY 
৫ । দয়াময় আর্শে সমাসীন। HU Erdl SEU) 


৬। যা আছে আকাশ মণ্ডলীতে, EB 
পৃথিবীতে, এই দু’য়ের অন্তর্বর্তী 
স্থানে ও ভূ-গর্ভে তা তারই । oul 
১. এই রিওয়াইয়াতটি গারীব এবং এতে নাকারত বা অস্বীকৃতিও রয়েছে। এর 
ক্ণনাকারী ইবরাহীম ইবনু মুহাজির এবং তার শায়েখের সমালোচনা করা হয়েছে৷ 
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তিনি তো যা গুপ্ত ও অব্যক্ত yy i 3247 xl 
সবই জানেন। ols J 


৮। আল্লাহ তিনি ছাড়া অন্য কোন 952310, 8 221 0) 
ন বুদ নেই, মত্ত উত্তম নাম 12 #3 AS 


TT EET 
সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। তবে এটাও বর্ণিত আছে যে, 4৯ 
এর অর্থ হচ্ছে ‘হে ব্যক্তি’! এটা মুজাহিদ (রঃ), ইকরামা (রঃ), সাঈদ ইবনু 
জুবাইর (রঃ), আতা’ (রঃ), মুহাম্মদ ইবনু কা'ব (রঃ), আবু মালিক (রঃ), 
আ'’তিয়্যা আওফী (রঃ), হাসান (রঃ), যহ্হাক (রঃ), সুদ্দী (রঃ) এবং 
ইবনু আবাধীর (রঃ) উক্তি । হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) সাঈদ ইবনু জুবাইর 
(রঃ) এবং সাওরী (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এটা নাবতিয়া কালেমা । এর 
অর্থ হচ্ছে ‘হে লোকটি!’ আবু সা’লেহ (রঃ) বলেন যে, এটা কালেমায়ে 
মু'রাব। 

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী (সঃ) যখন 
নামায পড়তেন তখন এক পায়ের উপর দাড়াতেন ও অপর পাটি উঠিয়ে 
রাখতেন । তখন আল্লাহ তাআ*লা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন। অর্থাৎ হে 
নবী (সঃ)! তুমি দু'’পায়ের উপরই দাড়াও । আমি তোমাকে কেশ দিবার জন্যে 
তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করি নাই । 

বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এবং তার সাহাবীগণ যখন কুরআন 
কারীমের উপর আমল শুরু করে দেন তখন মুশরিকরা বলতে লাগেঃ “এই 
লোকগুলি তো বেশ বিপদে পড়ে গেছে।” তখন আল্লাহ তাআলা এই 
আয়াত অবতীর্ণ করে জানিয়ে দেন যে, কুরআন মানুষকে কষ্ট ও বিপদে 
ফেলার জন্যে অবতীর্ণ হয় নাই । বরং এটা সৎ লোকদের জন্যে শিক্ষনীয় 
বিষয় । এটা খোদায়ী জ্ঞান। যে এটা লাভ করেছে সে খুব বড় সম্পদ লাভ 
করেছে। যেমন হযরত মুআ'বিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) বলেছেনঃ “আল্লাহ যার প্রতি কল্যাণের ইচ্ছা করেন তাকে তিনি বোধ 
শক্তি দান করেন।” ১ 


১. এ হাদীসটি সহীহ্‌ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে। 
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হযরত সা'লাবা’ ইবনু হাকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআ'লা যখন স্বীয় বান্দাদের মধ্যে 
বলবেনঃ “আমি আমার ইল্‌ম ও হিকমত তোমাদেরকে এ জন্যেই দান 
করেছিলাম যে, তোমাদের পাপসমূহ আমি মার্জনা করে দেবো এবং তোমরা কি 
করেছো তার কোনপরওয়া করো না৷” * 
লটকিয়ে দিতো । অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা শ্বীয় কালাম পাকের মাধ্যমে 
তাদের এঁ কষ্ট দূর করে দেন এবং বলেনঃ “এই কুরআন তোমাদেরকে কষ্ট ও 
বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করতে চায় না৷” যেমন তিনি এক জায়গায় বলেনঃ “যত 
সহজে পাঠ করা যায় সে ভাবেই তা পাঠ কর” এ কুরআন ক্লেশ ও কষ্টদায়ক 
জিনিস নয়। বরং এটা হচ্ছে করুণা, জ্যোতি, দলীল এবং জান্নাত । এই কুরআন 
সৎ লোকদের জন্যে ও খোদাভীরু লোকদের জন্যে উপদেশ, হিদায়াত ও রহমত 
স্বরূপ । এটা শ্রবণ করে আল্লাহ তাআ’লার সৎ বান্দারাহারাম ও হালাল সম্পর্কে 
জ্ঞান লাভ করে। ফলে তাদের উভয় জগত সুখময় হয়। হে নবী (সঃ)! এই 
কুরআন তোমার প্রতিপালকের কালাম এটা তারই পক্ষ হতে অবতারিত, যিনি 
সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা, মালিক, আহার্য দাতা এবং ব্যাপক ক্ষমতাবান । যিনি 
যমীনকে নীচু ও ঘন করেছেন এবং আকাশকে করেছেন উঁচু ও সূক্ষ্ম ৷ 

জামে' তিরমিযী প্রভৃতি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থে রয়েছে যে, প্রত্যেক আকাশের 
পুরুত্ব হচ্ছে পাচ শ’ বছরের পথ । আর এক আকাশ হতে অপর আকাশের 
ব্যবধানও হলো পাচ শ’ বছরের রাস্তা । ইমাম ইবনু আবি হা’তিম (রঃ) হযরত 
আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি এই আয়াতের তাফসীরেই আনয়ন 
করেছেন। 

এ দয়াময় আল্লাহ আরশের উপর সমাসীন রয়েছেন। এর পূর্ণ তাফসীর 
সূরায়ে আ’রাফে গত হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তির কোন দরকার নেই । 
নিরাপত্তাপূর্ণ পন্থা এটাই যে, আয়াত সমূহ ও হাদীস সমূহের সিফাতকে পূর্ব 
যুগীয় গুরুজনদের নীতি অনুসারেই ওগুলোর বাহ্যিক শব্দ হিসেবেই মানতে 
হবে। 

১. এ হাদীসটি হাফি'য আবুল কাসেম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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সমস্ত জিনিস আল্লাহ তাআ’লার অধিকারে রয়েছে। সবই তার দখল, 
চাহিদা,ও ইচ্ছাধীন। তিনিই সবারই সৃষ্টিকর্তা, অধিকর্তা উপাস্য ও 
পালনকর্তা । কারো তার সাথে কোন প্রকারের কোন অংশ নেই ৷ সপ্ত যমীনের 
নীচেও যা আছে তারও মালিক তিনিই । 


হযরত কা’ব (রাঃ) বলেন যে, যমীনের নীচে আছে পানি, পানির নীচে 
আছে যমীন, আবার যমীনের নীচে আছে পানি। এভাবে ক্রমান্বয়ে চলে 
গেছে। তারপর এর নীচে একটি পাথর আছে । তার নীচে এক ফেরেশতা 
আছেন। তার নীচে একটি মাছ আছে যার দু'টি ডানা আর্শ পর্যন্ত চলে 
গেছে। তার নীচে আছে বায়ু ও অঙ্ধকার ৷ মানুষের জ্ঞান এখান পর্যন্তই আছে। 
এরপর কি আছে না আছে তা একমাত্র আল্লাহ তাআ’লাই জ্ঞানেন। হাদীসে 
রয়েছে যে, প্রতি দুই যমীনের মাঝে পাচ শ’ বছরের পথের ব্যবধান রয়েছে। 
সর্বোপরি যমীনটি মাছের পিঠের উপর রয়েছে, যার দু'টি ডানা আসমানের 
সাথে মিলিত আছে। এই মাছটি আছে একটি পাথরের উপর ৷ এ পাথরটি 
ফেরেশতার হাতে আছে । দ্বিতীয় যমীনটি হলো বায়ুর ভাণ্ডার । তৃতীয় যমীনে 
আছে জাহান্রামের পাথর ৷ চতুর্থ যমীনে জাহান্লামের গন্ধক রয়েছে। পঞ্চম 
যমীনে আছে জাহাব্লামের সর্প ৷ ষষ্ঠ যমীনে রয়েছে জাহান্নামী বৃশ্চিক বা বিচ্ছু। 
সপ্তম যমীনে আছে জাহান্রাম। সেখানে ইবলীস শৃংখলিত অবস্থায় আছে। 
তার একটি হাত আছে সামনে এবং একটি আছে পিছনে । আল্লাহ 
তাআ'লাই যখন ইচ্ছা করেন তখন তাকে ছেড়ে দেন। ? 

হযরত জা’বির ইবনু আবদিল্লাহ্‌ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেনঃ “আমরা 
তাবুকের যুদ্ধ শেষে ফিরে আসছিলাম । কঠিন গরম পড়ছিল । দু'জন দু'জন 
এবং চারজন চারজন করে লোক বিচ্ছিন্ন ভাবে পথ চলছিলেন। আমি 
EAS REL HE SE A SLs 

'বং জিজ্ঞেস করলেনঃ “আপনাদের মধ্যে মুহাম্মদ (সঃ) কোন ব্যক্তি?” আমি 
TAN ANC 
মধ্যভাগ আসলো তখন দেখা গেল যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ দলেই রয়েছেন। 
আমি এ আগন্তুককে বললামঃ ইনি হলেন হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তিনি লাল 
বর্ণের উদ্ববীর উপর সওয়ার ছিলেন। রৌদ্রের কারণে তিনি মাথায় কাপড় বেধে 
ছিলেন। এ লোকটি তার সওয়ারীর কাছে গেলেন এবং ওর লাগাম ধরে নিয়ে 
জিজ্ঞেস করলেনঃ “আপনিই কি মুহাম্মদ (সঃ)?”” তিনি উত্তরে বললেনঃ 
১. এ হাদীসটি খুবই গারীব। এটা রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে বর্ণিত কিনা এ ব্যাপারেও 

চিন্তা ভাবনার অবকাশ রয়েছে। 
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“হা” লোকটি তখন তাকে বললেনঃ “আমি এমন কতকগুলি প্রশ্ব করতে চাই 
যার উত্তর দুনিয়াবাসীদের দু' একজন ছাড়া কেউ দিতে পারে না” তিনি 
বললেনঃ “ঠিক আছে, যা প্রশ্ন করতে চান করুন।” আগন্তুক বললেনঃ 
“নবীগণ খুম যান কি?” উত্তরে নবী (সঃ) বললেনঃ “তাদের চক্ষু ঘুমায় 
বটে, কিন্তু তাদের অস্তর জাগ্রত থাকে।'' লোকটি বললেনঃ আপনি ন ঠিক 
উত্তরই দিয়েছেন।” তিনি আবার প্রশ্ন করলেনঃ “আচ্ছা বলুন তো, শিশু 
কখনো পিতার সাথে সাদৃশ্য যুক্ত হয় এবং কখনো মাতার সাথে হয়, এর 
কারণ কি?” তিনি জবাবে বলেনঃ“'জেনে রাখুন যে, পুরুষ লোকের মণি বা 
বীর্য সাদা ও গাঢ় হয়। আর স্ত্রী লোকের বীর্য হয় পাতলা ৷ যার বীর্ষ প্রাধান্য 
লাভ করে, শিশু তারই সাদৃশ্যযুক্ত হয়ে থাকে।” লোকটি বলেনঃ “আপনার 
এ উত্তরও সঠিক হয়েছে।'” পুণরায় লোকটি বললেনঃ “আচ্ছা বলুনতো, 
শিশুর কোন কোন অঙ্গ পুরষের বীর্য দ্বারা এবং কোন কোন অঙ্গ স্ত্রীর বীর্য দ্বারা 
গঠিত হয়?” র (সঃ) উত্তরে বলেনঃ LE 
শিরা এবং পাছা গঠিত হয়, আর স্ত্রীর বীর্য দ্বারা গোশত, রক্ত ও 
চুল।” লোকটি বললেনঃ “এটাও সঠিক উত্তর হয়েছে।’’ অতঃপর বলেনঃ 
“বলুন তো, এই যমীনের নীচে কি আছে?” তিনি বলেনঃ “একটি মাখল্‌ক 
রয়েছে” লোকটি প্রশ্ন করেনঃ “তার নীচে কি আছে?” তিনি উত্তর দেনঃ 
“যমীন” লোকটি জিজ্ঞেস করেনঃ “এর নীচে কি আছে?” তিনি জবাব 
দেনঃ “পানি।” আবার লোকটি প্রশ্ব করেনঃ “পানির নীচে কি আছে?” তিনি 
উত্তরে বলেনঃ “অন্ধকার ৷” লোকটি পুণরায় জিজ্ঞেস করেনঃ “এর নীচে কি 
আছেঃ’ তিনি জবাব দেনঃ “বায়ু ৷” লোকটি প্রশ্ন করেনঃ “বায়ুর নীচে কি 
আছে?”’ তিনি জবাবে বলেনঃ “‘মাটি।” লোকটি জিজ্ঞেস করেনঃ “তার 
নীচে কি আছে?’ এবার রাসূলুল্লাহর (সঃ) চক্ষু দিয়ে অশ্ গড়িয়ে পড়ে। 
তিনি বলেনঃ “মানুষের জ্ঞান তো এখান পর্যন্ত পৌঁছেই শেষ হয়ে গেছে। 
এরপরে কি আছে তার জ্ঞান একমাত্র সৃষ্টিকর্তারই আছে । হে প্রশ্নকারী! এই 
ব্যাপারে আপনি যাকে প্রশ্ন করলেন তিনি আপনার চেয়ে তা বেশী জানে 
না৷’ আগজ্বুক ব্যক্তি তার সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
আমাদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ “এটা কে তা তোমরা জান কি?” সাহাবীগণ 
বললেনঃ “আল্লাহ ও তার রাসূলই (সঃ) ভাল জানেন।' তিনি বললেনঃ 
“তুনি হলেন হযরত জিবরাঈল (আঃ) ৷” 2 


১. এ হাদীসটি মুসনাদে আবি ইয়ালাতে বর্ণিত হয়েছে। তবে হাদীসটি খুবই গারীব ৷ ঘটনাটি বড়ই 
বিস্ময়কর ৷ এর বর্ণনাকারীদের একজন কাসেম ইবনু আবদুর রহমান রয়েছেন। ইমাম ইয়াহইয়া 
ইবনু মুঈন (রঃ) তাকে দুর্বল বলেছেন । ইমাম আবু হাতিম রাযী (রঃ) তাকে দুর্বল বলেছেন। 
ইমাম ইবনু আদ্দী (রঃ) বলেছেন যে, তিনি অপরিচিত লোক। তিনি এতে গড়বড় করে 
দিয়েছেন। তিনি এটা ইচ্ছা করেই করুন বা এভাবেই পেয়ে থাকুন ৷ 
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আল্লাহ তিনিই যিনি প্রকাশ্য, গোপনীয়, উচু, নীচু, ছোট ও বড় সব 
কিছুই জানেন। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তাআ’লা বলেনঃ “(হে নবী 
(সঃ)! তুমি বলে দাওঃ তিনিই এটা অবতীর্ণ করেছেন যিনি আসমান সমূহ 
ও যমীনের গোপন বিষয়ের খবর রাখেন ৷ তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু ৷” 

ইবনু আদম যা কিছু গোপন করে এবং স্বয়ং তার উপর যা কিছু গোপন 
রয়েছে, তা সবই আল্লাহ তাআ'লার নিকট প্রকাশমান। তার আমলকে তার 
জানার পূর্বেও আল্লাহ জানেন। সমস্ত অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ 
জ্ঞান। সমস্ত মাখলুকের সৃষ্টি এবং তাদেরকে মেরে পুনরুজ্জীবিত করাও তার 
কাছে একটি মানুষকে সৃষ্টি করা এবং তার মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করার 
মতই (সহজ) ৷ মানুষের অন্তরের ধারণা ও কল্পনার খবরও তিনি রাখেন। 
মানুষ বড় জোর আজকের গোপন আমলের খবর রাখে । আর সে কাল কি 
গোপনীয় কাজ করবে সেই খবরও আল্লাহ তাআ'’লা রাখেন। শুধু ইচ্ছা নয়, 
বরং কুমন্ত্রণাও তার কাছে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান কৃতকর্ম এবং যে আমল সে 
পরে করবে সেটাও তার কাছে প্রকাশমান। তিনি সত্য ও যোগ্য উপাস্য । 
সমস্ত উত্তম নাম তারই । 


সূরায়ে আ'রাফের তাফসীরের শেষে ০৮+] সম্পর্কে হাদীস 
সমূহ গত হয়েছে সুতরাং প্রশংসা ও শুকরিয়া আল্লাহরই জন্যে । 


৯। মূসার (আঃ) বৃত্তান্ত তোমার 


bd PAA ETE 
dE SLs (4) 
6 1 29 
১০। সে যখন আগুন দেখলো Oy 


তখন তার পরিবারবর্গকে 
বললোঃ তোমরা এখানে থাকো -- 
আমি আগুন দেখেছি; সম্ভবতঃ 0 BA AE fe 
আমি তোমাদের জন্যে তা AR Re be 
পারবো অথবা ওর নিকটে কোন EAE EE EE 
পথ প্রদর্শক পাবো। 0s Ul se 5! cl 
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এখান থেকে হযরত মূসার (আঃ) ঘটনা শুরু হচ্ছে। এটা হলো এ 
সময়ের ঘটনা যখন তিনি সেই সময়কাল পুর্ণ করেছিলেন যা তার মধ্যে তার 
শ্বশুর (হযরত শুআইব (আঃ) এর মধ্যে চুক্তি হয়েছিল। তিনি তার 
পরিবারবর্গকে সঙ্গে নিয়ে দশ বছরেরও বেশী সময়ের পরে নিজের দেশ মিসর 
অভিমুখে রওয়ানা হয়েছিলেন। শীতের রাত্রি ছিল এবং তারা পথও ভুলে 
গিয়েছিলেন। তারা পাহাড়ের ঘাটির মাঝে ছিলেন। অন্ধকার ছেয়ে গিয়েছিল । 
আকাশে মেঘও ছিল। তিনি চকমকি পাথরের দ্বারা আগুন বের করার চেষ্টা 
করলেন। কিন্তু কিছুতেই আগুন বের হলো না। তিনি এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত 
করলেন। ডানদিকের পাহাড়ের উপর তিনি কিছু আগুন দেখতে পেলেন। তখন 
তিনি তার স্ত্রীকে বললেনঃ “আমি যাচ্ছি এবং আগুনের কিছু অঙ্গার নিয়ে 
আসছি, যাতে তুমি আগুন পোহাতে পার এবং কিছু আলোরও কাজ দিতে 
পারে। আর এরও সম্ভাবনা আছে যে, সেখানে কোন মানুষকে পাওয়া যাবে যে 
আমাদেরকে পথ বাতলিয়ে দেবে। মোট কথা, পথের ঠিকানা অথবা আগুন 
পাওয়া যাবেই ৷” 


১১। অতঃপর যখন সে আগুনের _ 
নিকট আসলো তখন আহ্বান ৩১ ৮%! 4 ())) 


করে বলা হলোঃ হে মূসা b 123) 
(আঃ)! Os 


১২। আমিই তোমার প্রতিপালক, 242 A237 নৰ 
অতএব তোমার পাদুকা খুলে 
ফেলো, কারণ তুমি পবিত্ৰ SE EE £ 
তুওয়া উপত্যকায় রয়েছো। y 

১৩। এবং আমি তোমাকে 0s sil 

ত করেছি; অতএব যা EI 3272 LS 
ওয়াহী প্রেরণ করা হচ্ছে তুমি শেত চস! U1; (১1) 


তা মনোযোগের সাথে শ্রবণ > 
ক্র। os 
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১৪। আমিই আল্লাহ, আমা ছাড়া ৷ 
কোন মা'’বুদ নেই; অতএব 
আমার ইবাদত কর এবং আমার Se EEE 0 
স্মরণার্থে নামায কায়েম কর । EES 

১৫। কিয়ামত অবশ্যন্তাবী, আমি 057 
এটা গোপন রাখতে চাই যাতে $ 


প্রত্যেকেই নিজ কর্মানুযায়ী ফল 22423 103 2,23 
লাভ করতে পারে। ui SI | 

LE 
১৬। সুতরাং যে ব্যক্তি কিয়ামতে os 


বিশ্বাস করে না ও নিজ প্রবৃত্তির 2/94/99 7-৩০৫ 
অনুসরণ করে, সে যেন es 2 Ns (\)) 


তোমাকে তাতে বিশ্বাস স্থাপনে Los wl C2 
নিবৃত্ত না করে, নিবৃত্ত হলে 


13727 
ৰ 


তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। 05১ 


আল্লাহ তাআ'’লা বলেনঃ হযরত মূসা (আঃ) যখন আগুনের কাছে 
পৌঁছলেন তখন এ বরকতময় মাঠের ডান দিকের গাছগুলির নিকট থেকে শব্দ 
আসলোঃ হে মূসা (আঃ)! আমি তোমার প্রতিপালক ৷ তুমি তোমার পায়ের 
জুতা খুলে ফেলো তাকে জুতা খুলে ফেলার নির্দেশ দেয়ার কারণ হয়তো 
এই যে, তার এঁ জুতা গাধার চামড়া দ্বারা নির্মিত ছিল, কিংবা হয়তো এ 
স্থানের সম্মানের কারণেই এই নিদের্শ দেয়া হয়েছিল যেমন কা'বা গৃহে 
প্রবেশের সময় লোকেরা জুতা খুলে নেয়। অথবা এ বরকতময় জায়গায় পা 
পড়বে বলেই তাকে এই হুকুম দেয়া হয়। আরো কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। 


এ উপত্যকার নাম ছিল তুওয়া ৷ কিংবা ভাবার্থ হচ্ছেঃ তুমি তোমার পা 
এই যমীনের সাথে মিলিয়ে নাও ৷ অথবা ভাবার্থ হলোঃ এই যমীনকে 
কয়েকবার পাক করা হয়েছে এবং তাতে বরকত পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। 
এভাবে বারবার করা হয়েছে এর পুনরাবৃতি ৷ কিন্তু প্রথম উক্তিটিই সঠিকতম। 
যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ 

2S G22 12 2 2 )/2 


- 5b 2 13) aU 
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অর্থাৎ “যখন তার প্রতিপালক তাকে পবিত্র তুওয়া উপত্যকায় আহ্বান 
করেন। (৭৯৪ ১৬) 


মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি তোমাকে (রাসূল রূপে) মনোনীত করেছি। 
এই সময়ের সমস্ত লোকের উপর আমি তোমার মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছি। 
বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআ'লা হযরত মুসাকে (আঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ 
“আমি তোমাকে সমস্ত মানুষের উপর মর্যাদা দান করে তোমার সাথে আমি 
কথা বলেছি এর কারণ তুমি জান কি?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “হে আল্লাহ! 
PEt EL EE TSE OBL 
“এর কারণ এই যে, তোমার মত কেউ আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে নাই ৷” 
এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ যা ওয়াহী প্রেরণ করা হচ্ছে তুমি তা 
মনোযোগের সাথে শ্রবণ কর আমিই তোমার মা’বুদ, আমি ছাড়া অন্য কোন 
মা'’বৃদ নেই । এটাই হলো তোমার প্রথম কর্তব্য যে, তুমি শুধু আমারই 
ইবাদত করবে। আর কারো কোন প্রকারের ইবাদত করবে না। আমাকে 
স্মরণার্থে নামায কায়েম কর । আমাকে স্মরণ করার সর্বোত্তম পন্থা হলো 
এটাই ৷ অথবা এটা ভাবার্থ হবেঃ যখন আমাকে স্মরণ হবে তখন নামায 
কায়েম কর যেমন হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) বলেছেনঃ “তোমাদের যদি কারো ঘুম এসে যায় বা গাফেল হয়ে পড়ে 
তবে যখন স্মরণ হয়ে যাবে তখন যেন নামায পড়ে নেয়। কেননা, আল্লাহ 
তাআ'লা বলেছেনঃ “আমার স্মরণার্থে তোমরা নামায কায়েম কর।” > 


হযরত আনাস (রাঃ) হতেই বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“যে ব্যক্তি নামায হতে ঘুমিয়ে পড়ে বা ভুলে যায় সে যেন স্মরণ হওয়া 
মাত্রই তা আদায় করে নেয়। তার কাফ্ফারা এটা ছাড়া আর কিছুই নয়৷” ২ 


মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, আমি এটা গোপন 
রাখতে চাই যাতে, প্রত্যেকেই নিজ কর্মানুযায়ী ফল লাভ করতে পারে। এক 
কিরআতে কা এর পরে ৩৮-৩ শব্দও রয়েছে। কেননা আল্লাহ 
তাআ'লার সত্ত্ব হতে কোন কিছু গোপন নেই । সুতরাং অর্থ হবেঃ এর জ্ঞান 
আমি আমা ছাড়া আর কাউকেও প্রদান করবো না। কাজেই সারা ভূ-পৃষ্টে 
এমন কেউ নেই যার কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার নির্ধারিত সময় জানা আছে । 
এটা এমন একটা বিষয় যে, সম্ভব হলে আমি নিজ হতেও ওটাকে গোপন 
রাখতাম । কিন্তু আমার কাছে কোন কিছু গোপন থাকা সম্ভব নয়। এটা 
ফেরেশতাদের হতেও গোপন আছে এবং নবীরাও এটা জানেন না । যেমন মহান 
আল্লাহ বলেছেনঃ 
১. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। 
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you 5 2 2/2 2737327922 


ANCA Iie Ndr iS SS 
অর্থাৎ (হে নবী সেঃ)! তুমি বলে দাওঃ আল্লাহ ছাড়া আসমান ও 
যমীনবাসীদের কেউই গায়েবের খবর জানে না।” (২৭৪ ৬৫) অন্য আয়াতে 
আছেঃ 


Ad 245 282923, 277 3প 24 


SEEN SS EASTENES sD 


অর্থাৎ “কিয়ামত) আসমানে ও যমীনে ভারী হয়ে গেছে, ওটা তোমাদের 
উপর হঠাৎ এসে যাবে,।” (৭৪ ১৮৭) অর্থাৎ এর অবগতি কারো নেই। এক 
কিরআতে Us) রয়েছে। অরফা’ (রঃ) বলেনঃ “আমাকে হযরত 
সাঈদ ইবনু জুবাইর (রঃ) এভাবেই পড়িয়েছেন। এর অর্থ হলো ৬১২৯) 
অর্থাৎ আমি “ওটাকে প্রকাশ করবো ।” সেইদিন প্রত্যেক আমলকারীকে তার 
আমলের প্রতিদান দেয়া হবে। তা অনুপরিমাণ পুণ্যই হোক অথবা পাপই 
হোক । এদিন প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করতেই হবে। 

সুতরাং যে ব্যক্তি কিয়ামতে বিশ্বাস করে না এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ 
করে, সে যেন তোমাকে কিয়ামতে বিশ্বাস স্থাপন হতে নিবৃত্ত না করে। যদি 
সে তোমাকে নিবৃত্ত করতে সক্ষম হয়ে যায় তবে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। 
১৭। হে মূসা (আঃ)! তোমার ০2 ০৬ 

দক্ষিণ হস্তে ওটা কি? dis 5 5 (0) 
১৮। সে বললোঃ এটা আমার EB oe 


লাঠি; আমি এতে ভর দিই এবং s+ G2 I (\A) 
এটা দ্বারা আঘাত করে আমি Azo 342, 35, 


আমার মেষ পালের জন্যে বৃক্ষ bo, CLs 


পত্র ফেলে থাকি এবং এটা [ - AAA 
আসমার অন্যান্য কাজেও লাগে। ob 


১৯। আল্লাহ বললেনঃ হে মূসা os?! 
(আঃ)! তুমি এটা নিক্ষেপ কর। ০-১ ২% 96 (১৭) 
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২০। অতঃপর সে তা নিক্ষেপ £৩ 
করলো, সাথে সাথে তা সাপ * BEE On 
হয়ে ছুটতে লাগলো । 0 
CI 4 fh tO 
২১। তিনি বললেনঃ তুমি একে ধর 8597 £96 (7) 
ভয় করো না, আমি একে এর 12892 Lz 22 Ee SIL 
পূর্ব রূপে ফিরিয়ে দিবো। ossdl ps b 


এখানে হযরত মুসার (আঃ) একটি খুবই বড় EE Ee 
দেয়া হচ্ছে, যা আল্লাহর ক্ষমতা ছাড়া অসম্ভব এবং যা নবী ছাড়া অন্যের 
হাতেও সম্ভব নয়। তুর পাহাড়ের উপর তাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছেঃ ‘হে মূসা 
(আঃ)! তোমার ডান হাতে ওটা কি?’ হযরত মূসার (আঃ) ভয়-ভীতি দূর 
করার জন্যেই তাকে এই প্রশ্ন করা হয়েছিল। একথাও বলা হয়েছে যে, এটা 
ছিল আলোচনা মূলক প্রশ্ন । অর্থাৎ তোমার হাতে লাঠিই আছে। এটা যে কি 
তা তুমি ভালরূপেই জান। এখন এটা যা হতে যাচ্ছে তা তুমি দেখে নাও । 


এই প্রশ্নের জবাবে হযরত মূসা কালীমুল্লাহ (আঃ) বলেনঃ ‘এটা আমার 
লাঠি । এর উপর আমি ভর দিয়ে দাড়াই ৷ অর্থাৎ চলার সময় এটা আমার 
একটা আশ্রয় স্থলরূপে কাজে লাগে । এর দ্বারা আমি আমার বকরীর জন্যে গাছ 
হতে পাতা ঝরিয়ে থাকি।' এরূপ লাঠিতে কিছু লোহা লাগানো হয়ে থাকে। 
এর ফলে গাছের পাতা ও ফল সহজে ঝরানো যায় এবং লাঠি ভেঙ্গেও যায় 
না। তিনি বললেন যে, এই লাঠি দ্বারা তিনি আরো অনেক উপকার লাভ 
করে থাকেন। এই উপকার সমূহের বর্ণনায় কতকণ্ডলি লোক একথাও বলেছেন 
যে, এ লাঠিটিই রাত্রি কালে উজ্জ্বল প্রদীপরূপে কাজ করতো ৷ দিনের বেলায় 
যখন হযরত মূসা (আঃ) ঘুমিয়ে পড়তেন তখন এঁ লাঠিটিই তার বকরীগুলির 
রাখালী করতো । কোন জায়গায় ছায়া না থাকলে তিনি লাঠি মাটিতে গেড়ে 
দিতেন, তখন ওটা তাবুর মত তাকে ছায়া করতো, ইত্যাদি বহু উপকারের 
কথা বলা হয়েছে । কিন্তু এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এগুলো বানী 
ইসরাঈলের বানানো কাহিনী। তা না হলে এঁ লাঠিকে সাপ হতে দেখে 
হযরত মুসা (আঃ) এতো ভয় পাবেন কেন? উনি তো লাঠিটির বিস্ময়কর 
কাজ পূর্ব হতেই দেখে আসছিলেন। কারো কারো উক্তি এই যে, প্রকৃতপক্ষে 
ওটা ছিল হযরত আদমের (আঃ) লাঠি। কেউ কেউ বলেন যে, লাঠিটি 
কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে দাববাতুল আর্দ রূপে প্রকাশিত হবে। বলা 
হয়েছে যে, ওটার নাম ছিল মাশা। এ সব উক্তির সত্যতা কতটুকু তা আল্লাহ 
তাআ’লাই জানেন । হযরত মুসাকে (আঃ) তার লাঠিটির লাঠি হওয়ার কথা 
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জানিয়ে দিয়ে তাকে সতর্ক করতঃ বলেনঃ “ওটাকে যমীনের উপর নিক্ষেপ 
কর।” যমীনে নিক্ষিপ্ত হওয়া মাত্র লাঠিটি বিরাট অজগর সাপে পরিণত হয় 
এবং এদিক ওদিক চলতে শুরু করে দেয়। ইতিপূর্বে এতো ভয়াবহ অজগর 
সাপ কেউ কখনোদেখে নাই । সাপটির অবস্থা তো এই ছিল যে, সামনে একটি 
গাছ পড়লেই তা সে খেয়ে ফেলে। পথে বড় পাথর পড়লে তা গ্রাস করে 
নেয়। এ অবস্থা দেখা মাত্রই হযরত মূসা (আঃ) পিছন ফিরে পালাতে শুরু 
করেন। শব্দ আসেঃ “হে মূসা (আঃ)! ওটা ধরে নাও ৷” কিন্তু তার সাহস 
হয় না। আবার আওয়াজ আসেঃ “হে মূসা (আঃ)! ভয় করো না, ধরে 
ফেলো” তখন তার সংশয় থেকে যায় । তৃতীয়বার বলা হয়ঃ “তুমি আমার 
নিরাপত্তার মধ্যে রয়েছো।” এবার তিনি হাত বাড়িয়ে ওকে ধরে নেন। 


বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআ'লার নির্দেশের সাথে সাথেই হযরত মুসা 
(আঃ) লাঠিটি মাটিতে ফেলে দেন। তারপর তার দৃষ্টি এদিক ওদিক চলে 
যায়। অতঃপর দেখেন যে, লাঠির পরিবর্তে একটি ভয়াবহ অজগর সাপ রয়ে 
গেছে এবং তা এমনভাবে চলা ফেরা করছে যে, যেন কাউকে খুঁজছে । বড় বড় 
পাথরকে সে খেয়ে ফেলছে এবং আকাশচুম্বী বড় বড় গাছকেও গ্রাস করে 
নিচ্ছে। ওর চক্ষু দু'টি আগুনের অঙ্গারের মত জ্বল জ্বল করছে। ওটা এতো 
ভয়াবহ অজগর যে, হযরত মুসা (আঃ) ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পিছন ফিরে 
স্মরণ হয়ে তিনি থমকে দাড়ান । ওখানেই শব্দ আছেঃ “হে মুসা (আঃ)! 
ফিরে গিয়ে যেখানে ছিলে সেখানেই এসে যাও ৷” তিনি ফিরে আসেন, কিন্তু 
অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছিলেন। আল্লাহ তাআ’লা নিদের্শ দেনঃ “তুমি ওটা 
তোমার ডান হাত দ্বারা ধরে নাও এবং ভয় করো না । আমি ওকে ওর আসল 
অবস্থায় ফিরিয়ে দেবো ৷” এ সময় হযরত মূসা (আঃ) পশমের কম্বল গায়ে 
জড়িয়ে ছিলেন। ওটাকে তিনি এঁ কম্বলখানা হাতে জড়িয়ে এ ভয়াবহ 
সাপটিকে ধরার ইচ্ছা করেন। তখন ফেরেশতা তাকে বলেনঃ “হে মুসা 
(আঃ)! যদি আল্লাহ তাআ’লা সাপটিকে দংশন করার হুকুম দেন তবে কি এই 
কম্বল আপনাকে রক্ষা করতে পারবে?” তিনি জবাবে বলেনঃ “কখনো নয়। 
কিন্তু আমার দুর্বলতার কারণেই এ কাজ আমার দ্বারা হতে যাচ্ছিল। আমাকে 
খুবই দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।” অতঃপর তিনি কম্বল সরিয়ে দিয়ে 
সাহসিকতার সাথে সাপটির মাথা ধরে নেন। তৎক্ষণাৎ সাপটি আবার 
লাঠিতে পরিণত হয়ে যায়, যেমন পূর্বে ছিল। যখন তিনি পাহাড়ের মাটির 
উপর উঠছিলেন একংতার হাতে লাঠিটি ছিল,শার উপর তিনি ভর করে 
দাড়িয়েছিলেন এ অবস্থাতেই তিনি লাঠিটিকে পূর্বে দেখেছিলেন। এ 
অবস্থাতেই ওটা তার হাতে লাঠির আকারে বিদ্যমান ছিল৷ 
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২২। এবং তুমি তোমার হাত 
বগলে রাখো, এটা বের হয়ে 
আসবে নির্মল উজ্জ্বল হয়ে অপর 
এক নিদর্শন স্বরূপ ৷ 


২৩ । এটা এই জন্যে যে, আমি 
তোমাকে দেখাবো আমার মহা 
নিদর্শনগুলির কিছু। 

২৪। ফিরাউনের নিকট যাও, সে 
সীমালংঘন করেছে। 

২৫। মুসা (আঃ) বললোঃ হে 
আঁমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ 
প্রশস্ত করে দিন। 

২৬। এবং আমার কর্ম সহজ করে 
দিন। : 

২৭ । আমায় জিহবার জড়তা দূর 
করে দিন। 

২৮। যাতে তারা আমার কথা 
বুঝতে পারে। 

২৯। আমার জন্যে করে দিন 
একজ্ঞন সাহায্যকারী আমার 
স্বজ্নবর্গের মধ্য হতে । 

৩০ । আমার ভাই হারূণকে (আঃ) । 


৩১।- তার বারা আমার শক্তি সৃদ্ঢ 
করুন । 
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৩২। এবং তাকে আমার কর্মে 
লী NS 2 32/72, £2 ইল 
৩৩ ৷ যাতে আমরা আপনার g 2 
LILA ৯ 
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা ০5 ১০৬০০5 (ো') 
করতে পারি প্রচুর। 
bb 22-7 “42245 
৩৪। এবং আপনাকে স্মরণ করতে OLAS ISL (VE) 
পারি | 22328 75 
৩৫। আপনি তো আমাদের সম্যক ৭2 ১ 5 ৩১] (1০) 
Ee. CET DEERE HOES SEE SEIS 
হযরত মুসাকে (আঃ) দ্বিতীয় মু'জিযা দেয়া হচ্ছে। তাকে বলা হচ্ছেঃ 
‘তোমার হাতখানা বগলে ফেলে আবার তা বের করে নাও ৷ তুমি দেখবে যে, 
ওটা চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময় হয়ে বেরিয়ে আসবে । এটা নয় যে, 
ওটা শ্বেত কুষ্ঠের শুভ্রতা হবে, বা অন্য কোন রোগ অথবা দোষের কারণে 
সাদা হবে।' অতঃপর হযরত মূসা (আঃ) যখন বগলে হাত রেখে তা বের 
করে নেন তখন দেখা যায় যে, প্রদীপের ন্যায় উজ্বল ও ঝকমকে হয়ে গেছে। 
এর ফলে তিনি যে আল্লাহ তাআ'লার সাথে কথা বলছেন এই বিশ্বাস তার 
আরো বৃদ্ধি পেলো । এ দুটো মু'জিযা তাকে এখানে প্রদানের কারণ এই যে, 
পূৰ্ণভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন। 


অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা হযরত মুসাকে (আঃ) নির্দেশ দিলেনঃ ফিরাউন 
আমার চরম বিদ্রোহী হয়ে গেছে। তুমি তার কাছে গিয়ে তাকে বুঝাতে 
থাকো । - 


হযরত অহাব (রঃ) বলেন যে, হযরত মুসাকে (আঃ) আল্লাহ তাআ'লা 
খুবই নিকটবর্তী হওয়ার নির্দেশ দেন। শেষ পর্যন্ত তিনি এ গাছের গুঁড়ির সাথে 
হেলান দিয়ে দাড়িয়ে যান। তার হৃদয় প্রশান্ত হয়ে যায়। ভয়-ভীতি দূরীভূত 
হয়। হাত দু'টি স্বীয় লাঠির উপর রেখে, মাথা ঝুঁকিয়ে এবং গ্রীবা নীচু করে 
অত্যন্ত আদবের সাথে আল্লাহ তাআ’লার ঘোষণা তিনি শুনতে লাগলেন। 
মহান আল্লাহ তাকে বললেনঃ মিসরের বাদশাহ ফিরাউনের কাছে তুমি আমার 
পয়গাম নিয়ে যাও ৷ সেখান থেকে তুমি পালিয়ে এসেছিলে তাকে তুমি বল 
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যে, সে যেন, আমারই ইবাদত করে এবং আমার সাথে কাউকেও শরীক না 
করে। বানী ইসরাঈলের সাথে যেন সৎ ব্যবহার করে এবং তাদের প্রতি 
অনুগৃহ করে। তাদেরকে যেন কষ্ট না দেয়। ফিরআউন চরম বিদ্রোহী হয়ে 
গেছে সে ধরাকে সরা জ্ঞান করেছে । দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আখেরাতকে 
সে সম্পূর্ণরূপে ভুলে বসেছে। হে মূসা (আঃ)! তুমি আমার রিসালাত নিয়ে 
তার কাছে গমন কর । আমার চক্ষু ও কর্ণ তোমার সাথেই রইলো । আমি 
তোমাকে সদা দেখতে শুনতে থাকবো । সব সময় আমার সাহায্য তোমার 
সাথে থাকবে । আমার পক্ষ হতে আমি দলীল প্রমাণাদি প্রদান করেছি এবং 
তোমাকে দৃঢ় ও মজবুত করেছি । তুমি একাই আমার বিরাট সেনাবাহিনী । 
আমার এক দুর্বল বান্দার কাছে আমি তোমাকে প্রেরণ করছি। সে আমার 
নিয়ামত রাশি পেয়ে সবই ভুলে বসেছে। সে আমার পাকড়াওকেও বিস্মরণ 
হয়েছে । দুনিয়ার মোহে পড়ে সে চরম অহংকারী হয়ে বসেছে। সে আমাকে 
পালনকর্তা, সৃষ্টিকর্তা এবং উপাস্য বলে স্বীকার করছে না। সে আমার দিক 
থেকে চক্ষু ফিরিয়ে নিয়েছে। সে আমা থেকে বিমুখ হয়েছে এবং আমার 
পাকড়াওকে ভুলে গেছে। আমার শাস্তি হতে সে নিৰ্ভয় হয়েছে। আমার 
মর্যাদার শপথ! আমি যদি তাকে অবকাশ দিতে না চাইতাম তবে তার উপর 
আকাশ ভেঙ্গে পড়তো এবং যমীন তাকে গ্রাস করে নিতো ৷ সমুদ্রও তাকে 
নিজের মধ্যে নিমজ্জিত করতো । কিন্তু আমার সাথে মুকাবিলা করার শক্তি 
তার নেই এবং সব সময় সে আমার ক্ষমতাধীন রয়েছে বলেই আমি তাকে 
ঢিল দিয়ে রেখেছি। আমি তো তাকে কোন পরওয়াই করি না। আমি সমস্ত 
মাখলুক হতে তো সম্পূর্ণ রূপে অমুখাপেক্ষী ও অভাবমুক্ত। সত্য এটাই যে, 
একমাত্র আমিই সবকিছু থেকে অমুখাপেক্ষী ও অভাবমুক্ত। শুধুমাত্র আমিই 
এইপগুণের অধিকারী । হে মুসা (আঃ)! তুমি রিসালাতের দায়িত্ব পালন কর। 
তুমি ফিরাউনকে আমার ইবাদতের হিদায়াত কর, তাওহীদ ও ইখলাসের 
দাওয়াত দাও, আমার নিয়ামতরাজির কথা স্মরণ করিয়ে দাও, আমার শাস্তি 
হতে ভয় প্রদর্শন কর এবং আমার গযব হতে সতর্ক করে দাও । আমি রাগান্বিত 
হলে আর পরিত্রাণ নেই ৷ তুমি তাকে নম্ৃতার সাথে বুঝাতে থাকো । তাকে 
আমার দান এবং দয়া দাক্ষিণ্যের খবর দিয়ে দাও ৷ তাকে জানিয়ে দাও যে, 
এখানে যদি সে আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে আমি তার সমস্ত দুন্কর্মের পাপ 
মার্জনা করবো । আমার গযরের উপর আমার রহমত বিজয়ী । সাবধান! তুমি 
তার জাকজমক ও শান শওকতের প্রভাবে পড়ে যেয়ো না । তার চুলের খোপা 
আমার হাতেই রয়েছে। তার মুখ চলতে পারে না, তার হাত উঠতে পারে না, 
তার চোখের পাতা নড়তে পারে না এবং সে শ্বাস গ্রহণ করতে পারেনা যে 
পর্যন্ত ন' আমি অনুমতি দিই । তাকে বুঝিয়ে বল যে, যদি সে আমাকে মেনে 
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নেয় তবে আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো । চারশ’ বছর ধরে সে আমার 
বিরুদ্ধাচরণ করতে রয়েছে। আমার বান্দাদের উপর জুলুম ও নির্যাতন চাল্যচ্ছে 
এবং জনগণকে আমার ইবাদত থেকে ফিরিয়ে রাখছে, তথাপি স্বামি তার 
উপর বৃষ্টি বন্ধ করি নাই, ফসল উৎপাদন বন্ধ রাখি নাই, তাকে রোগাত্রাসন্ত 
করি নাই, বৃদ্ধ করি নাই এবং পরাভূত করি নাই । ইচ্ছা করলে আমি তাকে 
জুলুমের সাথে পাকড়াও করতাম । কিন্তু আমার সহনশীলতা খুব বেশী । হে 
মুসা (আঃ)! তুমি তোমার ভাই (হারূণ (আঃ) কে সঙ্গে নিয়ে তার কাছে 
যাও এবং পূর্ণভাবে জিহাদ কর। তোমরা আমার সাহায্যের উপর ভরসা কর । 
আমি ইচ্ছা করলে আমার সৈন্য- সামন্ত পাঠিয়ে তাকে ধ্বংস করে দিতে 
পারি। কিন্তু আমি তাকে দেখাতে চাই যে, আমার জ্বামাআাতের একজ্ঞনও 
সারা ভূ পৃষ্ঠের শক্তিশালীদের উপর বিজয় লাভ করতে সক্ষম৷ সাহায্য আমার 
অধিকারভুক্ত । তোমরা পার্থিব শান শওকতের কোন পরওয়া করো না । এমন 
কি ওর প্রতি চোখ তুলে তাকাবেও না । আমি ইচ্ছা করলে তোমাকে এতো 
বেশী ধন সম্পদ দিতে পারি যে, ফিরাউনের ধন সম্পদ ওর ধারে পাশেও 
যাবে না। কিন্তু আমি আমার বান্দাদেরকে সাধারণতঃ গরীবই রাখি যাতে 
তাদের পরকাল সুন্দর ও কল্যাণকর হয়। তারা গরীব বলেই যে আমার কাছে 
সম্মানের পাত্র নয় এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা । বরং আমি এটা এজন্যেই করি 
যে, যেন তাদের দুই জাহানের নিয়ামত রাশি পরজশগতে একত্রিত হয়। আমার 
কাছে আমার বান্দার কোন আমল এতো বেশী ওজনসই হয় না যতো 
ওজনসই দুনিয়ার প্রতি উদাসীনতা । আমি আমার বিশিষ্ট বান্দাদেরকে প্রশান্তি 
এবং বিনয় নম্তার পোশাক পরিয়ে থাকি। তাদের মুখমণ্ডল সিজদার 
ওুজ্ঞবল্যের উজ্জ্বল হয়ে ওঠে । এরাই হয় আল্লাহর সত্যিকারের বন্ধু । তাদের 
সামনে সবারই আদবের সাথে অবস্থান করা উচিত । নিজের জিহবা ও 
অন্তরকে তাদের অনুগত করা দরকার । জেনে রেখো যে, যারা আমার বন্ধুদের 
সাথে শত্রুতা রাখে তারা যেন আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো । তা হলে 
তাদের এটা অনুধাবন করা উচিত যে, যারা আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করতে চায় 
তারা কি কখনো সফলকাম হতে পারে? কখনই না । আমি তাকে ক্রোধের 
দৃষ্টিতে দেখে থাকি এবং তাকে ধ্বংস ও তচ্নচ্‌ করে দেই । আমার শক্ত 
কখনো আমার উপর বিজয় লাভ করতে পারে না। আমার বিরুদ্ধ বাদীরা 
আমার কোনই ক্ষতি সাধন করতে পারে না। আমার বন্ধুদেরকে আমি 
নিজেই সাহায্য করে থাকি। তাদেরকে আমি শত্রুদের শিকার হতে দেই না। 
তাদেরকে আমি দুনিয়া ও আখেরাতে বিজয় দান করে থাকি এবং সব সময় 
তাদের উপর আমার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেই । 
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হযরত মূসা (আঃ) তাঁর শৈশবকাল ফিরাউনের বাড়ীতেই কাটিয়েছিলেন, ' 
এমনকি তার ক্রোড়েই শৈশবাবস্থা অতিবাহিত করেছিলেন যৌবন পর্যন্ত মিসর 
রাজ্যে তার প্রাসাদেই অবস্থান করেছিলেন। অতঃপর তার অনিচ্ছাতেই 
একজন কিবতী তার হাতে মৃত্যু বরণ করে। ফলে তিনি সেখান থেকে 
পলায়ন করেন। তখন থেকে তার তৃর পাহাড়ে সময়ে আগমন পর্যন্ত তিনি 
আর মিসরের মুখ দেখেন নাই । ফিরাউন একজন দুশ্চরিত্র ও কঠোর হৃদয়ের 
লোক ছিল। গর্ব ও অহংকার তার এতো বেড়ে গিয়েছিল যে, আল্লাহকে তা 
সে বুঝতোই না । নিজের প্রজাদেরকে সে বলে দিয়েছিলঃ “তোমাদের খোদা 
আমিই ৷” ধন সম্পদে, সৈন্য সামন্তে এবং আড়শ্বর ও জাকজমকে সারা 
দুনিয়ায় তার সমতুল্য আর কেউই ছিল না । তাকে হিদায়াত করার জন্যে 
আল্লাহ তাআ’লা যখন হযরত মূসাকে (আঃ) নির্দেশ দিলেন তখন তিনি তার 
নিকট প্রার্থনা জানালেনঃ “হে আল্লাহ! আপনি আমার বক্ষ খুলে দিন এবং 
আমার কাজকে সহজ করুন। আপনি আমাকে সাহায্য না করলে এতো বড় 
শক্ত কাজের দায়িত্ব বহন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার জিহ্বার 
আড়ুষ্টতা দূর করে দিন ৷” শৈশবাবস্থায় তার সামনেখেজুর ও আগুনের অঙ্গার 
রাখা হয়েছিল তিনি অঙ্গার উঠিয়ে নিয়ে মুখে পুরে দিয়েছিলেন বলে তার 
জিহবায় আড়ষ্টতা এসে গিয়েছিল। তাই, তিনি পৱা করন ‘হে 
আল্লাহ! আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন।” এটা হযরত মূসার (আঃ) 
ভদ্রতার পরিচয় যে, তিনি জিহবা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার জন্যে 
আবেদন জানাচ্ছেন না। বরং এই আবেদন করেছেন যে, যেন জিহ্বার জড়তা 
দূর হয়, যাতে লোকেরা তার কথা বুঝতে 'পারে। নবীগণ (আঃ) শুধুমাত্র 
প্রয়োজন পুরো করার জন্যেই প্রার্থনা করে থাকেন। এর বেশীর জন্যে তারা 
আবেদন জানান না। তাই হযরত মুসার (আঃ) জিহ্বায় কিছুটা জড়তা 
থেকে গিয়েছিল যেমন ফিরাউন বলেছিলঃ “আমি উত্তম, না এই ব্যক্তি? 
এতো গরীব ও তুচ্ছ এবং এতো পরিষ্কারভাবে কথাও বলতে পারে না।” 
BNE RE AR হযরত মুসা (আঃ) জিহ্বার একটি 
গিরা খুলে দেয়ার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। এবং তা পূর্ণ হয়েছিল। যদি তিনি 

রূপে পরিষ্কার করে দেয়ার আবেদন জানাতেন তবে সেটাও পূর্ণ হতো। 
তিনি শুধু তার জিহ্বার ততটুকু জড়তা দূর করার প্রার্থনা করেছিলেন যাতে 
মানুষ তার কথা বুঝতে পারে। 

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ হযরত মূসার (আঃ) এই ভয় ছিল 
যে, না জানি হয়তো ফিরআউন তার উপর হত্যার অভিযোগ এনে তাকে 
হত্যা করে ফেলবে ৷ তাই, তিনি নিরাপত্তার জন্যে প্রার্থনা করেছিলেন এবং 
তা কবূলও হয়েছিল। তার জিহবায় জড়তা ছিল তা তিনি এই পরিমাণ 
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পারে। তার এ দুআ’ও কবুল হয়। তারপর তিনি দুআ’ করেন যে, হারূণকে 
যেন (আঃ) নবী করে দেয়া হয়। তার এ দুআ’ও মঞ্জুর হয় ৷ 

বর্ণিত আছে যে, হযরত কা’বের (রঃ) নিকট তার এক আত্মীয় এসে 
তাকে বলেঃ “এটা বড়ই লজ্জার কথা যে, আপনার মুখের কথা ত্রুটিপূর্ণ ।” 
তখন হযরত কা’ব (রঃ) তাকে বলেনঃ “হে আমার ভ্রাতুষ্পূত্র! আমার কথা 
কি তুমি বুঝতে পার না?” উত্তরে সে বলেঃ “হা, বুঝতে পারি বটে” 
হযরত কা'ব (রঃ) তখন বলেনঃ “তা হলে এই যথেষ্ট । হযরত মূসাও (আঃ) 
আল্লাহর কাছে এটুকুর জন্যেই প্রার্থনা করেছিলেন। 

এরপর হযরত মূসা (আঃ) প্রার্থনা করেনঃ “আমার প্রকাশ্য সাহায্যকারী 
হিসেবে আমার স্বজনবর্গের মধ্য হতে একজনকে নির্বাচিত করুন, অর্থাৎ 
আমার ভাই হারূণকে (আঃ) আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দিন এবং তাকে 
নুবওয়াত দান করুন৷” 

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তখনই হযরত হারূণকে (আঃ) 
হযরত মূসার (আঃ) সাথে সাথেই নুবওয়াত দান করা হয়। 

হযরত উরওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত আয়েশা 
(রাঃ) উমরা করার উদ্দেষ্ঠ্য গমন করেন। তিনি একজন বেদুঈনের বাড়ীতে 
অবস্থান করেছিলেন এমন সময় তিনি শুনতে পান যে, একজন লোক প্রশ্ন 
করেছিলেন?” তার এই প্রশ্ন শুনে সবাই নীরব হয়ে যায় এবং বলেঃ 
“আমাদের এটা জানা নেই৷” এ লোকটি তখন বলেঃ “আল্লাহর শপথ! আমি 
ওটা জানি!” হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ “আমি মনে মনে বললামঃ এ 
লোকটি তো বৃথা সাহসীকতা প্রদর্শন করছে, ইনশা আল্লাহ না বলেই শপথ 
করে বসেছে!” জনগণ তখন তাকে বলেঃ “আচ্ছা, তুমি বল দেখি?” সে 
উত্তরে বলেঃ “তিনি হলেন হযরত মূসা: (আঃ) তিনি আল্লাহ তাআ'লার 
নিকট প্রার্থনা করে তার ভাই হারূণের (আঃ) নুবওয়াতের মঞ্জুরী নিয়ে 
নেন।” হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ “আমি নিজেও তার এই জবাব শুনে 
স্তম্ভিতা হয়ে যাই এবং মনে মনে বলি যে, লোকটি তো সত্য কথাই বলেছে। 
বাস্তবিকই হযরত মূসা (আঃ) অপেক্ষা কোন ভাই তার ভাইকে বেশী 
উপকৃত করতে পারে না । আল্লাহ তাআ'লা সত্যই বলেছেন যে, মূসা (আঃ) 
আল্লাহর কাছে বড়ই মর্যাদাবান ছিলেন। * 


১. এটা মুসনাদে ইবনু আবি হা'’তিমে বর্ণিত হয়েছে৷ 
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এই প্রার্থনার কারণ বলতে গিয়ে হযরত মূসা (আঃ) বলেনঃ “এর দ্বারা 
আমার শক্তি সুদৃঢ় হবে। তিনি আম'রাকাজে সহায়ক ও অংশীদার হিসেবে 
থাকবেন। যাতে আমার আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি 
প্রচুর এবং আপনাকে স্মরণ করতে পারি অধিক৷” 


EE UNE BAS: বান্দা আল্লাহ তাআ’লার অধিক 
যিকৃরকারী তখনই হয় যখন সে উঠতে, বসতে এবং শুইতে সর্বাবস্থাতেই 
আল্লাহর যিকবরে নিমগন থাকে। 


হযরত মুসা (আঃ) বলেনঃ হে আল্লাহ! আপনি তো আমাদের সম্যক দ্রষ্টা 
এটা আপনার আমাদের প্রতি করুণা যে, আমাদেরকে আপনি নবীরূপে 
মনোনীত করেছেন এবং আপনার শত্রু ফিরাউনকে হিদায়াত করার জন্যে 
আমাদেরকে তার নিকট পাঠিয়েছেন। আমরা আপনারই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি 
এবং সমস্ত প্রশংসা আপনার জন্যেই বটে । আমাদের উপর আপনার যে 
নিয়ামতরাজি রয়েছে এ জন্যে আমরা আপনার নিকট বড়ই কৃতজ্ঞ ৷ 
৩৬। তিনি বললেনঃ হে মূসা AAI “2 I 3,7 7 
(আঃ)! তুমি যা চেয়েছো তা ৩} ০53! 33 95 (এ) 
তোমাকে দেয়া হলো। 1231 
Os 
৩৭ । এবং আমি তো তোমার প্রতি ০০১০০ ত" 
আরো একবার অনুগীহ ১৮০ ১০১2; (1) 
করেছিলাম । 227 
৩৮। যখন আমি তোমার মায়ের _ ০৪ B 
অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ ৮ এঠা ৮০>! 3. (YA) 
দিয়েছিলাম যা ছিল নির্দেশ ) 1s 
করবার । 
৩৯। এই মর্মে যে, তুমি তাকে - 
সিন্ধুকের মধ্যে রাখো, অতঃপর ES hon 
তা দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও যাতে 
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ওকে আমার শত্রু ও তার শত্রু 
নিয়ে যাবে; আমি আমার নিকট 
হতে তোমার উপর ভালবাসা 
ঢেলে দিয়েছিলাম, যাতে তুমি 
আমার তত্বাবধানে প্রতিপালিত 


হওঁ। 


৪০। যখন তোমার ভগ্নী এসে 
বললোঃ আমি কি তোমাদেরকে 
বলে দিবো কে এই শিশুর ভার 
নেবে? তখন আমি তোমাকে 
দিলাম যাতে তার চক্ষু জুড়ায় 
এবং সে দুঃখ না পায়; এবং 
তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা 
করেছিলে; অতঃপর আমি 
তোমাকে মনঃপীড়া হতে মুক্তি 
দিই, আমি তোমাকে বহু 
পরীক্ষা করেছি। অতঃপর তুমি 
কয়েক বছর মাদইয়ানবাসীদের 
aa Se 
EE 

হযরত মুসার (আঃ) সমস্ত প্রার্থনা 


২২৬ 


পারাঃ 


2089- 22372, 


a ৯৬ UL 


PER 2 2420 ATI 


dds cl) di 
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SOE 
4323/75 2/22 
Sl Le S| (£ 


A 22.035 16 ELE 


ss SI 


a 5, 
Ad (39/7 6 27, dw 


Y, a 


2 24 A / 
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js 
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PAA S282 f 
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১৬ 


কবূল হয় এবং মহান আল্লাহ তাকে 


বলেনঃ তুমি যা চেয়েছো তা তোমাকে দেয়া হলো । এই অনুগৃহের সাথে 
সাথেই আল্লাহ তাআ'লা আরো একটা অনুগ্রহের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি 
বলেনঃ আমি তোমার প্রতি আরো একবার অনুগুহ করেছিলাম । অতঃপর 
তিনি সংক্ষেপে এ ঘটনাটি তাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। তিনি বলেনঃ হে 
মুসা (আঃ)! আমি তোমার মাতার অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দিয়েছিলাম 
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যা নির্দেশ দেয়ার ছিল। তুমি ছিলে এ সময় দুগ্ধ পোষ্য শিশু। তোমার মা 
ফিরাউন ও তার লোক লশকরকে ভয় করছিল । কেননা, এঁ বছর তারা বানী 
ইসরাঈলের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করছিল। এ ভয়ে সে সদা প্রকম্পিতা 
হচ্ছিল। তখন আমি তার কাছে ওয়াহী করলাম (ইংগিত দ্বারা নির্দেশ দিলাম)ঃ 
একটি সিন্দুক নির্মাণ কর। দুধপান করিয়ে শিশুকে এ সিন্ধুকে রেখে দাও 
এবং নীল নদে ওটাকে ভাসিয়ে দাও তোমার মা তাই করে। সে একটি রজ্জু 
তাতে বেধে রাখতো যার মাথাটি ঘরের সাথে বেধে দিতো । একদা রজ্জুটি সে 
সিন্দুকে বাধতে ছিল, কিন্তু ঘটনাক্রমে তা তার হাত থেকে ছুটে যায়। ফলে 
ঢেউ-এর দোলায় সিন্দুকটি ভেসে চলে যায়। এতে তোমার মা কিংকর্তব্য 
বিমূঢ়া হয়ে পড়ে । সে এতো বেশী দুঃখিতা হয় যে, ধৈর্যধারণ তার পক্ষে 
অসম্ভব হয়ে পড়ে। সে রহস্য খুলেই দেয় আর কি। কিন্তু আমি তার হৃদয় 
শক্ত করে দিই । সিন্দুকটি ভাসতে ভাসতে ফিরাউনের প্রাসাদের পার্শ্ব দিয়ে 
চলতে থাকে ৷ ফিরাউনের পরিবারের লোকেরা সিন্দুকটি উঠিয়ে নেয়। ফিরাউন 
যে বিপদ থেকে রক্ষা পেতে চাচ্ছিল তা তার সামনেই এসে পড়ে । যার জীবন 
প্রদীপ নির্বাসিত করার লক্ষ্যে সে নিষ্পাপ শিশুদেরকে সাধারণ ভাবে হত্যা 
করছিল তা তারই তেলে তারই বাড়ীতে জ্বলে উঠলো । আল্লাহর ইচ্ছা বিনা 
বাধায় পূর্ণ হতে চললো ৷ তার শক্ৰ তারই বাড়ীতে তারই তত্ত্বাবধানে লালিত 
পালিত হতে লাগলো। তার স্ত্রী যখন শিশুকে দেখলেন তখন তার শিরায় 
শিরায় শিশুর প্রতি ভালবাসা জমে উঠলো । তাকে নিয়ে তিনি লালন পালন 
করতে লাগলেন । তিনি তাকে নয়নের মণি মনে করলেন। অত্যন্ত আদরের 
সাথে তাকে তিনি প্রতিপালন করতে থাকলেন । শাহী দরবারই হয়ে গেল তার 
অবস্থানস্থল । 

মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি আমার নিকট হতে তোমার উপর ভালবাসা 
ঢেলে দিয়েছিলাম । ফিরাউন তোমার শত্রু হলেও আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন 
করবে কে? তোমার প্রতি ভালবাসা শুধু ফিরাউনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলো 
না, বরং যেই দেখে সেই তোমাকে ভালবাসতে থাকে। এটা এজন্যেই ছিল 
যে, তোমার প্রতিপালন যেন আমার চোখের সামনে হয়। তুমি যেন শাহী 
খানা খেতে থাকো এবং মর্যাদার সাথে অবস্থান কর । 
শিশুকে পেলো এবং লালন পালন করার ইচ্ছা করলো । কিন্তু তিনি কারো দুধ 
পান করলেন না । এমনকি কারো স্তনে তিনি মুখই দিলেন না। তার বোন 
সিন্দুকটি দেখতে দেখতে নদীর তীরে ধরে আসতেছিল। সেও ঘটনাস্থলে 
পৌঁছে যায়। সে বলে উঠলোঃ “যদি আপনারা এই শিশুটিকে প্রতিপালনের 
ইচ্ছা করে থাকেন এবং ন্যায্য পারিশুমিক দেন তবে আমি একটা পরিবারের 
কথা আপনাদেরকে বলতে পারি যারা একে অত্যন্ত যত্বের সাথে লালন পালন 
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করবে এবং চরম হিতাকাংখী হবে।” সবাই বলে উঠলোঃ “আমরা সম্মত 
আছি।” তার বোন তখন তাকে নিয়ে মায়ের নিকট হাজির হলো এবং তার 
কোলে রেখে দিলো মায়ের কোলে রাখা মাত্রই তিনি দুধ পান করতে শুরু 
করলেন। এতে ফিরাউন ও তার লোকজনের খুশীর কোন সীমা থাকলো না। 
তার মাকে বনু কিছু পুরস্কার দেয়া হলো এবং বেতন নির্ধারিত হয়ে গেল। 
তিনি নিজেরই ছেলেকে দুধও পান করাতে থাকলেন, আবার বেতন, পুরস্কার 
ও মান সম্মানও লাভ করলেন। আল্লাহ তাআ’লার কি মহিমা! তিনি দুনিয়াও 
পেলেন, দ্বীনও পেলেন। এজন্যেই হাদীসে আছে যে, যে ব্যক্তি নিজের কাজ 
ভাল নিয়তে সম্পাদন করে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে হযরত মূসার (আঃ) মাতার 
মত । তিনি নিজেরই ছেলেকে দুধ পান করিয়ে পারিশ্রমিক লাভ করেছিলেন। 


মহান আল্লাহ বলেনঃ এটাও আমারই একটা অনুগৃহ যে, আমি তোমাকে 
তোমার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম যাতে তার চক্ষু ঠাণ্ডা হয় ও দুঃখ 
রীভূত হয়। অতঃপর তোমার হাতে একজন ফিরাউনী কিবতী নিহত হয়। 
তখনও আমি তোমাকে রক্ষা করে ছিলাম । ফিরাউনের লোকেরা তোমাকে 
হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল এবং গুপ্ত কথা প্রকাশ হয়ে পড়েছিল । এ 
সময় আমি তোমাকে মুক্তি দান করি এবং তুমি এখান হতে পালিয়ে যাও ৷ 
মাদইয়ানের কূপের কাছে গিয়ে তুমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলো । সেখানে আমার 
এক সত্বান্দা তোমাকে সুসংবাদ প্রদান করে যে, তোমার আর কোন ভয় 
নেই । এঁ অত্যাচারীদের হাত থেকে তুমি রক্ষা পেয়েছো ৷ পরীক্ষা হিসেবে 
আমি তোমাকে আরো বনু ফিৎনা বা হাঙ্গামায় ফেলেছিলাম । 
হযরত সাঈদ ইবনু জুবাইর (রঃ) বলেনঃ আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনু 
আব্বাসকে (রাঃ) এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বলেনঃ আজকে তো সূর্য 
অস্তমিত হতে চলেছে, ঘটনাও দীর্ঘ ৷ অন্য সময় বলবো । আমি তখন পরের 
দিন সকালে আবার তাকে এঁ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বলেনঃ “তা হলে 
শুনো । ফিরাউনের দরবারে একদিন আলোচনা হয়ঃ হযরত ইবরাহীমের 
(আঃ) সাথে আল্লাহ তাআ’লা ওয়াদা করেছিলেন যে, তার সন্তান ও 
বংশধরদের মধ্যে তিনি নবী ও বাদশাহ করবেন। সুতরাং বানী ইসরাঈল 
আজ পর্যন্ত তারই অপেক্ষায় রয়েছে এবং তাদের এ বিশ্বাস আছে যে, 
মিসরের রাজত্ব আবার তাদের হাতেই চলে আসবে। প্রথমে তো তাদের 
ধারণা ছিল যে, এই ওয়াদা হযরত ইউসুফের (আঃ) ব্যাপারে ছিল। কিন্তু 
তার মৃত্যু পর্যন্ত যখন এই ওয়াদা পূর্ণ হলো না তখন তাদের দৃঢ় বিশ্বাস হলো 
যে, তাদের মধ্যে আল্লাহ তাআ'লা একজন নবী পাঠাবেন যীর মাধ্যমে তারা 
মিসরের রাজত্ব লাভ করবে এবং তাদের জাতীয় ও ধর্মীয় উন্নতিও সাধিত 
হবে ফিরাউনের দরবারে এটা আলোচিত হয়ে তারা পরামর্শ করে যে, কি 
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পন্থা অবলম্বন করলে ভবিষ্যতে এই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে? 
অবশেষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, একটা পুলিশ বাহিনী গঠন করা হোক । যারা 
শহরে চক্কর দিতে থাকবে এবং বানী ইসরাঈলের মধ্যে কারো পুত্র সন্তান 
জন্ম গ্রহণ করলেই তাকে তৎক্ষণাৎ সরকারের কাছে পেশ করা হবে এবং 
যবাহ্‌ করে দেয়া হবে। কিন্তু কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর তারা অনুভব 
করে যে, এ কাজ অব্যাহত রাখলে তো বানী ইসরাঈল সম্পূর্ণরূপেই শেষ 
তয়ে যাবে এবং তাদের কাছ থেকে যে লাঞ্চনাকর সেবাকার্য আদায় করা হচ্ছে 
তা বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং নতুন ভাবে আবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে, এক 
বছর তাদের পুত্র সন্তানগুলিকে ছেড়ে দেয়া হবে এবং আর এক বছর তাদেরকে 
হত্যা করা হবে। তা হলে বর্তমানে বানী ইসরাঈলের যে সংখ্যা রয়েছে তা 
বেড়েও যাবে না, আবার এতো কমেও যাবে না যে, তাদের দ্বারা সেবা কার্য 
করিয়ে নেয়ার ব্যাপারে লোক পাওয়া যাবে না। যতটি বুড়ো দু’ বছরে মারা 
যাবে ততটি শিশু এক বছরে জন্মগৃহণ করবে । 


যে বছর হত্যা কার্য বন্ধ ছিল সেই বছর হযরত হারূণ (আঃ) জন্মগৃহণ 
করেন। আর যে বছর সাধারণ ভাবে শিশু হত্যা কার্য চালু ছিল সেই বছর 
হযরত মূসার (আঃ) জন্ম হয়। সেই বছর হযরত মূসার (আঃ) মায়ের ভীতি 
ও উদ্বেগের সীমা ছিল না। এটা ছিল প্রথম ফিৎনা । এই বিপদ এ সময় কেটে 
যায় যখন মহান আল্লাহ তার মায়ের কাছে ওয়াহী করেনঃ “তুমি ভয় করো 
না, তোমার শিশুকে আমি তোমার কাছেই ফিরিয়ে আনবো এবং তাকে 
আমার রাসূলরূপে মনোনীত করবো” সুতরাং তিনি তার শিশুপত্রকে 
সিন্দুকের মধ্যে বন্ধ করে নদীতে ভাসিয়ে দেন। তখন শয়তান অন্তরে কুমন্ত্রণা 
দিতে শুরু করে এবং তিনি মনে মনে বলেনঃ “হায়! এটাই তো ভাল ছিল 
যে, আমার এই পুত্র সন্তানকে আমার সামনেই হত্যা করা হতো! তাহলে 
তার কাফন দাফন করতাম! এখনতো আমি তাকে মাছের খাদ্য 
বানিয়ে দিলাম!” 
সিঙ্ধুকটি ভাসতে ভাসতে গিয়ে ফিরাউনের ঘাটে লেগে গেল । এ সময় 
সেখানে রাজপ্রাসাদের দাসীরা বিদ্যমান ছিল। তারা এ সিন্দুকটিকে উঠিয়ে 
নিয়ে খোলার ইচ্ছা করলো ৷ কিন্তু তারা চোর সাব্যস্ত হয়ে যেতে পারে এই 
দিলো । বাদশাহ ও বেগমের সামনে সিন্দুকটি খোলা হলো । তাতে রোৌপ্যজ্জবল 
একটি ছোট নিষ্পাপ শিশু পাওয়া গেল । শিশুটিকে দেখা মাত্রই ফিরাউনের 
স্ত্রী আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন এবং তার অন্তরে শিশুর প্রতি চরম 
ভালবাসা জন্মে গেল । আর ওদিকে হযরত মুসার (আঃ) মায়ের অবস্থা ছিল 
এর সম্পূর্ণ বিপরীত । তার অন্তরে তার প্রিয় সন্তানের চিন্তা ছাড়া আর কিছুই 
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ছিল না । যারা শিশুদেরকে হত্যা করার কাজে সরকারের পক্ষ থেকে নিয়োজিত 
ছিল তারা খবর পেয়েই তাদের ছুরিগুলি তীক্ষব করে নিয়ে হাজির হয়ে গেল 
এবং বেগমের কাছে দাবী জানালো যে, শিশুটিকে যেন তাদের হাতে সমর্পণ 
করা হয়, যাতে তারা তাকে হত্যা করতে পারে। হে ইবনু জুবাইর (রঃ)! 
এটা ছিল দ্বিতীয় ফিৎনা বেগম তাদেরকে বললেনঃ “থামো, আমি স্বয়ং 
‘ বাদশাহর সাথে সাক্ষাৎ করছি এবং শিশুটির প্রাণ রক্ষার জন্যে প্রার্থনা 
জানাচ্ছি । তিনি যদি শিশুটি আমাকে দান করেন তবে তো ভাল কথা, 
অন্যথায় তোমাদের কর্তব্য তোমরা পালন করবে !’’ একথা বলে তিনি বাদশা 
হর কাছে গিয়ে বললেনঃ “দেখুন, এই শিশুটির মাধ্যমে আমার ও আপনার 
চক্ষু ঠাণ্ডা হবে।” তার একথা শুনে এ কুলষিত ব্যক্তি বললোঃ “এর দ্বারা 
তুমি তোমার নিজের চক্ষু ঠাণ্ডা কর, আমার চক্ষু ঠাণ্ডা করার কোন প্রয়োজন 
নেই ৷” রাসূলুল্লাহ (সঃ) শপথ করে বলেনঃ “যদি ফিরাউনও বলে দিতো 
যে, অবশ্যই শিশুটি তারও চক্ষু ঠাণ্ডা করবে তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ 
তাআ’লা তাকেও সুপথ প্রদর্শন করতেন, যেমন তার স্ত্রী সুপথ লাভ 
করেছিলেন । কিন্তু সে তার থেকে বঞ্চিত থাকতে চেয়েছিল, তাই তিনি তাকে 
তার স্ত্রী শিশুটিকে ফিরিয়ে আনলেন এবং তাকে লালন পালন করার অনুমতি 
পেলেন। এখন রাজপ্রাসাদের যতপ্তলি ধাত্রী ছিল সবকেই তিনি একত্রিত 
করলেন। এক একজনের কোলের শিশুটিকে দেয়া হলো, কিন্তু মহান আল্লাহ 
সবারই দুধ তার জন্যে হারাম করে দিলেন তিনি কারো স্তনে মুখ দিলেন না । 
এতে বেগম খুবই বিচলিতা হয়ে পড়লেন। কারণ এ অবস্থায় তো শিশু মারা 
যাবে। অবশেষে চিন্তা করে তিনি শিশুটিকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ 
দিলেন এবং এদিক ওদিক খোজ খবর নিতে বললেন যে, যদি এই নিষ্পাপ 
শিশু কারো দুধপান করে তবে যেন কৃতজ্ঞতার সাথে তার নিকট শিশুটিকে 
সমর্পণ করা হয়। বাইরে বাজার মেলার মত লোক সমাবেশ হয়ে গেল। 
প্রত্যেকেই নিজেকে এই সৌভাগ্যের অধিকারী বানিয়ে নিতে চাচ্ছিলো। কিন্তু 
হযরত মূসা (আঃ) কারো দুধ পান করলেন না । তীর মাতা তার জ্যেষ্ঠা 
কন্যাকে অর্থাৎ হযরত মূসার (আঃ) বড় বোনকে কি ঘটে তা দেখবার জন্যে 
বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি এঁ সমাবেশে হাজির ছিলেন এবং সবকিছু 
অবলোকন করছিলেন। তারা যখন সবাই অপারগ হয়ে গেল তখন তিনি 
বললেনঃ “যদি আপনারা চান তবে আমি এমন এক বাড়ীর মহিলার সন্ধান 
দিতে পারি যে এর রক্ষণাবেক্ষণ করবে এবং এর হিতাকাংখী হবে৷” তিনি 
একথা বলা মাত্রই জনগণ সন্দেহ করে বসে যে, অবশ্যই এই মেয়েটি এই 
শিশুর খবর রাখে এবং বাড়ীর খবরও জানে। হে ইবনু জুবাইর (রঃ) এটা 
ছিল তৃতীয় ফিৎন! ৷ কিন্তু আল্লাহ ত'আ'লা মেয়েটিকে হঠাৎ করে বুদ্ধিমন 
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করেন এবং তিনি ঝট করে বলে ওঠেনঃ “আপনারা কি এটুকুও বুঝেন না যে, 
এমন কোন হতভাগ্য নেই যে এই শিশুর শুভাকাংখায় বা লালন পালনে কোন 
ক্রটি করতে পারে? কেননা, এই শিশু তো আমাদের বেগমের অত্যন্ত প্রিয় 
পাত্র । সুতরাং কে চাবে না যে, শিশুটি তার বাড়ীতে প্রতিপালিত হোক এবং 
তার বাড়ী উপঢৌকন ও পুরস্কারে পরিপূর্ণ হয়ে যাক?” তার এ কথা শুনে 
সৰাই বুঝে নিলো এবং তাকে বললোঃ “তাহলে বল, কোন ধাত্রীর কথা তুমি 
বলতে চাচ্ছ?” তিনি বললেনঃ আছা আনিতে লিয়ে ভাসি” 
দৌড়িয়ে তিনি তার মায়ের কাছে গেলেন এবং তাকে সুসংবাদ শুনালেন। মা 
তখন বড় আগ্রহ ও আশা নিয়ে আসলেন এবং নিজের শিশু সন্তানকে কোলে 
নিয়ে মুখে দুধ দিলেন। শিশু পেট পুরে দৃধ পান করলেন। তৎক্ষণাৎ রাজ 
প্রাসাদে সুসংবাদ পৌঁছানো হলো । বেগম নির্দেশ দিলেনঃ “এখনই এ ধাত্রী ও 
শিশুকে আমার নিকট নিয়ে এসো ৷” যখন মাতা ও শিশু তার কাছে পৌঁছলেন 
তখন তিনি তার সামনে দূধ পান করালেন । যখন তিনি দেখলেন যে, শিশু 
ভালভাবে দৃধ পান করছে তখন তিনি অত্যন্ত খুশী হলেন এবং বলতে 
লাগলেনঃ “হে ধাত্রী আম্মা! এই শিশুর প্রতি আমার এতো ভালবাসা রয়েছে 
যা দুনিয়ার অন্য কোন কিছুর উপর নেই । তুমি এই রাজপ্রাসাদেই অবস্থান কর 
এবং শিশুকে প্রতিপালন করতে থাকো ৷” কিন্তু হযরত মূসার (আঃ) মায়ের 
সামনে আল্লাহ তাআ’লার ওয়াদা ছিল এবং তার ওয়াদার প্রতি তার পূর্ণ 
বিশ্বাস ছিল। এই জন্যে তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। অতঃপর বললেনঃ 
“আমি বাড়ীঘর ও ছেলে মেয়ে ছেড়ে এখানে থাকবো এটা সম্ভব নয়। আপনি 
ইচ্ছা করলে শিশুটিকে আমার কাছে সমর্পণ করে দিন। আমি তাকে বাড়ী 
নিয়ে যাচ্ছি এবং তার লালন পালনের ব্যাপারে মোটেই ক্রুটি করবো না৷” 
বেগম সাহেবা বাধ্য হয়ে তার একথা মেনে নিলেন। সুতরাং হযরত মূসার 
(আঃ) মাতা সেই দিনই আনন্দিত চিত্তে তাকে নিয়ে বাড়ী ফিরলেন। এই 
শিশুর কারণে এঁ প্রাসাদে অবস্থানরত বানী ইসরাঈলরাও ফিরাউনের লোকদের 
অত্যাচার হতে মুক্তি পেয়ে গেল । 

কিছুদিন অতিবাহিত হলে বাদশাহর বেগম নির্দেশনামা পাঠালেন যে, 
কোন এক দিন যেন তার বাচ্চাকে তার নিকট আনয়ন করা হয়। একটা দিন 
নির্ধারিত হলো । উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও সভাষদবর্গকে নির্দেশ দেয়া হলোঃ 
“আজ আমার শিশু সন্তান আমার নিকট আসবে। সূতরাং আপনারা সবাই 
তাকে অভ্যর্থনা করবেন এবং খুবই ধূমধামের সাথে উপহার-উপঢৌকন প্রদান 
করতে করতে আমার অন্দর পর্যন্ত নিয়ে আসবেন” সুতরাং যখন সওয়ারী 
রওয়ানা হয়ে গেল তখন সেখান থেকে নিয়ে হেরেম পর্যন্ত উপহার-উপটৌকন 
ও হাদিয়া দিতে থাকা হলো এবং অত্যন্ত মর্যাদার স'খে অন্দর মহলে নিয়ে 
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আসা হলো । বেগম নিজেও বহু উপহার-উপটঢোকন পেশ করলেন এবং বড় 
আনন্দোৎসবের ব্যবস্থা করা হলো তারপর বেগম সাহেবা বলতে লাগলেনঃ 
“আমি নিজেই একে বাদশাহর নিকট নিয়ে যাচ্ছি। তিনিও পুরস্কার ও 
উপঢৌকন দিবেন।” একথা বলে তিনি শিশুকে ফিরাউনের কাছে নিয়ে গেলেন 
এবং তার কোলে বসিয়ে দিলেন। হযরত মূসা (আঃ) তার দাড়ী ধরে জোরে 
টানতে লাগলেন। এতে সে ভারী অমঙ্গলের আশংকা করলো। তার 
সভাষদবর্গ বলতে শুরু করলোঃ “এটা যে এ ছেলেই হবে এতে বিস্ময়ের 
কিছুই নেই ৷ সুতরাং আপনি এখনই তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিন।” হে 
ইবনু জুবাইর (রঃ)! এটা ছিল চতুর্থ ফিৎনা । বেগম ব্যাকুল হয়ে ফিরাউনকে 
বললেনঃ “হে বাদশাহ! আপনি কি ইচ্ছা করছেন? আপনি তো এই শিশু 
আমাকে দান করে দিয়েছেন এবং আমি একে নিজের পুত্র বানিয়েও নিয়েছি?” 
ফিরাউন বললোঃ “তোমার কথা সত্য বটে, কিন্তু তুমি তো স্বচক্ষে দেখলে 
যে, সে আসা মাত্রই আমার দাড়ী ধরে নিয়ে আমাকে খাটো করে দিয়েছে? 
এই যেন আমার পতন ঘটাবে এবং আমাকে ধ্বংস করে দেবে?” বেগম সাহেবা 
উত্তরে বললেনঃ “দেখুন বাদশাহ! এ শিশুর এসবের কোন জ্ঞান বুদ্ধি আছে 
কি? পরীক্ষা করে দেখুন, তার সামনে জ্বলন্ত আগুনের একটি অঙ্গার এবং এক 
খণ্ড উজ্ভবূল মুক্তা রেখে দিন। দেখা যাক কোন্টা সে উঠিয়ে নেয়। যদি 
আগুনের অঙ্গার উঠায় তবে জানবেন যে, তার জ্ঞানবুদ্ধি নেই । আর যদি 
মুক্তা উঠিয়ে নেয় তবে বুঝতে হবে যে, তার বুদ্ধি বিবেক আছে । সুতরাং 
যদি সে আগুনের অঙ্গারই ধারণ করে তবে আপনার দাড়ি ধারণ করায় এতো 
দীর্ঘ ধারণা করতঃ তার প্রাণ নাশের সিদ্ধান্ত গৃহণ করা কি বুদ্ধিমানের কাজ 
হবে?” তা-ই করা হলো দু'টি জিনিস তার সামনে রেখে দেয়া হলো । তিনি 
জ্বলন্ত অঙ্গারই উঠিয়ে নিলেন হাত পুড়ে যাওয়ার ভয়ে সাথে সাথে তা তার 
হাত থেকে নেয়া হলো । এ দেখে ফিরাউনের ক্রোধাগ্নি প্রশমিত হয়ে গেল। 
এবং মত পরিবর্তন করলো। সত্য ব্যাপার তো এটাই যে, মহান আল্লাহ যে 
কাজ করার ইচ্ছা করেন তার সর্বপ্রকারের উপকরণ প্রস্তুত হয়েই যায় । হযরত 
মুসা (আঃ) ফিরাউনের দরবারে তার খাস মহলে তার স্ত্রীর ক্রোড়েই লালিত 
পালিত হয়ে থাকেন। অতঃপর তিনি প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছে যান। তার কারণে 
বানী ইসরাঈলের উপর ফিরাউনের যে অত্যাচার ও উৎপীড়ন চলতো তা কমে 
যায়। সবাই বেশ নিরাপদেই বসবাস করছিল । একদা হযরত মূসা (আঃ) 
কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে দেখেন যে, একজন কিবতী (ফিরাউনী) ও বানী 
ইসরাঈলের একটি লোকের মধ্যে লড়াই বেধে গেছে। ইসরাঈলী লোকটি 
ফিরাউনীর বিরুদ্ধে তার কাছে অভিযোগ করে। তার ভীষণ রাগ হয়ে যায় । 
কেননা, এঁ সময় ফিরাউনী ইসরাঈলীকে ঘায়েল করে ফেলেছিল । তিনি 
ফিরাউনীকে এক ঘুষি মারেন। সাথে সাথে সে মারা যায়। সাধারণভাবে 
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জনগণের এটা জানা ছিল যে, হযরত মূসা (আঃ) বানী ইসরাঈলের 
পক্ষপাতিত্ব করে থাকেন। তবে তারা এতো দিন পর্যন্ত এর কারণ এটাই বুঝে 
আসছিল যে, তিনি বানী ইসরাঈলের মধ্যে দুধ পান করেছেন বলেই তাদের 
প্রক্ষ স্সূলম্বন করে থাকেন। প্রকৃত রহস্যের অবগতি শুধু তার মায়েরই ছিল । 
আর খুব সম্ভব, মহান আল্লাহ হযরত মুসাকেও (আঃ) এটা জানিয়েছিলেন। 
মৃতদেহ দেখেই হযরত মূসা (আঃ) কেপে ওঠেন এবং তিনি বুঝে নেন যে, 
এটা শয়তানী কাজ । সে তো বিভ্রান্তকারী ও প্রকাশ্য শত্রু। তারপর তিনি 
আল্লাহ তাআ'’লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেনঃ “হে আল্লাহ! আমি 
তাকে ক্ষমা করে দেন। তিনি তো ক্ষমাশীল ও দয়ালু । যেহেতু ওটা হত্যার 
ব্যাপার ছিল সেহেতু তিনি ভীত-সন্তস্ত হয়ে পড়েন। তিনি সদা সজাগ দৃষ্টি 
রাখেন যে, না জানি কখন রহস্য উদঘাটিত হয়ে পড়ে। এদিকে ফিরাউনের 
কাছে অভিযোগ পেশ করা হয় যে, বানী ইসরাঈলের কোন লোক একজন 
কিবতীকে হত্যা করেছে । ফিরাউন হুকুম জারী করে দিলোঃ “ঘটনাটি পুর্ণরূপে 
তদন্ত কর এবং হত্যাকারীকে অনুসন্ধান করে ধরে আনো এবং সাক্ষীও হাজির 
কর। অপরাধ প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকেও হত্যা করে ফেলো ৷” পুলিশরা 
যথারীতি. তল্লাশী চালাতে থাকলো । কিন্তু হত্যাকারীর কোন সন্ধান পাওয়া 
গেল না । ঘটনাক্রমে পরের দিনও হযরত মূসা (আঃ) কোথাও যাচ্ছিলেন। 
দেখেন যে, গতকল্য যে ইসরাঈলীকে তিনি রক্ষা করেছিলেন তার সাথেই 
আর একজন কিবতীর ঝগড়া হচ্ছে। হযরত মুসাকে (আঃ) দেখা মাত্রই তার 
কাছে সে ফরিয়াদ করে। কিন্তু সে অনুভব করে যে, সম্ভবতঃ হযরত মূসা 
(আঃ) তার গতকল্যের কাজে লজ্জিত আছেন। তাকেও তার এই বারবার 
ঝগড়া এবং বারবার ফরিয়াদ করন খারাপ লাগলো । তাই তিনি 

$ লক্ষ্য করে বললেনঃ “‘তুষিই খুব দুষ্ট লোক এবং বড়ই 
ঝগড়াটে ৷'’ একথা বলে তিনি কিবতীকে ধরার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু এ 
কাপুরুষ ইসরাঈলী লোকটি মনে করলো যে, তিনি তার উপর অসন্তুষ্ট 
আছেন, কাজেই তাকেই হয়তো ধরতে আসছেন। অথচ ওটা ছিল তার 
সম্পূর্ণভীরুতা মুলক ধারণা । তিনি তো এ ফিরাউনীকেও ধরতে চাচ্ছিলেন। 
এবং তাকে বাচাবার ইচ্ছা করছিলেন! কিন্তু সন্ত্রাসের অবস্থায় এ ইসরাঈলীর 
মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়লোঃ “হে মূসা (আঃ)! যেমন আপনি গতকল্য একটি 
লোককে মেরে ফেলেছিলেন। তেমনই কি আজ আমাকেও মেরে ফেলতে 
চান?” একথা শুনে এ কিতবী তাকে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যায় এবংপুলিশকে 
এ খবর দিয়ে দেয়। ফিরাউনও ঘটনাটি জানতে পারে। তৎক্ষণাৎ সে 
জল্লাদদেরকে হুকুম দেয়ঃ “মুসাকে (আঃ) ধরে হত্যা করে দাও!” তারা তখন 
হযরত মুসার (আঃ) খোজে ছুটে পড়ে । এদিকে একজন বানী ইসরাঈল রাস্তা 
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কেটে নিকট রাস্তা দিয়ে এসে হযরত মুসাকে (আঃ) এ খবর অবহিত করে। 
হে ইবনু জুবাইর (রঃ)! এটা তো ছিল পঞ্চম ফিৎনা । এ খবর শোনা মাত্রই 
হযরত মূসা (আঃ) মিসর ছেড়ে মাদইয়ানের পথে যাত্রা শুরু করে দেন। না 
তিনি কখনো পদব্রবজে চলেছেন, না কখনো কোন বিপদে পড়েছেন। 
শাহজাদাদের মত অতি আদরে লালিত পালিত হয়েছেন। এই পথও ছিল 
তার অজানা ৷ কোন দিন তার সফরের কোন সুযোগ আসেনি । মহান আল্লাহর 
তিনি চলতে লাগলেন। অবশেষে তিনি মাদ ইয়ানের সীমান্তে পৌঁছে যান। 
সেখানে তিনি দেখতে পান যে, লোকেরা তাদের জন্তু গুলিকে পানি পান 
করাচ্ছে। তিনি আরো দেখেন যে, দু'টি মেয়ে তাদের পশুগুলিকে ধরে দাড়িয়ে 
আছে। তাদেরকে তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ “লোকগুলির সাথে তোমরাও 
তোমাদের পশুগুলিকে পানি পান করাচ্ছ না কেনঃ কি জন্যে দূর দাড়িয়ে থেকে 
পশুগুলিকে পানি পানে বিরত রেখেছো?”তারা উত্তরে বললোঃ “এই ভীড় 
ঠেলে পশুপ্তলিকে পানি পান করানো আমাদের দ্বারা সম্ভব হচ্ছে না। লোকেরা 
তাদের পশুগুলিকে পানি পান করিয়ে চলে গেলে আমরা আমাদের পশুপ্ুলিকে 
পানি পান করিয়ে থাকি।” হযরত মূসা (আঃ) তখন সামনে অগ্রসর হয়ে 
তাদের জন্তুগুলিকে পানি পান করিয়ে দেন। তিনি খুব শক্তিশালী লোক 
ছিলেন বলে সবারই আগে তাদের পশুগ্ুলিকে পানি পান করিয়ে দেন। মেয়ে 
দু'টি তাদের বকরিগুলি নিয়ে তাদের বাড়ীর পথে রওয়ানা হয়ে যায়। হযরত 
মুসা (আঃ) একটি গাছের ছায়ায় বসে পড়েন। বসে বসে তিনি আল্লাহ 
তাআ'লার নিকট প্রার্থনা করেনঃ“হে আল্লাহ! আমি আপনার সর্বপ্রকারের 
করুণার মুখাপেক্ষী ।” 

মেয়ে দু'টি বাড়ী পৌঁছলে তাদের পিতা তাদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ 
“আজকে তোমরা সময়ের পূর্বে কি করে আসতে পারলে এবং বকরিগুলিকেও 
তো পেট ভর্তি মনে হচ্ছে?” তারা উত্তরে ঘটনাটি খুলে বললো । তিনি 
বললেনঃ “তোমাদের একজন এখনই গিয়ে লোকটিকে আমার কাছে ডেকে 
নিয়ে এসো!” মেয়েটি গিয়ে হযরত মুসাকে (আঃ) তার আব্বার কাছে ডেকে 
নিয়ে আসে । তাদের পিতা হযরত শুআ’ইব (আঃ) হযরত মূসাকে (আঃ) 
শুনে হযরত শুআ'’ইব (আঃ) তাকে বলেনঃ “এখন কোন ভয়ের কারণ নেই । 
তুমি অত্যাচারীদের হাত হতে রক্ষা পেয়েছো । আমরা ফিরাউনের প্রজা নই 
এবং আমাদের উপর তার কোন অধিকারও নেই ।” তৎক্ষণাৎ একটি মেয়ে 
তার পিতাকে বলে উঠলোঃ “আব্বা! তিনি আমাদের কাজ ক্ররে দিয়েছেন। 
তিনি খুব শক্তিশালী লোক এবং বড়ই বিশ্বস্তও বটে যদি তাকে আমাদের 
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কাজে নিযুক্ত করতেন তবে খুব ভাল হতো! তিনি মজুরীর উপর আমাদের 
বকরিগ্তলি চরাবেন।” একথা শুনে পিতা লজ্জিত হলেন এবং মেয়ের উপর 
তার কঠিন রাগও হলো । তিনি মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেনঃ “তুমি কি করে 
জানতে পারলে যে, সে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত?’” উত্তরে মেয়েটি বললোঃ 
“তার শক্তির পরিচয় আমি এভাবেই পেলাম যে, তিনি আমাদের বকরিগুলিকে 
পেলাম যে, আমার শব্দ শুনেই তিনি দৃষ্টি উঁচু করলেন এবং যখন বুঝতে 
পারলেন যে, আমি একজন মহিলা তখন তিনি গ্রীবা নীচ করে আমার কথা 
শুনতে থাকলেন। আল্লাহর কসম! আপনার পূর্ণ পয়গাম পৌঁছানো পর্যন্ত তিনি 
দৃষ্টি উপরে উঠান নাই । তারপর তিনি আমাকে বলেনঃ “তুমি আমার পিছনে 
থাকো এবং দূরে থেকে আমাকে পথ বাতলিয়ে দাও । এটা তার খোদাভীতি ও 
বিশ্বস্ততার পরিচয় বটে।” মেয়ের এ কথা শুনে পিতার মর্যাদা রক্ষা পেলো, 
ক্রোধ দুরীভূত হলো এবং মেয়ের দিক থেকে তার অন্তর পরিষ্কার হলো । আর 
তার অন্তরে হযরত মূসার (আঃ) প্রতি ভালবাসা জমে গেল৷ সুতরাং তিনি 
হযরত মুসাকে (আঃ) বললেনঃ “আমি ইচ্ছা করছি যে, আমার এই দু'টি 
মেয়ের মধ্যে একটির সাথে তোমার বিয়ে দিয়ে দেবো এই শর্তে যে, তুমি 
আট বছর আমার বাড়ীতে কাজ করবে। আর যদি দশ বছর কাজ কর তবে 
আরো ভাল হয়। আমি যে সৎলোক এটা তুমি দেখতে পাবে।” উভয়ের মধ্যে 
চুক্তি হয়ে গেল। হযরত মূসা (আঃ) আট বছরের পরিবর্তে দশ বছরই পূর্ণ 
করলেন” 

হযরত সাঈদ ইবনু জুবাইর (রঃ) বলেনঃ “এটা আমার পূর্বে জানা ছিল 
না। তাই, একজন আমাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আমি কোন 
উত্তর দিতে পারি নাই । তারপর আমি হযরত ইবনু আব্বাসকে (রাঃ) এটা 
জিজ্ঞেস করি এবং তিনি উত্তর দেন। তখন আমি এ খৃস্টানের নিকট এটা 
বর্ণনা করি। এটা শুনে সে বলেঃ “তোমার শিক্ষক বড় পণ্ডিতই বটে ।” আমি 
বললামঃ তা তো বটেই ৷” 

হযরত মুসা (আঃ) চুক্তিকৃত সময় পূর্ণ করে স্বীয় স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে 
মাদইয়ান হতে বিদায় গ্রহণ করেন। তারপর এ সব ঘটনা ঘটে যার বর্ণনা এই 
আয়াতগুলিতে রয়েছে। তিনি আগুন দেখে সেখানে গমন করেন, মহান 
আল্লাহর সাথে কথা বলেন, তার লাঠি সাপ হয়ে যায়, হাতে উজ্জ্বলতা 
প্রকাশ পায়, নুবওয়াত লাভ করেন এবং ফিরাউনের কাছে প্রেরিত হন। 
অতঃপর তিনি তার একটি লোককে হত্যার প্রতিশোধ হিসেবে নিজে নিহত 
হওয়ার আশংকা প্রকাশ করেন এবং এর থেকে নিরাপত্তার আশ্বাস পেয়ে নিজের 
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জিহ্বার জড়তা দূর করার প্রার্থনা জানান । তার এই প্রার্থনাও কবূল করা হয় । 
তারপর তিনি তার ভাই হারূণের (আঃ) সহায়তা লাভ ও নুবওয়াত প্রাপ্তির 
জন্যে মহান আল্লাহর নিকট দুআ’ করেন। তার এই দুআ'’ও মঞ্জুর করা হয়। 
অতঃপর তিনি লাঠি নিয়ে মিসরের বাদশাহ ফিরাউনের নিকট গমন করেন। 
এদিকে হযরত হারূণের (আঃ) কাছে ওয়াহী আসেঃ “তুমি তোমার ভাই 
মুসার (আঃ) কাজে সহায়তা কর এবং তার সঙ্গী হয়ে যাও ৷” এই নির্দেশ 
অনুযায়ী তারা দু*ভাই মিলিত হয়ে ফিরাউনের দরবারে উপস্থিত হন। তার 
কাছে তাদের প্রবেশের অনুমতি চাওয়া হলে বনু বিলম্বে তারা অনুমতি প্রাপ্ত 
হন। তারা তার কাছে প্রবেশ করে তাকে বলেনঃ “আমরা আল্লাহ তাআ*লার 
রাসূলরূপে তোমার নিকট আগমন করেছি ।” তারপর তাদের মধ্যে যে প্রশ্ন ও 
উত্তরের আদান-প্রদান হয় তা কুরআন কারীমে বিদ্যমান রয়েছে। ফিরাউন 
তাদেরকে জিজ্ঞেস করলোঃ ““আচ্ছা বলতো, তোমরা চাও কি?” এরপর সে 
হযরত মুসাকে (আঃ) তার কিবতীকে হত্যার ঘটনাটি স্মরণ করিয়ে দিলো । 
এর যে ওজর তিনি পেশ করলেন তা কুরআন কারীমে বর্ণিত হয়েছে। 
অতঃপর তারা বললেনঃ “আমরা চাই যে, তুমি আল্লাহ তাআ'’লার উপর 
ঈমান আনবে এবং আমাদের সাথে বানী ইসরাঈলকে পাঠিয়ে দেবে।” 
ফিরাউন এটা অস্বীকার করলো এবং বললোঃ “যদি তোমরা সত্যবাদী হও 
তবে কোন মু'জিযা’ প্রদর্শন কর। হযরত মূসা (আঃ) তৎক্ষণাৎ তার লাঠি 
ফেলে দেন ওটা মাটিতে পড়া মাত্রই এক বিরাট ভয়াবহ অজগর সাপ হয়ে 
গিয়ে হা করতঃ ফিরাউনের দিকে ধাবিত হয়। ফিরাউন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে 
সিংহাসন হতে লাফিয়ে পড়ে এবং পালাতে পালাতে অনুনয় বিনয়ের সুরে 
হযরত মুসাকে (আঃ) সম্বোধন করে বলেঃ “হে মূসা (আঃ)! তোমাকে 
আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, এটাকে ধরে নাও ৷” হযরত মুসা (আঃ) তাতে 
হাত লাগানো মাত্রই ওটা পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসে । অতঃপর তিনি স্বীয় 
হাতটি বুকের দিকে প্রবেশ করিয়ে তা বের করলেন। তৎক্ষণাৎ তা কোন 
রোগের দাগ ছাড়াই উজ্ভবূলরূপে প্রকাশ পায়। তা দেখে ফিরাউন হতভম্ব হয়ে 
যায়। আবার তিনি হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বের করলে তা আসল অবস্থায় ফিরে 
আসে। তখন ফিরাউন তার সভাষদবর্গকে বলেঃ “তোমরা তো দেখতেই 
পেলে যে, এরা দু'জন যাদুকর । যাদুর জোরে তারা তোমাদেরকে তোমাদের 
দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে দেশকে দখল করে নেবে এবং তোমাদেরকে ধ্বংস 
করে ফেলবে ৷”' অতঃপর সে তাদের দু'জনকে বললোঃ “আমরা তোমাদের 
নুবওয়াত স্বীকার করছি না এবং তোমাদের দাবী দাওয়াও পূর্ণ করতে সম্মত 
নই । বরং আমরা আমাদের যাদুকরদেরকে তোমাদের সাথে মুকাবিলা করার 
জন্যে আহবান করছি, যারা তোমাদের উপর জয়যুক্ত হয়ে যাবে।”' 
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সুতরাং ফিরাউনের লোকেরা এই চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগে গেল । দেশের 
সর্বস্থান হতে যাদুকরদেরকে অতি মর্যাদার সাথে ডেকে এনে একত্রিত করলো । 
তারা জিজ্ঞেস করলোঃ “‘এদের যাদু কি প্রকারের?” ফিরাউনের লোকেরা 
উত্তরে বললোঃ“ লাঠি সাপ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি৷” যাদুকররা তখন বললোঃ 
“তাতে কি হলোঃ আমরা লাঠির দড়িগুলিকে এমন সাপ বানিয়ে দেবো যার 
মুকাবিলা ভু-পৃষ্ঠের কেউই করতে পারে না । কিন্তু আমাদের জন্যে পুরস্কার 
নির্ধারণ করতে হবে।” ফিরাউন তাদেরকে কথা দিয়ে বললোঃ “পুরস্কার কি 
আমি তোমাদেরকে বিশিষ্ট সভাষদবর্গের অন্তর্ভুক্ত করে নেবো । আর তোমরা 
যা চাইবে তাই দেবো ৷” সুতরাং তারা ঘোষণা করে দিলোঃ “ঈদের দিন কিছু 
বেলা হলে অমুক জায়গায় মুকাবিলা হবে” বর্ণিত আছে যে, তাদের এঁ 
ঈদের দিন ছিল আশুরার দিন (১০ই মুহররম) ৷ এদিন লোকেরা সকাল 
সকালই প্রতিযোগিতার মাঠে পৌঁছে গেল। কে হারে ও জিতে তা তারা 
স্বচক্ষে দেখতে চায়। তারা বলেঃ “আমাদের যাদুকররা পূর্ণ অভিজ্ঞ । সুতরাং 
তারা জয়যুক্ত হবেই এবং আমরা তাদেরকেই মানবো ৷” আবার মাঝে মাঝে 
তারা উপহাস করে বলেঃ “দেখা যাক, এই দু'জন যাদুকরই যদি বিজয়ী হয়ে 
যায় তবে আমরা তাদেরই অনুগত হয়ে যাবো ।” 


ময়দানে এসে যাদুকররা হযরত মুসাকে (আঃ) বললোঃ “তোমরাই প্রথমে 
তোমাদের যাদু প্রকাশ করবে, না আমরা?” উত্তরে হযরত মুসা (আঃ) 
বললেনঃ “তোমরাই প্রথমে শুরু কর” তখন তারা তাদের লাঠি ও দড়িগ্তলি 
মাঠে নিক্ষেপ করলো । ওগ্তলি সাপ হয়ে গিয়ে আল্লাহর নবীদের দিকে ধাবিত 
হলো । এ দেখে ভয়ে তারা পিছনে সরতে শুরু করলেন। তৎক্ষণাৎ হযরত 
মুসার (আঃ) কাছে আল্লাহর ওয়াহী আসলোঃ “তুমি তোমার লাঠিটি মাটিতে 
নিক্ষেপ কর।” তিনি তাই করলেন। তখন ওটা এক ভয়াবহ বিরাট অজগর 
হয়ে গিয়ে তাদের সমস্ত সাপকে গ্রাস করে ফেললো । এ দেখে যাদুকররা বুঝে 
নিলো যে, এটা যাদু নয়। বরং আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে এটা একটা 
নিদর্শন । সুতরাং তারা সবাই ঈমান আনলো এবং ঘোষণা করে দিলোঃ 
“আমরা মূসা (আঃ) ও হারূণ্রে (আঃ) প্রতিপালকের উপর ঈমান আনলাম। 
আমরা এই দুই ভাই এর নুবওয়াতকে স্বীকার করে নিলাম । আমরা আমাদের 
অতীতের পাপকার্য হতে তাওবা করলাম” এর ফলে ফিরাউন ও তার 
লোকদের কোমর ভেঙ্গে গেল। লজ্জায় তাদের মুখ কালো হয়ে গেল। 
অপমানিত হয়ে তাদের মুখে কথা সরলো না । এদিকে তো এই হলো, আর এ 
দিকে ফিরাউনের স্ত্রী, যিনি হযরত মুসাকে (আঃ) নিজের পুত্রর্ূপে লালন 
পালন করেছিলেন, অত্যন্ত চিন্তিতা হয়ে পড়েছিলেন এবং আল্লাহ তাআ'লার 
নিকট প্রার্থনা করছিলেন যে, তিনি যেন স্বীয় নবীদ্বয়কে জয়যুক্ত করেন। 
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ফিরাউনও তার এ অবস্থা লক্ষ্য করছিল। কিন্তু তার ধারণা হয়েছিল যে, 
পালিত পুত্রের পক্ষপাতিত্বের কারণেই তার এ অবস্থা হয়েছে। 


এখানে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরাউন বেঈমানীর উপর কোমর কষে নেয় । 
মৃহান আল্লাহর পক্ষ হতে হযরত মূসার (আঃ) হাতে আরো বনু মু'জিযা 


'. প্রকাশ পায়। যখনই কোন বিপদে পড়তো তখনই ফিরাউন হতবুদ্ধি হয়ে 


বিনীতভাবে হযরত মুসার (আঃ) কাছে আবেদন করতোঃ “হে মূসা (আঃ)! 
যদি এই বিপদ দূর হয়ে যায় তবে আমি বানী ইসরাঈলকে তোমাদের সাথে 
পাঠিয়ে দিবো” কিন্তু যখনই ' বিপদ কেটে যেতো তখনই সে আবার 
অস্বীকার করে বসতো এবং গুদ্ধত্যপণা শুরু করে দিতো । আর বলতোঃ “হে 
মূসা (আঃ)! তোমার প্রতিপালক কি এ ছাড়া বেশী কিছু আর করতে পারে?” 
সুতরাংতার উপর তুফান আসলো, ফড়িং আসলো, উকুন আসলো, ব্যাঙ 
আসলো, রক্ত আসলো এবং আরো বনু নিদর্শন সে স্বচক্ষে দেখলো ৷ যখনই 
বিপদ আসে তখনই সে হযরত মুসার (আঃ) কাছে দৌড়িয়ে যায় এবং ওয়াদা 
করে। আর যখনই বিপদ দূর হয়ে যায় তখনই সে আবার ষড়যন্ত্র করতে শুরু 
করে। অবশেষে আল্লাহ তাআ'লার নির্দেশ আসেঃ “হে মুসা (আঃ)! বানী 
ইসরাঈলকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাও ৷এই নির্দেশ অনুযায়ী হযরত 
মুসা (আঃ) রাতারাতিই বানী ইসরাঈলকে নিয়ে রওয়ানা হয়ে যান। সকালে 
ফিরাউনের লোকেরা দেখতে পায় যে, রাত্রেই সমস্ত বানী ইসরাঈল পালিয়ে 
গিয়েছে। তারা ফিরাউনকে খবর দেয়। সে সারা দেশে নির্দেশনামা পাঠিয়ে 
চতুর্দিক থেকে সৈন্য একত্রিত করে এবং বিরাট দল নিয়ে বানী ইসরাঈলের 
পার কলে বানে নী পড়ে তর পতি বহর ত শাহ ৪7২ কা 
করেনঃ “যখন আমার বান্দা মূসার (আঃ) লাঠি তোমার উপর পড়বে তখন 
তুমি তাদের জন্যে পথ করে দিয়ো । তোমার মধ্যে যেন বারোটি পথ হয়ে 
যায়, যাতে বানী ইসরাঈলের বারোটি গোত্র তাদের জন্যে পৃথক পৃথক পথ 
পেয়ে যায়। অতঃপর যখন তারা পার হয়ে যাবে এবং ফিরাউন তার 
লোকলস্করসহ এসে পড়বে তখন তুমি মিলে যাবে এবং ফিরাউন ও তার 
লোকদের একজনকেও ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করবে না” হযরত মূসা 
(আঃ) তার লোকজনসহ নদীর তীরে পৌঁছে দেখেন যে, ওটা তরঙ্গায়িত 
হচ্ছে, পানি ঘুরপাক খাচ্ছে এবং ভীষণ গর্জন করছে। এতে হয়রত মূসা 
(আঃ) হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন এবং তাতে লাঠির আঘাত করতে ভুলে যান। 
এদিকে নদী এই ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে যে, হয়তো হযরত মুসা (আঃ) কোন 
অংশে লাঠির আঘাত করবেন, আর সে হয়তো খরব রাখবে না, ফলে সে 
আল্লাহর অবাধ্যাচরণের কারণে তার শাস্তির কবলে পতিত হয়ে যাবে। 
ইতিমধ্যে ফিরাউন তার লোক লকস্করসহ বানী ইসরাঈলের নিকটবর্তী হয়ে 
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পড়ে । তখন তারা হতবুদ্ধি হয়ে বলেঃ “আপনার উপর আল্লাহর যে নির্দেশ 
রয়েছে তা পালন করুন! আল্লাহ মিথ্যাবাদী নন এবং আপনিও না।” হযরত 
মূসা (আঃ) বলেনঃ “আল্লাহ তাআ’লা তো আমাকে নির্দেশ দিয়েছেনঃ ‘যখন 
তুমি নদীর তীরে পৌঁছবে তখন সে তোমার জন্যে বারোটি রাস্তা করে দেবে, 
তখন তোমরা এ রাস্তাগুলি ধরে পার হয়ে যাবে” তৎক্ষণাৎ তার লাঠির 
আঘাত করার হুকুমের কথা স্মরণ হয়ে যায়। সুতরাং তিনি লাঠির আঘাত 
করেন। এদিকে ফিরাউনের সেনাবাহিনীর প্রথমাংশে বানী ইসরাঈলের 
শেষাংশের কাছে পৌঁছেই গিয়েছিল । এমতাবস্থায় নদীর এপথগুলি প্রকাশিত 
হয়ে পড়ে । হযরত মূসা (আঃ) তার লোকজনসহ নিরাপদে নদী পার হয়ে 
যান। যখন তারা পার হয়ে গেলেন তখন ফিরাউনও তার লোক লক্ষকরসহ এ 
পথগুলি দিয়ে যেতে শুরু করে। যখন তারা সবাই নেমে পড়েছে তখনই নদী 
নিমজ্জিত হয়৷ বানী ইসরাঈল ঘটনাটি স্বচক্ষে দেখছিল। তথাপি তারা 
বলেঃ“হে আল্লাহর রাসূল (আঃ)! ফিরাউন মরলো কি না তা আমরা কি করে 
জানবো?” হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ তাআ'লার নিকট প্রার্থনা করলেন, 
ফলে নদী ফিরাউনের মৃত দেহ তীরে নিক্ষেপ করলো । তা দেখে তার মৃত্যু 
সম্পর্কে বানী ইসরাঈলের দৃঢ় বিশ্বাস হলো । তারা বুঝতে পারলো যে, 
ফিরাউন তার লোক-লক্করসহ ধ্বংস হয়ে গেছে। অতঃপর হযরত মূসা 
(আঃ) সেখান থেকে যাত্রা শুরু করেন। পথে তিনি দেখতে পান যে, একটি 
সম্প্রদায় মূর্তি পূজায় মেতে গেছে। তখন বানী ইসরাঈল হযরত মুসাকে 
(আঃ) বলেঃ “হে আশ্লাহর রাসূল (আঃ)! আমাদের জন্যেও এ ধরনের কোন 
মা’বুদ নির্ধারণ করে দিন!” হযরত মুসা (আঃ) তখন তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট 
হয়ে বলেনঃ “তোমরা বড়ই অজ্ঞ লোক (শেষ পর্যন্ত) ৷” “তোমরা এতো বড় 
নিদৰ্শন দেখলে এবং এরূপ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা শুনলে তথাপি এখন 
পর্যন্ত না উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করলে, না লজ্জিত হলে।” এখান থেকে 
সামনে আরো কিছু দূর অগ্রসর হয়ে তারা এক মঞ্জিলে অবস্থান করলেন এবং 
সেখানে তার ভাই হারূণকে (আঃ) নিজের স্থলাভিষিক্ত করে কওমকে 
বললেনঃ “আমার ফিরে আসা পর্যন্ত তোমরা এঁর আনুগত্য করবে। আমি 
আমার প্রতিপালকের নিকট যাচ্ছি । তার সাথে ত্রিশ দিনের প্রতিশ্্গতি 
রয়েছে৷” অতঃপর হযরত মুসা (আঃ) স্বীয় কওম হতে পৃথক হয়ে ওয়াদার 
স্থানে পৌঁছে যান এবং ত্রিশ দিন রাত্রির রোযা পূর্ণ করতঃ স্বীয় প্রতিপালকের 
সাথে কথা বলার আকাংখা করেন। কিন্তু মনে করলেন যে, রোযা রাখার 
কারণে মুখ দিয়ে হয়তো, গন্ধ বের হচ্ছে, তাই অল্প কিছু ঘাস নিয়ে চর্বন 
করেন। আল্লাহ তাআ'লা জানা সত্বেও তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ “তুমি এরূপ 
করলে কেন?’ তিনি জবাবে বলেনঃ “শুধু এই কারণে যে, আপনার সাথে 
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কথা বলার সময় যেন আমার মুখ দিয়ে সুগন্ধ বের হয়।'' আল্লাহ তাআ'লা 
তখন তাকে বলেনঃ “তোমার কি এটা জানা নেই যে, রোষযাদারের মুখের 
দুৰ্গন্ধ আমার কাছে মেশ্ক আস্বারের চেয়েও বেশী সুগন্ধময়? তুমি আরো দশটি 
রোযা রেখে নাও, তার পরে আমার সাথে কথা বলো ।”এই নির্দেশ অনুযায়ী 
হযরত মূসা (আঃ) রোযা রাখতে শুরু করেন। তার কওমকে তিনি যে ত্রিশ 
দিনের কথা বলে এসেছিলেন তা যখন অতিক্রান্ত হয়ে গেল এবং তিনি 
ফিরলেন না তখন তারা চিন্তিত হয়ে পড়লো । হযরত হারূণ (আঃ) তাদের 
মধ্যে ভাষণ দান কালে বললেনঃ “তোমরা যখন মিসর হতে রওয়ানা হয়ে 
এসেছিলে তখন তোমাদের কাছে কিবতীদের টাকা পয়সা ছিল, কারো উপর 
খণ ছিল এবং কারো কারো কাছে তাদের আমানত ছিল। এণ্ডলি তো আমরা 
তাদের ফিরিয়ে দিতে পারছি না। আবার এটাও আমরা সমীচীন মনে করছি 
না যে, ওগ্তলো আমাদের মালিকানায় থেকে যাবে। সুতরাং তোমরা একটি 
গভীর গর্ত খনন কর এবং তোমাদের কাছে তাদের যে সব আসবাবপত্র, 
অলংকার এবং সোনা রূপা রয়েছে সবগুলিই তাতে নিক্ষেপ কর। অতঃপর 
তাতে আগ্ুন ধরিয়ে দাও ৷” তার কথামতই কাজ করা হলো । তাদের সাথে 
সামেরী নামক একটি লোক ছিল। সে গায়-বাছুুর পূজারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। 
সে বানী, ইযাহবরোর অন্তর্ভুক্ত ছিলা কিনু ডো রানা হযরাদতের অতিরেণী 
হওয়ায় এবং ফিরাউনের কওমের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় এদের সাথে সেখান 
থেরে চলে এসেছিল । সে কোন একটা নিদর্শনের কিছুটা মুষ্টিতে উঠিয়ে 
নিয়েছিল।হযরত হারূণ (আঃ) তাকে বলেনঃ “হে সামেরী! তুমিও তোমার 
হাতের মধ্যকার ওটা এতে নিক্ষেপ করে দাও” সে উত্তরে বললোঃ “এটা 
তো রাসূলের (আঃ) নিদর্শনেরই এক মুষ্টি যার মাধ্যমে আমাদেরকে নদী পার 
করিয়ে নেয়া হয়েছিল। ভাল কথা, আমি এটাকেও নিক্ষেপ করছি এই শর্তে 
যে, আপনি আল্লাহ তাআ’লার নিকট দুআ’ করবেন যেন এর দ্বারা আমি যা 
চাইবো তা-ই হয়ে যায়।”” হযরত হারূণ দুআ’ করলেন এবং সে ওটা গর্তে 
নিক্ষেপ করে দিলো এবং বললোঃ “আমি চাই যে, এর দ্বারা যেন একটি 
বাছুর সৃষ্ট হয়ে যায়।’”’ মহান আল্লাহর ক্ষমতা বলে এ গর্তে যা ছিল তা 
একটা বাছুরের (গো-বৎসের) আকার বিশিষ্ট হয়ে যায়। ওর ভিতর ছিল 
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দিয়ে বেরিয়ে যেতো । ফলে একটা শব্দ হতো । বানী ইসরাঈল তাকে 
জিজ্ঞেস করলোঃ হে সামেরী! এটা কি?” ওঁ বেঈমান উত্তরে বললোঃ “এটাই 
তোমাদের সবারই প্রতিপালক কিন্তু হযরত মূসা (আঃ) পথ ভুলে গেছেন 
এবং অন্য জায়গায় প্রতিপালকের সন্ধানে চলে গেছেন।” তার এই কাজ ও 
উক্তি বানী ইসরাঈলকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে দেয়। একটি দল বললোঃ 
“হযরত মূসা (আঃ) ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত 
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গ্রহণ করতে পারি না। যদি সত্যই এটা মা’বৃদ হয় তবে আমরা এর বেআদবী 
করি কেন। আর যদি এটা মা’বূদ না হয় তবে হযরত মূসা (আঃ) ফিরে 
আসলেই প্রকৃত তথ্য উদঘাটিত হয়ে যাবে” অন্য একটি দল বললোঃ “এটা 
বাজে কথা এবং শয়তানী কাজ । আমরা এই বাজে কাজের উপর ঈমান 
আনতে পারি না। এটা আমাদের প্রতিপালকও নয় এবং এর উপর আমাদের 
ঈমানও নেই ৷” আর একটি দুষ্টদল আতস্তরিকভাবে ওটাকে মেনে নেয় এবং 
সামেরীর কথার উপর ঈমান আনে। কিন্তু বাহ্যিকভাবে তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করে। তৎক্ষণাৎ হযরত হারূণ (আঃ) তাদের সকলকেই একত্রিত করেন এবং 
বলেনঃ “হে লোক সকল! আল্লাহ তাআ'’লার পক্ষ হতে তোমাদের উপর এটা 
একটা পরীক্ষা । তোমরা এই ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে পড়েছো কেন? তোমাদের 
প্রতিপালক ও মা’বূদ তো একমাত্র রহমান (আল্লাহ) । তোমরা আমার 
আনুগত্য কর ও আমার কথা মেনে নাও ৷” তারা বললোঃ হযরত মুসা (আঃ) 
ত্রিশ দিনের ওয়াদা করে গেলেন, আর আজ চল্লিশ দিন অতিক্রান্ত হতে 
চলেছে তবুও তিনি ফিরলেন না এর কারণ কি?’’ কোন কোন নির্বোধ লোক 
একথাও বলে ফেললো যে, তার প্রতিপালক ভুল করেছেন। এখন তিনি তার 
সন্ধানেই থাকবেন।” এদিকে দশটি রোযা পূর্ণ হওয়ার পর হযরত মূসা (আঃ) 
আল্লাহ তাআ'’লার সঙ্গে কথা বলার মর্যাদা লাভ করেন। তাকে বলা হলোঃ 
“তোমার এখানে আসার পর তোমার কওমের অবস্থা কি হয়েছে তার খবর 
রাখো কি (তারা যে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে)?” একথা শুনে হযরত মুসা (আঃ) 
অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ অবস্থায় ফিরে আসেন এবং কওমকে বনু কিছু বলেন ও 
শুনেন। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে তিনি তার ভাই হারূণের (আঃ) মাথার চুল ধরে 
টানতে থাকেন। তার ক্রোধ এতো বৃদ্ধি পায় যে, পুস্তিকাটিও হাত থেকে 
ফেলে দেন। তারপর প্রকৃত ব্যাপার অবগত হয়ে তিনি স্বীয় ভাই এর নিকট 
ওজর পেশ করেন এবং তার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। অতঃপর তিনি 
সামেরীকে সম্বোধন করে বলেনঃ “হে সামেরী! তুমি এ কাজ কেন করেছো?” 
উত্তরে সে বলেঃ “আল্লাহর প্রেরিত পুরুষের পায়ের নীচে থেকে এক মুষ্টি আমি 
উঠিয়ে নিয়েছিলাম। এ লোকগুলি ওটা চিনতে পারে নাই, আমি চিনে 
ছিলাম । আমি এঁ মুষ্টিই আগুনে নিক্ষেপ করেছিলাম। আমি এটাই পছন্দ 
করেছিলাম !’’ হযরত মূসা (আঃ) তখন তাকে বললেনঃ দূর হও । তোমার 
জীবদ্দশায় তোমার জন্যে এটাই রইলো যে, তুমি বলবেঃ আমি অস্পৃশ্য 
এবং তোমার জন্যে রইলো এক নি্দিষ্টকাল, তোমার বেলায় যার ব্যতিক্রম 
হবে না এবং তুমি তোমার সেই মা’বূদের প্রতি লক্ষ্য কর যার পূজায় তুমি রত 
ছিলে, আমরা ওকে জ্বালিয়ে দিবই । অতঃপর ওকে বিক্ষিপ্ত করে সাগরে 
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নিক্ষেপ করবই ৷” তিনি তাই করলেন । তখন বানী ইসরাঈলের পূর্ণ বিশ্বাস 
হলো যে, আসলে ওটা মা’ব্‌দ ছিল না। কাজেই তারা বড়ই লজ্জিত হয় 
এবং যে সব মুসলমান হযরত হারূণের আকীদার উপর ছিলেন তারা ছাড়া 
সবাই হযরত মুসার (আঃ) নিকট ওজর পেশ করে বলতে লাগলোঃ “হে 
আল্লাহর নবী (আঃ)! আল্লাহ তাআ'লার নিকট দুআ’ করুন যেন তিনি 
আমাদের জন্যে তাওবার দরজা খুলে দেন। তিনি যা বলবেন আমরা তা-ই 
পালন করবো যাতে আমাদের এই কঠিন অপরাধ তিনি মার্জনা করে দেন।” 
হযরত মুসা (আঃ) বানী ইসরাঈলের এ দলের মধ্য হতে সত্তর জন লোককে 
বাছাই করে পৃথক করে নেন এবং তাওবার জন্যে নিয়ে যান। সেখানে যমীন 
ফেটে যায় এবং তার সমস্ত সঙ্গীকে ওর মধ্যে ফেলে দেয়া হয়। এতে হযরত 
মুসা (আঃ) অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন যে, তিনি বানী ইসরাঈলকে মুখ 
দেখাবেন কিরূপে? তিনি কান্রাকাটি করতে শুরু করেন এবং দুআ’ করেনঃ “হে 
আল্লাহ! আপনি ইচ্ছা করলে ইতিপূর্বেই আমাকে ও এদের সবাইকে ধ্বংস 
করে দিতে পারতেন। আমাদের নির্বোধদের পাপের কারণে আমাদেরকে 
" আপনি ধ্বংস করবেন না।” হযরত মূসা (আঃ) তাদের বাহ্যিক দিক 
দেখছিলেন, কিন্তু আল্লাহর দৃষ্টি ছিল তাদের ভিতরের দিকে। তাদের মধ্যে 
এমন লোকও ছিল যারা বাহ্যিকভাবে ঈমান এনেছিল বটে, কিন্তু অন্তরে তারা 
এ বাছুরের মা'বৃদ হওয়াকেই বিশ্বাস করছিল। এ মুনাফিকদের কারণেই 
(আঃ) কান্রাকাটির কারণে আল্লাহর রহমত উথলিয়ে উঠে । তিনি তাকে 
জবাবে বলেনঃ “আমার রহমত তো সবারই উপর ছেয়ে আছে কিন্তু আমি 
এটা ওদেরই নামে দান করে থাকি যারা মুত্তাকী ও খোদাভীরু । যারা ঈমান 
আনে। আর আমার এঁ রাসূলের (সঃ) আনুগত্য স্বীকার কর যার গুণাবলীর 
বর্ণনা তারা তাদের কিতাবে অর্থাৎ তাওরাত ও ইঞ্জীলে পেয়ে থাকে৷” তখন 
হযরত মুসা (আঃ) আর্য করেনঃ “হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার 
কওমের জন্যে এটা প্রার্থনা করলাম, আর আপনি উত্তরে বললেন যে, আপনার 
রহমত আপনি এ লোকদের উপর নাযিল করবেন যারা আগামীতে আসবে । 
তাহলে হে আল্লাহ! আপনি আমাকে এই রহমত প্রাপ্ত নবীর (সাঃ) উম্মতেরই 
অন্তর্ভুক্ত করতেন!” বিশ্ব প্রতিপালক বললেনঃ “জেনে রেখো, এই লোকদের 
তাওবা কবুল হওয়ার পন্থা এই যে, তারা পরস্পর একে অপরকে হত্যা করতে 
শুরু করে দিবে। পুত্র পিতাকে দেখবে না এবং পিতা পুত্রকে ছাড়বে না।” 
বানী ইসরাঈল তা-ই করলো এবং যারা মুনাফিক ছিল তারাও সত্য অন্তরে 


wwwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ তা-হা ২০ ২৪৩ পারাঃ ১৬ 


তাওবা করলো। আল্লাহ তাআ’লা তাদের তাওবা কবুল করলেন। যারা 
বাচলো তাদেরকেও ক্ষমা করা হলো এবং যারা নিহত হলো তাদেরকেও মাফ 
করা হলো । 


অতঃপর হযরত মূসা (আঃ) এখান হতে বায়তুলমুকাদ্দাসের পথে গমন 
করেন। তাওরাতের ফলকটি তিনি সাথে নেন। তাদেরকে তিনি আল্লাহর 
আহকাম শুনিয়ে দেন। তা তাদের কাছে খুবই ভারীবোধ হয় এবং তারা 
পরিষ্কারভাবে তা অস্বীকার করে বসে । তখন একটি পাহাড়কে তাদের মাথার 
উপর উঠিয়ে খাড়া করে দেয়া হয়। ওটা সামিয়ানার মত তাদের মাথার উপর 
ছিল এবং তাদের মাথার উপর পড়ে যাওয়ার সদাভয় ছিল। তারা যখন 
তাওরাত গ্রহণ করে নিলো তখন পাহাড় সরে গেল । তারপর তাদেরকে নিয়ে 
তিনি পবিত্র ভূমিতে আগমন করেন। সেখানে এসে তিনি দেখতে পান যে, 
ওটা একটি বড় শক্তিশালী কওমের দখলে রয়েছে। তারা হযরত মুসাকে. 
(আঃ) অত্যন্ত কাপুরুষের মত বললোঃ “এখানে তো বড় শক্তিশালী কওম 
রয়েছে ৷ তাদের সাথে মুকাবিলা করার শক্তি আমাদের নেই । তারা বেরিয়ে 
গেলে পর আমরা এ শহরে প্রবেশ করবো। তারা তো এইভাবে ভীরুতা 
প্রদর্শন করতে থাকে। আর ওদিকে আল্লাহ তাআ'লার এঁ উদ্ধত ও অবাধ্য 
লোকদের মধ্য হতে দুই ব্যক্তিকে হিদায়াত দান করেন। তারা শহর হতে 
বেরিয়ে এসে হযরত মূসার (আঃ) কওমের সাথে মিলিত হয় এবং তাদের 
বুঝাতে থাকে। তাদেরকে তারা বলেঃ “তোমরা তাদের দেহ ও সংখ্যা দেখে 
ভয় করো না । তারাবীর পুরুষ নয় । তাদের মন খুবই দুর্বল । তোমরা সামনে 
অগ্রসর হও ৷ তাদের শহরের দরজায় তোমরা প্রবেশ করো, তোমরা অবশ্যই 
বিজয় লাভ করবে।” একথাও বলা হয়েছে যে, যে দু’টি লোক বানী 
ইসরাঈলকে বুঝাচ্ছিল এবং তাদের সাহসী করে তুলছিল তারা বানী 
ইসরাঈলেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সবচেয়ে ভাল 
জানেন। 


তাদের এতো করে বুঝানো, আল্লাহ তাআ'লার নির্দেশ এবং হযরত মুসার 
(আঃ) ওয়াদা সত্বেও তারা কাপুরুষতা পরিত্যাগ করলো না । বরং তারা 
স্পষ্টভাবে বলে দিলোঃ “যতক্ষণ পর্যন্ত এই লোকগুলি শহরে অবস্থান করবে 
ততক্ষণ পৰ্যন্ত আমরা এখান থেকে এক পা সামনে অগ্রসর হবো না । হে মুসা 
(আঃ)! তুমি ও তোমার প্রতিপালক গিয়ে যুদ্ধ কর ।, আমরা এখানে বসে 
থাকছি ।” হযরত মূসা (আঃ) আর ধৈর্য ধারণ করতে পারলেন না। এ 
কাপুরুষদের বিরুদ্ধে তার মুখ দিয়ে বদ দু'আ বেরিয়ে গেল এবং তিনি 
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তাদেরকে ‘ফাসেক’ নামে অভিহিত করলেন । আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ থেকেও 
তাদের এই নামই নির্ধারিত হয়ে গেল। তাদেরকে স্বাভাবিকভাবে এ 
ময়'দানেই বন্দী করে দেয়া হলো। এঁ মরুভূমিতেই তারা হতবুদ্ধি ও 
বিচলিতভাবে ফিরতে লাগলো ৷ এ বন্দীর মাঝে তাদেরকে বরাবরই মেঘ দ্বারা 
ছায়া করা হয় এবং তাদের উপর মান্না ও সালওয়া অবতারিত হয়। তাদের 
কাপড় ছিড়তো না এবং ময়লাও হতো না। একটি চার কোণ বিশিষ্ট পাথর 
তাদের সাথে রাখা হয়েছিল। ওর উপর হযরত মুসা (আঃ) লাঠি মারলে তা 
হতে বারোটি প্রনুবণ প্রবাহিত হয়। প্রত্যেক কোণে তিনটি করে মোট 
বারোটি প্রস্ববণ। এ লোকগুলি চলতে চলতে সামনে অগ্রসর হতো । তারপর 
কান্ত হয়ে পড়তো এবং বিশ্রাম গ্রহণ করতো । সকালে উঠে দেখতো যে, 
পাথরটি গতকাল যেখানে ছিল সেখানেই রয়েছে। 

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) এ হাদীসটি মারফু’রূপে বর্ণনা করেছেন। 
হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে এই রিওয়াইয়াতটি শুনে বলেনঃ “এতে 
যে রয়েছে যে, এ ফিরাউনী লোকটি হযরত মুসার (আঃ) পূর্ব দিনের হত্যার 
খবর প্রচার করেছিল, এটা বুঝে আসে না । কেননা, কিবতীর হত্যার সময় এ 
উপস্থিত ছিল না৷” তার একথা শুনে হযরত ইবনু উমার (রাঃ) খুব রাগান্বিত 
হন এবং হযরত মুআ'বিয়ার (রাঃ) হাত ধরে হযরত সা’দ ইবনু মা*লিকের 
(রাঃ) নিকট নিয়ে যান এবং তাকে বলেনঃ “আপনার স্মরণ আছে কি যে, 
একদিন রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে এ ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করেছিলেন যে 
হযরত মূসার (আঃ) হত্যার রহস্য খুলে দিয়েছিল? বলুন তো, ওটা কি বানী 
ইসরাঈলের লোক ছিল, না ফিরাউনী ছিল?” হযরত সা'দ (রাঃ) উত্তরে 
বলেন, “বানী ইসরাঈলের এ লোকটির মূখে এ ফিরাউনী লোকটি শুনেছিল, 
তারপর সে গিয়ে শাসন কর্তৃপক্ষকে খবর দিয়েছিল। আর সে নিজেই তার 
সাক্ষী হয়েছিল।” ১ এই রিওয়াইয়াতটিই অন্যান্য কিতাবেও রয়েছে। হযরত 
ইবনু আব্বাসের (রাঃ) কালাম হতে খুব কম অংশই মারফু’রূপে বর্ণনা করা 
হয়েছে। খুব সম্ভব তিনি বানী ইসরাঈলের কারো নিকট হতে এ 

রিওয়াইয়াতটি নিয়ে থাকবেন। অথবা হয়তো তিনি হযরত কা’ব আহ্‌্বার 
(রাঃ) হতেই এই রিওয়াই য়াতটি শুনে থাকবেন। আবার অন্য কারো নিকট 
থেকেও শুনে থাকতে পারেন। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'’লাই সর্বাধিক 
সঠিক জ্ঞানের অধিকারী । আমি আমার উসতাদ ও শায়েখ হা’ফিয আবুল 
হাজ্জাদ মাযযী (রঃ) হতেও এটাই শুনেছি । 


১. ইমাম নাসায়ী (রঃ) এটা সুনানে কুব্রায় বর্ণনা করেছেন । 
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8৪১। এবং আমি তোমাকে আমার 
নিজের জন্যে প্রস্তুত করে 
নিয়েছি। 

৪২। তুমি ও তোমার ভাই আমার 
নিদৰ্শনসমূহসহ যাত্রা শুরু কর RESORT 
এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য AEE i 


274 PRI 


Ol xb ol; (£\) 


EXE RAD 22/47 2/2 


Ls 2 os 2 
ৰ SSE CS Cr) 
৪৩ । তোমরা দু'জন ফিরাউনের sO 
নিকট যাও, সে তো সীমালংঘন 6 


করেছে। 
88 । তোমরা তার সাথে ন্ম্ব কথা ০! ১,5 (££) 


বলবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ 12 PES 
করবে, অথবা ভয় করবে। SUT RIE 


হযরত মূসাকে (আঃ) আল্লাহ তাআ’লা সম্বোধন করে বলেনঃ হে মুসা 
(আঃ)! তুমি ফিরাউনের নিকট থেকে পালিয়ে গিয়ে মাদ্ইয়ানে পৌঁছে ছিলে। 
সেখানে তুমি খ্বশুরবাড়ীতে আশ্রয় পেয়েছিলে এবং শর্ত অনুযায়ী কয়েক বছর 
ধরে তোমার শ্বশুরের বকরী চরিয়েছিলে । অতঃপর নির্ধারিত সময়ে তুমি তার 
কাছে পৌঁছেছো। তোমার প্রতিপালকের কোন চাহিদা পূর্ণ হতে বাকী থাকে 
না এবং কোন ফরমান ছুটে যায় না। তার ওয়াদা অনুযায়ী তার নির্ধারিত 
সময়ে তোমাদের তার কাছে পৌঁছা অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার ছিল। ভাবার্থ এও 
হতে পারেঃ তুমি তোমার মর্যাদায় পৌঁছে গেছো । অর্থাৎ তুমি নবুওয়াত লাভ 
করেছো । আমি তোমাকে আমার মনোনীত পয়গান্বর করেছি। 


হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “হযরত আদম (আঃ) ও হযরত মুসার (আঃ) পরস্পর সাক্ষাৎ 
হয়। তখন হযরত মূসা (আঃ) হযরত আদমকে (আঃ) বলেনঃ “আপনি তো 
এ ব্যক্তি যে, আপনি মানব মণ্ডলীর ভাগ্য বিড়ম্বনা সৃষ্টি করেছেন এবং 
তাদেরকে বেহেশৃত হতে বহিষ্কৃত করেছেন?” তখন হযরত আদম (আহঃ) 
হযরত মুসাকে (আঃ) উত্তরে বলেনঃ “আপনি তো এ ব্যক্তি যে, আল্লাহ 
তাআ'’লা আপনাকে স্বীয় রাসূলরূপে মনোনীত করেছেন এবং নিজের জন্যে 
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আপনাকে বেছে নিয়েছেন, আর আপনার উপর তাওরাত অবতীর্ণ করেছেন?” 
জবাবে হযরত মুসা (আঃ) বলেনঃ “হা” হযরত আদম (আঃ) তখন তাকে 
জিজ্ঞেস করেনঃ “আপনি কি ওটা আমার সৃষ্টির পূর্বে লিখিত পান নাই?” 
হযরত মুসা (আঃ) জবাব দেনঃ “* হা, তা-ই পেয়েছি।'' অতঃপর হযরত 
আদম (আঃ) হযরত মুসার (আঃ) অভিযোগ খণ্ডন করে বিজয়ী হলেন।” 2 

মহান আল্লাহ বলেনঃ হে মুসা (আঃ)! তুমিও তোমার ভ্রাতা আমার 
নিদর্শনসহ যাত্রা শুরু করো এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য করো না । তোমরা 
দু'জন ফিরাউনের নিকট গমন কর, সে তো সীমালংঘন করেছে। 


সুতরাং তারা দু'জন ফিরাউনের সামনে আল্লাহর যিকৃরে লেগে থাকতেন 
যাতে আল্লাহর সাহায্য তারা লাভ করতে পারেন এবং ফিরাউনের শান 
শওকত নষ্ট হয়ে যায়। যেমন হাদীসে এসেছে যে, আল্লাহ তাআলা বলেনঃ 
“আমার খীটি ও সত্যবাদী বান্দা সেই যে সারা জীবন ধরে আমাকে স্মরণ 
করে।” 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তোমরা ভ্রাতৃদ্বয় আমার পয়গাম নিয়ে 
ফিরাউনের নিটক গমন কর। সে মস্তক উচু করে রয়েছে এবং আমার 
অবাধ্যতার সীমালংঘন করেছে। আর নিজের মালিক ও সৃষ্টিকর্তাকে সে ভুলে 
গেছে। 

এরপর আল্লাহ তাআ’লা বলেনঃ তোমরা তার সাথে নম্‌ কথা বলবে । এই 
আয়াতে বড় উপদেশ ও শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। তা এই যে, ফিরাউন হচ্ছে 
চরম অহংকারী ও আত্মষ্রী। পক্ষান্তরে হযরত মূসা (আঃ) হলেন অত্যন্ত ভদ্র 
ও নির্মল চরিত্রের অধিকারী । এতদসত্ববেও আল্লাহ তাআলা তাকে তার সাথে 
নমুভাবে কথা বলার নির্দেশ দিচ্ছেন। হযরত ইয়াযীদ রাক্কাশী (রঃ) এই 
আয়াতটি পাঠ করে বলেনঃ 


8307/0 sw o2v/t 2 “27 29/4462 + 


ta Sn 2 ns 33002 1 LSS EAL 


অর্থাৎ “হে সেই সত্বা! EE TOT ENE 
তার ব্যবহার এ ব্যক্তির সাথে কিরূপ হতে পারে যে তার সাথে বন্ধুত্ব রাখে ও 
তাকে আহবান করেই ” 


১. হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) স্বীয় সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন । 
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হযরত অহাব (রঃ) বলেন যে, নরম কথাবার্তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাকে 
বলাঃ আমার ক্রোধ গোস্বা হতে আমার ক্ষমা ও করুণা অনেক বড় ৷ ইকরামা 
(রঃ) বলেন যে, নরম কথা বলা দ্বারা আল্লাহর একত্ববাদের দিকে দাওয়াত 
দেয়া বুঝানো হয়েছে যাতে সে ‘লাইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এই উক্তিকারী হয়ে যায়। 
হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হলো তাকে বলাঃ তোমার 
প্রতিপালক রয়েছেন । তোমার মৃত্যুর পর তোমাকে তার ওয়াদাকৃত জায়গায় 
পৌঁছতে হবে, যেখানে জান্নাত ও জাহান্নাম রয়েছে। হযরত সুফইয়ান সাওরী 
(রঃ) বলেনঃ এর দ্বারা বুঝানো হয়েছেঃ তুমি তাকে আমার দরযার উপর এনে 
দাড় করিয়ে দাও । মোট কথা, হে মূসা (আঃ) ও হারূণ (আঃ)! তোমরা 
ফিরাউনের সাথে নমৃভাবে কথা বলবে, এর ফলে হয়তো সে উপদেশ গহণ 
করবে অথবা ভয় করবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ 


292 odd rr #275 


BEAL kes i 2 SY tal 
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SPE, 

অর্থাৎ “হে নবী (সঃ)! তোমার প্রতিপালকের পথে হিকমত ও উত্তম 
উপদেশের মাধ্যমে (মানুষকে) আহবান কর এবং উত্তম পন্থায় তাদেরকে 
বুঝাতে থাকো, যাতে তারা বুঝে এবং পথভ্রষ্টতা ও ধ্বংস হতে দূরে থাকে 
এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকে। আর তার আনুগত্য ও ইবাদতের দিকে 
ঝুঁকে পড়ে ৷’ (১৬৪ ১২৫) যেমন এক জায়গায় ঘোষিত হয়েছেঃ 


ME Sa IPTG 


SE S20 So} 


অর্থাৎ “এটা উপদেশ হচ্ছে এ ব্যক্তির জন্যে যে উপদেশ গ্রহণ করে অথবা 
ভয় করে।” সুতরাং উপদেশ গ্রহণ করার অর্থ হলো মন্দ কাজ ও ভয়ের জিনিস 
থেকে সরে যাওয়া এবং ভয় করার অর্থ হলো আনুগত্যের দিকে ঝুঁকে পড়া ৷ 
হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, তার ধ্বংসের জন্যে দুআ’ না করা যে পর্যন্ত না 
তার সমস্ত ওজর শেষ হয়ে যায়। এখানে ইবনু ইসহাক (রঃ) যায়েদ ইবনু 
আমর ইবনু নুফায়েল এবং অন্য একটি বর্ণনা মতে উমাইয়া ইবনু 
আবিসসালাতের নিম্ন লিখিত কবিতাংশ বর্ণনা করেছেনঃ 
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অর্থাৎ “আপনি এ সত্ত্বা যে, আপনি স্বীয় অনুগৃহ ও দয়ায় মুসাকে (আঃ) 
রাসূল ও আহবানকারী রূপে প্রেরণ করেছেন। তাকে আপনি বলেছেনঃ তুমি ও 
হারূণ (আঃ) বিদ্রোহী ফিরাউনের কাছে গমন কর এবং তাকে বলোঃ তই 
ক আরা বিনা তাত ধর করে রেহেছেো। তন ক ওটাকে খত 
বানিয়ে ছো? তুমিই কি ওর মাঝে উজ্জ্বল সূর্য স্থাপন করেছো যা অন্ধকারকে 
আলোতে পরিবর্তিত করে? এদিকে সকালে ওটা উদিত হলো, ওদিকে দুনিয়া 
হতে অন্ধকার দুরীভূত হয়ে গেল। আচ্ছা বলতো, মাটি হতে বীজ 
উদগীরণকারী কে? আর কে ওর মাথায় শীষ সৃষ্টিকারী? এ সব নিদর্শন দ্বারাও 
কি তুমি আল্লাহকে চিনতে পারলে না ।?'' 


£৫ ৷ তারা বললোঃ হে আমাদের sc 4 2 - 
প্রতিপালক! আমরা আশংকা করি ৩৮০ ৬০৮১১ ১০ (£0) 
যে, সে আমাদেরকে ত্ব্রায় শাস্তি "1 of 24 EEE 
দিতে উদ্যত হবে অথবা অন্যায় ies gj K 
আচরণে সীমালংঘন করবে। 0. 
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৪৬ । তিনি বললেনঃ তোমরা ভয় Be EEE 
করো না, আমি তো তোমাদের ৮১৮০ ২/5 (£4) 


সঙ্গে আছি, আমি শুনি ও আমি 228328, 
j 0) 1 Ls 
দেখি। 5295 


72297 2 A337 3) 2/ 
৪৭। সুতরাং তোমরা তার নিকট JT UY asl (£V) 
যাও এবং বলঃ অবশ্যই আমরা 
থেকে প্রেরিত রাসূল, সুতরাং ,_১,৪১১০৪ ০০১১? "7? 
আমাদের সাথে বানী 54১০ ১; ৯/-! 
ইসরাঈলকে যেতে দাও এবং ৯১৪১০১." aL 
তাদেরকে কষ্ট দিয়ো না, আমরা LISLE 
তো তোমার নিকট এনেছি CEE 
Ee 

তোমার প্রতিপালকের নিকট 


1.22 


হতে নিদর্শন এবং শান্তি তাদের 0s! 
প্রতি যারা সৎ পথের অনুসরণ 
ক্রে। HES GEM 


৪৮। আমাদের প্রতি অহী প্রেরণ 4, ,, ০০০৯ 
করা হয়েছে যে, শান্তি তার +45 ৮ ৪ > ॥১| 
জন্যে, যে মিথ্যা আরোপ করে Ye 
ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। ০৯3 
আল্লাহর দু'জন নবী (আঃ) তার আশ্রয় প্রার্থনা করতঃ নিজেদের দুর্বলতার 

কথা তার সামনে পেশ করছেন। তারা বলেনঃ হে আমাদের প্রতিপালক । 

আমাদের ভয় হচ্ছে যে, না জানি ফিরাউন হয়তো আমাদের উপর জুলুম 
করবে, আমাদের সাথে দুর্ব্যবহার করবে, আমাদের মুখবন্ধ করার জন্যে 
তাড়াতাড়ি আমাদেরকে কোন বিপদে জড়িয়ে ফেলবে এবং আমাদের প্রতি 
অবিচার করবে। তাদের একথার জবাবে মহান আল্লাহ তাদেরকে সাস্তবনা দিয়ে 
বলেনঃ তাকে তোমরা মোটেই ভয় করবে না। আমি স্বয়ং তোমাদের সাথে 
রয়েছি । আমি তোমাদের ও তার কথাবার্তা শুনতে থাকবো এবং তোমাদের 
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কোন কিছুই আমার কাছে গোপন থাকতে পারে না । তার চুলের ঝুঁটি আমার 
হাতে রয়েছে। সে আমার অনুমতি ছাড়া নিঃশ্বাসও গ্রহণ করতে পারে না। 
সে কখনো আমার আয়ত্বের বাইরে যেতে পারে না। আমার হিফাযত ও 
সাহায্য সহযোগিতা সদা তোমাদের সাথে থাকবে । 


হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন যে, হযরত মূসা (আঃ) মহান আল্লাহর 
নিকট প্রার্থনা করেনঃ হে আমার প্রতিপালক! ফিরাউনের কাছে যাওয়ার সময় 
যা পাঠ করবো তা আমাকে শিখিয়ে দিন!’’ তখন আল্লাহ তাআলা তাকে 
নিম্নের দুআ’টি শিখিয়ে দেনঃ ‘০৯ ৩ যার আরবী অর্থ হচ্ছেঃ 


AH ILE ESE FS El 

অর্থাৎ সব কিছুর পূর্বেও আমি জীবিত এবং সব কিছুর পরেও আমি 
জীবিত” এরপর ফিরাউনের কাছে গিয়ে কি বলতে হবে তা আল্লাহ 
তাআ'লা তাদেরকে শিখিয়ে দেন। 

, হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ তারা গিয়ে ফিরাউনের দরযার উপর 
RET যয 

তাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়। 

মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক (রঃ) বলেন যে, তারা দু'জন দু'বহুর পর্যস্ত প্রত্যহ 
সকাল ও সন্ধ্যায় ফিরাউনের কাছে যেতেন । দারোয়ানদেরকে বলতেন যে, 
তারা যেন তাদের আগমন সংবাদ ফিরাউনকে জানিয়ে দেয়। কিন্তু ফিরাউনের 
ভয়ে কেউ তাকে সংবাদ দেয় নাই । দু'বছর পর একদা ফিরাউনের এক অন্তরঙ্গ 
বন্ধু, যে বাদশাহর সাথে কৌতুকও করতো, তাকে বলেঃ “আপনার দরযার 
উপর একটি লোক দাড়িয়ে আছে এবং এক বিস্ময়কর মজার কথা বলছে। সে 
বলছে যে, আপনি ছাড়া নাকি তার অন্য এক মা'’বূদ রয়েছেন যিনি তাকে 
রাসূল করে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। ফিরাউন জিজ্ঞেস করেঃ “সে 
আমারই দরযার উপর দাড়িয়ে রয়েছে?” তার বন্ধু উত্তরে বললোঃ “হা” 
ফিরাউন তাকে তার কাছে ডেকে আনার নির্দেশ দিলো । সুতরাং.লোক গেল 
এবং দু'জন নবীকে (আঃ) ফিরাউনের দরবারে হাজির করলো । হযরত মূসা 
(আঃ) ফিরাউনকে লক্ষ্য করে বললেনঃ “আমি বিশ্ব প্রতিপালকের রাসূল ৷” 
ফিরাউন তাকে চিনতে পেরে বলে উঠলোঃ ““ আরে, এ যে মূসা (আঃ)!” 


সুদ্দী (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মূসা (আঃ) মিসরে তার নিজের 
বাড়ীতেই অবস্থান করেছিলেন। তার মাতা ও ভাই তাকে প্রথমে চিনতে 
পারেন নাই । তাকে অতিথি মনে করে বাড়ীতে যা রান্না করা হয়েছিল তাই 
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তার সামনে হাজির করেন। পরে তারা তাকে চিনতে পারেন এবং সালাম 
দেন। হযরত মূসা (আঃ) তার ভাইকে সম্বোধন করে বলেনঃ “হে হারূণ 
(আঃ)! আমার প্রতি আল্লাহ তাআ'লার নির্দেশ হয়েছে যে, আমি যেন 
বাদশাহ ফিরাউনকে আল্লাহর পথে আহবান করি। আর তোমার সম্পর্কে 
আমার উপর আল্লাহর নির্দেশ এই যে, তুমি আমার পৃষ্ঠপোষকতা করবে!’ 
তখন হযরত হারূণ (আঃ) তাকে বললেনঃ “তা হলে আল্লাহর নামে শুরু 
করে দিন।” রাত্রে তারা দু'ভাই ফিরাউনের কাছে গমন করেন। হযরত মুসা 
(আঃ) স্বীয় লাঠি দ্বারা দরযায় করাঘাত করেন। এ দেখে ফিরাউন তেলে 
বেগুনে জ্বলে ওঠে এবং বলেঃ “কার এমন দুঃসাহস যে, দরবারের আদবের 
বিপরীত লাঠি দ্বারা আমাকে সতর্ক করছে?’ দরবারের লোকেরা জবাবে 
বললোঃ “‘হে শাহানশাহ! “ তেমন কিছু নয়, একজন পাগল লোক বলতে 

রয়েছেঃ “আমি একজন রাসূল ৷” ফিরাউন হুকুম দিলোঃ “তাকে আমার 
সামনে হাজির কর” সুতরাং হযরত মূসা (আঃ) হযরত হারূণকে (আঃ) 
সাথে নিয়ে ফিরাউনের নিকট হাজির হলেন এবং তাকে বললেনঃ “আমরা 
আল্লাহর রাসূল । তুমি আমাদের সাথে বানী ইসরাঈলকে পাঠিয়ে দাও এবং 
তাদের প্রতি জুলুম করো না । আমরা বিশ্বপ্রতিপালকের নিকট থেকে আমাদের 
রিসালাতের প্রমাণাদি ও মু'জিযা নিয়ে আগমন করেছি । তুমি আমাদের কথা 
মেনে নাও, তাহলে আল্লাহ তাআ’লার পক্ষ হতে তোমার উপর শাস্তি বর্ষিত 
হবে।” রাসূলুল্লাহ (সঃ) যে পত্র রোমক সম্রাট হিরাক্লয়াসের নামে পাঠিয়ে 
ছিলেন তাতে ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’ এরপরে লিখিত ছিলঃ “এই 
পত্রটি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের (সঃ) পক্ষ হতে রোমক সম্াট হিরাক্রিয়াসের 
নামে লিখিত । যে হিদায়াতের অনুসরণ করে তার উপর শাস্তি বর্ষিত হোক । 

অতঃপর তুমি ইসলাম গ্রহণ কর, শান্তি লাভ করবে। আল্লাহ তাআ'’লা 
তোমাকে দ্বিগুণ পুরস্কার প্রদান করবেন” 


মুসাইলামা কাষ্যাব সত্যবাদী ও সত্যায়িত রাসূলকে (সঃ) একটি পত্র 
লিখেছিলেন যাতে লিখিত ছিলঃ “এই পত্রটি আল্লাহর রাসূল মুসাইলামার 
পক্ষ হতে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের (সঃ) নামে লিখিত । আপনার উপর 
শাস্তি বর্ষিত হোক। আমি আপনাকে শরীক করে নিয়েছি । শহর আপনার 
জন্যে এবং গ্রাম আমার জন্যে । এই ক্রায়েশরা তো বড়ই অত্যাচারী লোক” 
তার এই পত্রের জবাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে লিখেনঃ “মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর 
(সঃ) পক্ষ থেকে মুসাইলামা কায্যাবের নামে। এঁ ব্যক্তির উপর শাস্তি বর্ষিত 
হোক যে হেদায়াতের অনুসরণ করে। জেনে রেখো যে, যমীনের অধিকারী 
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হলেন আল্লাহ । তিনি তার বান্দাদের মধ্যে যাকে চান তার ওয়ারিস বানিয়ে 
ভীত থাকে। 
মোট কথা আল্লাহর রাসূল হযরত মূসা কালীমুল্লাহ্‌ও (আঃ) ফিরাউনকে এ 
কথাই বলেন যে, তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক যে সত্যের অনুসারী ৷ 
অতঃপর তিনি বলেনঃ আল্লাহ তাআ'লার ওয়াহীর মাধ্যমে আমাদেরকে 
জানানো হয়েছে যে, আল্লাহর শাস্তির যোগ্য শুধু তারাই যারা আল্লাহর 
কালামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং তার কথা মানতে অস্বীকার করে। যেমন 
মহান আল্লাহ বলেনঃ 


)2/? / 7/242 Zlie2 edd 17227 5/7 


SUG SLE. ENE rd) 5) Fb ৮ 


অর্থাৎ “যে ব্যক্তি ওদ্ধত্যপনা ও হঠকারিতা করে এবং পার্থিব জীবনকে 
প্রাধান্য দেয়, তার বাসস্থান হবে জাহান্রাম।'' (৭৯$ ৩৭-৩৯) অন্য জায়গায় 
রয়েছেঃ “আমি তোমাদেরকে লেলিহান শিখাযুক্ত আগুন হতে ভয় প্রদর্শন 
করছি, যার মধ্যে শুধু এ হতভাগ্যই প্রবেশ করবে যে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেও 
মুখ ফিরিয়ে নেয়।'’ আর এক জায়গায় আছেঃ “সে বিশ্বাস করে নাই এবং 
নামায আদায় করে নাই । বরং সে সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে 
নিয়েছিল । 


৪৯। ফিরাউন বললোঃ হে মূসা 25 


24 


(আঃ)! কে তোমাদের LS ILE) 
প্রতিপালক? ) 23) 
O I 


৫০ ৷ মূসা (আঃ) বললোঃ আমার ie AE dels 
প্রতিপালক তিনি যিনি প্রত্যেক ০ | 5G (0.) 
বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান NL 2752 
করেছেন, অতঃপর পথ নির্দেশ ০5৯৮4৮ ,; 
করেছেন। Ee 

৫১। ফিরাউন বললোঃ তা হলে gle 3 jG Cov) 
SA ul 
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৫২। মুসা (আঃ) বললোঃ এর EE LEC ie G( ০ 
জ্ঞান আমার প্রতিপালকের নিকট 4, ‘ 
লিপিবদ্ধ আছে; আমার EAR LS 
প্রতিপালক ভুল করেন না এবং 3০:24" 
বিস্মৃতও হন না। ০ ১১ 
আল্লাহর অস্তিত্ব অশ্বীকারকারী ফিরাউন হযরত মূসার (আঃ) মুখে আল্লাহর 

পয়গাম শুনে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করন হিসেবে তাঁকে প্রশ্ন করেঃ 

“তোমাকে প্রেরকারী ও তোমার প্রতিপালক কে? আমি তো তাকে জানি না, 

বুঝি না এবং মানি না। বরং আমার জ্ঞানে তো তোমাদের সবারই প্রতিপালক 

আমি ছাড়া আর কেউ নয়।” তার এ কথার জবাবে আল্লাহর রাসুল হযরত 
মূসা (আঃ) তাকে বলেনঃ “আমার প্রতিপালক তিনিই যিনি প্রত্যেক 
ব্যক্তিকে তার জোড়া দান করেছেন । যিনি মানুষকে মানুষের আকারে, গাধাকে 
গাধার আকারে, বকরীকে বকরীর আকারে, এভাবে প্রত্যেক প্রাণীকে পৃথক 
পৃথক আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন প্রত্যেককেওর বিশিষ্ট আকার দান করেছেন। 
প্রত্যেকের সৃষ্টি পৃথক গুণ বিশিষ্টরূপে সৃষ্টি করেছেন। মানব সৃষ্টির পন্থা 
আলাদা, চতুষ্পদ জন্তুর সৃষ্টির নিয়ম পৃথক এবং হিংস্‌ জন্তুর গঠন রীতি 
পৃথক । প্রত্যেকের জোড়ার গঠন-কৌশল স্বতন্ত্র । খাদ্যও ও পানীয় এবং 
পানাহারের জিনিসগুলি সব পৃথক পৃথক । সবকিছুর পরিমাণ নির্ধারণ করে 
গঠনরীতি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। আমল, আযল এবং রিযুক নির্ধারণ 
করে তারই উপর লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। সমস্ত মাখলুকের কারখানা 
সুশৃংখলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। কেউই এণ্ডলোকে এধার ওধার করতে পারে 
না। সৃষ্টির সৃষ্টা, তকদীর, নির্ধারণকারী এবং ইচ্ছামত সৃষ্টজীব সৃষ্টিকারীই 
হলেন আমার প্রতিপালক” এ সব শুনে এ নির্বোধ আবার প্রশ্ন করলোঃ 

“আচ্ছা, যারা আমাদের পূর্বে গত হয়েছে এবং আল্লাহর ইবাদত অস্বীকার 

করেছে তাদের অবস্থা কি?” এই প্রশ্নটি সে খুব গুরুত্বের সাথে করলো । কিন্তু 

হযরত মুসা (আঃ) এমনভাবে এর উত্তর দিলেন যে, সে হতবাক হয়ে গেল। 
তিনি বললেনঃ “তাদের সবারই জ্ঞান আমার প্রতিপালকের রয়েছে। তিনি 

লাওহে মাহ্‌ফুজে তাদের আমল সমূহ লিখে রেখেছেন। পুরস্কার প্রদান ও 

শাস্তি দেয়ার দিন নির্ধারিত রয়েছে। তিনি ভুল করবেন না এবং ছোট বড় 

কেউই তার পাকড়াও হতে ছুটতে পারবে না । এমন নয় যে, ভুলে কোন 
অপরাধী তার শাস্তি হতে মুক্তি পেয়ে যাবে। তার জ্ঞান সবকিছুকেই 
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পরিবেষ্টন করে রয়েছে। তার পবিত্র সত্ত্বা ভুল ভ্রান্তি হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। 
বত কিছ তর জার রহ্তিত নাজান কলে ভুল বাল তল বির 
নয়। তিনি জ্ঞানের স্বল্পতা ও ভুলে যাওয়ার ক্রটি হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র । 


৫৩ । যিনি তোমাদের জ্ঞন্যে 
পৃথিবীকে করেছেন বিছানা এবং 
চলবার পথ, তিনি আকাশ হতে 
বারি বর্ষণ করেন এবং আমি তা 
উৎপন্ন করি। 


৫৪। তোমরা আহার কর ও 
তোমাদের গবাদি পশু চরাওঃ; 
অবশ্যই এতে নিদর্শন আছে 
বিবেক সম্পন্ন্দের জন্যে। 


৫৫ | আমি মৃত্তিকা হতে 
তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, 
তাতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে 
দিবো এবং তা হতে পুনর্বার 
বের করবো। 


৫৬। আমি তো তাকে আমার 
সমস্ত নিদর্শন দেখিয়েছিলাম; 
কিন্তু সে মিথ্যা আরোপ করেছে 
ও অমান্য করেছে। 


FRO 


~~ + tl (০1) 
RECENE Vos 2531 


sl Ss 
EEE Er Ee 
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0 5-১ MEE ie ! 
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হযরত মূসা (আঃ) ফিরাউনের প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তাআ'লার গুণাবলী 
বর্ণনা করতে গিয়ে আরো বলেনঃ এ আল্লাহই যমীনকে লে'কদের জন্যে 


বিছানা বানিয়েছেন। !'$44 শব্দটি অন্য কিরআ'তে 


ors ও রয়েছে । 
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মহান আল্লাহ যমীনকে বিছানারূপে বানিয়ে দিয়েছেন, যেন তোমরা তার উপর 
স্থির থাকতে পারো এবং ওরই উপর শুইতে, বসতে ও চলা ফেরা করতে 
পারো। তিনি যমীনে তোমাদের চলা ফেরা ও সফর করার জন্যে পথ বানিয়ে 
দিয়েছেন, যাতে তোমরা পথ ভূলে না যাও এবং সহজেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে 
পারো । তিনিই আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করে থাকেন এবং এর মাধ্যমে যমীন 
হতে বিভিন্ন প্রকারের ফসল উৎপন্ন করেন। তোমরা তা নিজেরা খেয়ে থাকো 
এবং তোমাদের গবাদি পশু গুলিকেও আহার করিয়ে থাকো । তোমাদের খাদ্য, 
ফল-ফলাদি এবং তোমাদের জীব জন্তুর চারা-ভূষি শুষ্ক ও সিক্ত সবকিছুই এই 
বৃষ্টির মাধ্যমেই আল্লাহ তাআ’লা উৎপন্ন করে থাকেন। এই সব নিদর্শন দলীল 
হচ্ছে আল্লাহর আল্লাহ হওয়ার এবং তার একত্ব ও অস্তিত্বের উপর । 


মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছি । এর 
থেকেই তোমাদের সূচনা । কেননা, তোমাদের পিতা আদমের (আঃ) সৃষ্টি এই 
মাটি থেকেই ৷ এর মধ্যেই তোমাদেরকে আবার ফিরে যেতে হবে । মৃত্যুর পর 
তোমাদেরকে এর মধ্যেই দাফন করা হবে। অতঃপর আমি এটা হতেই 
পুন্বার তোমাদেরকে বের করবো । আমার আহবানে সাড়া দিয়ে আমার 
প্রশংসা করতে করতে তোমরা উঠবে এবং বিশ্বাস করে নিবে যে, তোমরা খুব 
অল্প দিনই দুনিয়ায় অবস্থান করেছো । অন্য আয়াতে আছেঃ “এই যমীনেই 
তোমাদের জীবন অতিবাহিত হবে, মৃত্যুর পরেও তোমরা এর মধ্যেই যাবে 
এবং এর মধ্য হতেই তোমরা পুনরুদ্ধিত হবে!” সূনানের হাদীসে রয়েছে যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক মৃত ব্যক্তির দাফনের পরে তার কবরে মাটি দেয়ার সময় 


নক নন 2 223283 


প্রথমবার ICES Cpe বলেন, দ্বিতীয় বার DS 


042 259.522 23 


বলেনঃ এবং তৃতীয়বার EE CHE এস ও বলেন। 


মোট কথা, ফিরাউনের সামনে সমস্ত দলীল প্রমাণ এসে যায়। সে 
মু’জিযা ও নিদর্শনসমূহ স্বচক্ষে দেখে নেয় কিন্তু সবকিছুই সে অস্বীকার করে 
এবং মিথ্যা প্রতিপন্ল করতেই থাকে। সে কুফরী, ওদ্ধত্যপনা, হঠকারিতা, 
এবং অহংকার হতে বিরত থাকে নাই । যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ 
235+ 223 SAE A3L2d 2 PAA 
- llc s biol UL GS 
অর্থাৎ “‘তাদের অন্তর ওটা বিশ্বাস করে নেয়া সত্বেও তারা যুলুম, 
বাড়াবাড়ি ও অস্বীকার করা হতে বিরত থাকলো না ।” (২৭৪ ১৪) 
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৫৭ । সে বললোঃ হে মুসা (আঃ)! 2 22 ET TAGE 
তুমি কি আমাদের নিকট BG Ll JU (CoV 


এসেছো তোমার যাদু দ্বারা চি 7 
আমাদেরকে আমাদের দেশ হতে £2 +? 
123! 
বহিষ্কার করে দিবার জন্যে? EL 
৫৮। আমরাও অবশ্যই তোমার PE NES 
নিকট উপস্থিত করবো এর AES mt SCS (OA) 


অনুরূপ যাদু, সুতরাং আমাদের ' LDA SAE NAME 
ও তোমার মাঝে নির্ধারণ কর dns i 2 


22402 22 9 5 
এক নির্দিষ্ট সময় ও এক PUES OLE 


মধ্যব্তী স্থান, যার ব্যতিক্রম ৮ ্ 
আমরাও করবো না এবং তুমিও SE UES EI; 
করবে না। 


227 220. F 22 


৫৯। মূসা (আঃ) বললোঃ MEE SE TEE (0) 


তোমাদের নির্ধারিত সময় d id 2ঠে>// 43 
উৎসবের দিন এবং যেই দিন wl hes 0 
পূর্বাহ্নে জনগণকে সমবেত করা 22? 
তবে। 0 


আল্লাহ তাআ'’লা বলেন যে, হযরত মূসার (আঃ) লাঠি সাপ হয়ে যাওয়া 
এবং হাত উজ্জবল হওয়া ইত্যাদি মু'জিযা দেখে ফিরাউন তাকে বললোঃ 
“এটা তো যাদু ছাড়া কিছুই নয়। তুমি যাদুর জোরে আমাদের রাজ্য ছিনিয়ে 
নিতে চাও । তুমি অহংকার করো না । আমরাও এই যাদূতে তোমার মুকাবিলা 
করতে পারি। দিন ও জায়গা নির্ধারণ করা হোক এবং মুকাবিলা হোক ! 
আমরাও এ দিনে এঁ জায়গায় যাবো এবং তুমিও যাবে। কেউ আসবেনা । 
এটা যেন না হয়। খোলা মাঠে সবারই সামনে হার-জিত হবে” হযরত মূসা 
(আঃ) তার এ কথার জবাবে বললেনঃ “আমি এটা মেনে নিলাম । আমার 
মতে এর জন্যে তোমাদের ঈদের দিনটিই নির্ধারিত হওয়া উচিত । কেননা, 
এটা অবকাশের দিন। সেই দিন সবাই একত্রিত হতে পারবে । সুতরাং তারা 
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দেখে শুনে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য দেখতে সক্ষম হবে। মু'’জিযা ও যাদু 
পার্থক্য সবারই উপর প্রকাশিত হয়ে পড়বে ৷ সময়টা হতে হবে বেলা ওঠার 
সময়, যাতে যা কিছু ময়দানে আসবে সবাই তা দেখতে পায়।” হযরত ইবনূ 
আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তাদের এ ঈদ বা খুশীর দিনটি আশুরার দিন 
(১০ই মুহররম) ৷ এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, এরূপ স্থলে নবীরা (আঃ) 
কখনো পিছনে সরে যান না । তারা এমন কাজ করেন যাতে সত্য 

হয়ে ওঠে এবং সবারই উপর তা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এজন্যেই তিনি 
প্রতিযোগিতার জন্যে তাদের ঈদের দিনটি ধার্য করেন। আর সময় নির্ধারিত 
করলেন বেলা ওঠার সময় এবং জায়গারূপে সমতল ভূমিকে নির্ধারণ করলেন 
বরাতে সৰাই দেখতেলায় ৷ ক্রাউন অবকাশ (চাইন) কিন্তু হয়ত অনা 
(আঃ) অবকাশ দিতে অস্বীকার করলেন। তখন তার উপর ওয়াহী করা হলোঃ 
“সময় নির্ধারণ করে নাও” ফিরাউন চল্লিশ দিনের অবকাশ চাইলো । তা 
মঞ্জুর করা হলো 


৬০। অতঃপর ফিরাউন উঠে গেল, 


২৫৭ 


পবন 22327 ws 


এবং পরে তার কৌশল সমূহ 
একত্রিত করলো ও তৎপর 
আসলো। 


৬১। মূসা (আঃ) তাদেরকে 
বললোঃ দুর্ভোগ তোমাদের ! 
তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা 
আরোপ করো না, করলে তিনি 
তোমাদেরকে শাস্তি দ্বারা সমূলে 
ধবংস করবেন; যে মিথ্যা 
উদ্ভাবন করেছে সেই ব্যর্থ 
হয়েছে। 


৬২। তারা নিজেদের মধ্যে 


fated CSE HEE 
7 (424 


ose 


232879, |] 25 297 AA 


Ps erp IS O10) 


LS ee LLY 


EXD Pd 


29,723 


নিজেদের কথা সম্বন্ধে বিতর্ক > ৮! 5s (দ্) 


করলো এবং তারা গোপনে 
পরামর্শ করলো। 


! 2% Ds 2973- 
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৬৩ । তারা বললোঃ এই দু'জন 12 bso 
অবশ্যই যাদুকর, তারা চায় ০-১2 (') 
তাদের যাদু দ্বারা তোমাদেরকে +2! Re 122! 4 

EE | 

তোমাদের দেশ হতে বহিষ্কৃত পি of ন: ৬৮ 
5 2 22 24 2>w 
করতে এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট Ls i! 02 
জীবন ব্যবস্থার অস্তিত্ব নাশ MEE 22 L230 পঠন 
করতে। oil SL 22 


৬৪ । অতএব, তোমরা তোমাদের ~~ sr (NE) 
যাদু ক্রিয়া সংহত কর, অতঃপর তৰপ 2০/০% ০/232 
tl 372 লস লটৌপনঃ 
যে আজ জয়ী হবে সেই সফল EE 1 
ES; LMU NETH SES NAA SEE HMDS SAGE AIEEE 
আল্লাহ তাআ’লা খবর দিচ্ছেন যে, যখন ফিরাউনের সঙ্গে হযরত মূসার 
(আঃ) মুকাবিলার দিন, সময় ও স্থান নির্ধারিত হয়ে গেল তখন ফিরাউন এদিক 
ওদিক থেকে যাদুকরদেরকে এনে একত্রিত করতে শুরু করলো। এঁ যুগে 
যাদুকরদের খুবই শক্তি ও প্রভাব ছিল এবং বড় বড় যাদুকর বিদ্যমান ছিল। 
ফিরাউন সাধারণ ভাবে নির্দেশ জারী করে দিয়েছিল যে, সমস্ত জ্ঞানী অভিজ্ঞ 
একত্রিত হয়ে যায়। ফিরাউন এ মাঠেই তার সিংহাসনটি বের করে আনে এবং 
ওর উপর উপবেশন করে। সভাষদ ও মন্ত্রীবর্গ নিজ নিজ জায়গায় বসে পড়ে ৷- 
জনসাধারণও একত্রিত হয়। যাদুকররা সিংহাসনের সামনে সারিবদ্ধভাবে 
দাড়িয়ে যায়। ফিরাউন তাদেরকে উত্তেজিত করতে শুরু করে এবং বলেঃ 
“দেখো, আজ তোমাদেরকে এমন কলা-কৌশল প্রদর্শন করতে হবে যাতে তা 
দুনিয়ায় চির স্মরণীয় হয়ে থাকে।” যাদুকররা বললোঃ “যদি আমরা জয়যুক্ত হই 
তবে পুরস্কৃত হবো তো?” সে উত্তরে বলেঃ “* কেন হবে না? আমি তো 
তোমাদেরকে আমার দরবারের বিশিষ্ট লোক বানিয়ে নেবো ।”' 


আর এদিকে হযরত মূসা (আঃ) তাদের কাছে তাবলীগের কাজ শুরু করে 
দেন। তিনি তাদেরকে বলেনঃ “দেখো, তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ 
করো না, অন্যথায় তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দ্বারা সমূলে ধ্বংস করে দিবেন। 
তোমরা মানুষের চোখে ধূলো দিয়ো না যে, আসলে কিছুই নয় অথচ যাদুর 
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মাধ্যমে তোমরা অনেক কিছু দেখবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ সৃষ্টিকর্তা নেই 
যে বাস্তবে কিছু সৃষ্টি করতে পারে। জেনে রেখো যে মিথ্যা উদ্তাবনকারীরা 
কখনো সফলকাম হতে পারে না৷” হযরত মুসার (আঃ) এ কথা শুনে তাদের 
মধ্যে তাদের কর্ম সম্বন্ধে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। কেউ কেউ বুঝে নেয় যে, এটা 
যাদুকরদের কথা নয়। সত সত্যই ইনি আল্লাহর রাসূল (আঃ) । আবার 
অন্যেরা বললো যে, তিনি যাদুকরই বটে সুতরাং তার সাথে মুকাবিলা 
করতেই হবে। এসব আলাপ আলোচনা তারা অত্যন্ত সতর্কতা ও 
গোপনীয়তার সাথে করলো । F 
১৯ ৩} এর দ্বিতীয় পঠন ৯ ৩৩ রয়েছে । দু'টোর ভাবার্থ একই । 
অতঃপর তারা সশব্দে বললোঃ “এই দু'জন অবশ্যই যাদুকর । তারা তাদের 
যাদু দ্বারা তোমাদেরকে তোমাদের দেশ হতে বহিষ্কৃত করতে এবং তোমাদের 
উৎকৃষ্ট জীবনব্যবস্থার অস্তিত্ব নাশ করতে চায়। যদি তারা আজ জয়যুক্ত হয়ে 
যায় তবে স্পষ্ট কথা যে, শাসন ক্ষমতা তাদের হাতেই চলে যাবে। তারা 
তোমাদের হাত থেকে রাজত্ব কেড়ে নেবে এবং সাথে সাথে তোমাদের ধর্মও 
নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। রাজত্ব আরাম-আয়েশ সবকিছুই তারা ছিনিয়ে নেবে। 
অধিকারভুক্ত হয়ে যাবে। তোমাদের সন্তান্ত লোকেরা লাঞ্চিত ও অপমানিত 
হবে, বাদশাহ ফকীর হয়ে যাবে, তোমাদের জাকজমক ও শান শওকত বিনষ্ট 
হবে এবং এই সব কিছুই বানী ইসরাঈলের দখলে চলে যাবে যারা আজ 
তোমাদের দাস-দাসীরূপে জীবন যাপন করছে। অতএব, তোমরা তোমাদের 
যাদু ক্রিয়া সংহত কর। অতঃপর সারিবদ্ধ হয়ে হাজির হয়ে যাও । জেনে রেখো 
যে, যে আজ বিজয় লাভ করবে সেই হবে প্রকৃত পক্ষে সফলকাম ৷ আজ যদি 
আমরা জয়যুক্ত হই তবে বাদশাহ আমাদেরকে তার দরবারের বিশিষ্ট লোক 
বানিয়ে নিবেন।” 


৬৫ । তারা বললোঃ হে মূসা (আঃ)! 4.22246 ১/১239 
হয় তুমি নিক্ষেপ কর অথবা ob oe 5 (10) 
প্রথমে আমরাই নিক্ষেপ করি। EAE A 


. ES REESE | 
৬৬ । মুসা (আঃ) বললোঃ বরং 
তোমরাই নিক্ষেপ কর; তাদের jel ie He al LI (৯) 


যাদুর প্রভাবে অকস্মাৎ মুসার 27 35-3398 2 
(আঃ) মনে হলো যে, তাদের ১৪১-4; 
দড়ি ও লাঠি গুলি ছুটাছুটি 22/07 2 
করছে। Gries He 
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৬৭ । মূসা (আঃ) তার অন্তরে কিছু 
ভীতি অনুভব করলো। 


২৬০ 


পারাঃ ১৬ 


A 


hd ee et LS AE (4১) 


12% 
৬৮। আমি বললামঃ ভয় করো না, Oa 
EOL LETT OS 
৬৯ । তোমার ডান হাতে যা আছে } 242 
তা নিক্ষেপ করো, এটা তারা os I 
যী করেছে তা গ্রাস করে 2 E> A ME ht 
ফেলবে, তারা যা করেছে তা rs 5 2 
28d dW 28/০ 23 প24 
তো শুধু যাদুকরের কৌশল; 134 115 ৬ 
যাদুকর যেথাই আসুক সফল ২ 992934০0৯ 3995 
হবে না। পল ০ 3 ০ এ 
৭০। অতঃপর যাদকররা oe 


সিজদাবনত হলো ও বললোঃ 
আমরা হারূণ (আঃ) ও মুসার 
(আঃ) প্রতিপালকের প্রতি ঈমান 
আনলাম । 


LOLI 0, 227 

Ed | Eo) ° , 
Ls br Ls (Y৮.) 
1 237723) wo, 60) 937 


Ls 122 rl HG 


যাদুকররা হযরত মুসাকে (আঃ) বললোঃ হে মূসা (আঃ)! তুমি কি প্রথমে 
তোমার যাদুর ক্রিয়াকলাপ দেখাবে, না আমরাই প্রথমে দেখাবো?” উত্তরে 
হযরত মূসা (আঃ) বললেনঃ “তোমরাই প্রথমে দেখাও যাতে দুনিয়াবাসী 
দেখে নেয় যে, তোমরা কি করলে? অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা তোমাদের 
কীৰ্তিকলাপকে কিরূপে মিটিয়ে দেন।' তখন যাদুকররা তাদের লাঠিগুলি ও 
রশিগুলি মাঠে নিক্ষেপ করলো । মনে হলো যেন ওগুলি সাপ হয়ে গিয়ে 
চলতে ফিরতে রয়েছে এবং ময়দানে দৌড়াতে শুরু করেছে। যাদুকররা বলতে 
লাগলোঃ “ফিরাউনের ভাগ্যগ্ুণে আমরাই জয়যুক্ত হবো ।'’ জনগণের চোখে 
যাদু করে তারা তাদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করে দিলো এবং যাদুর চরম ভেন্কী 
প্রদর্শন করলো । তারা সংখ্যায়ও ছিল অনেক ৷ তাদের নিক্ষিপ্ত রশি ও লাঠির 
মাধ্যমে সারা মাঠ সাপে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। এই দৃশ্য দেখে হযরত মুসা 
(আঃ) আতংকিত হয়ে উঠলেন যে, না জানি হয়তো জনগণ তাদের 
কলাকৌশল ও নৈপুণ্য দেখে তাদেরই দিকে ঝুঁকে পড়বে এবং মিথ্যার ফাদে 
আবদ্ধ হয়ে যাবে। তৎক্ষণাৎ মহান আল্লাহ তার কাছে ওয়াহী পাঠালেনঃ “হে 
মূসা (আঃ)! তোমার লাঠিখানা তুমি ময়দানে নিক্ষেপ করো এবং মোটেই 
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ভয় করো না৷” তিনি হুকুম পালন করলেন । মহামহিমান্বিত আল্লাহর নির্দেশ 
ক্ৰমে এ লাঠিটি এক বিরাট অজগর সাপে রূপান্তরিত হলো । সাপটির পা, মাথা 
এবং দাতও ছিল। সে সবারই চোখের সামনে সারা ময়দান সাফ করে দিলো। 
মাঠে যাদুকরদের যাদুর যতপ্ুলি সাপ ছিল সবকে গ্রাস করে ফেললো । এখন 
সবারই কাছে সত্য উদঘাটিত হয়ে গেল এবং তারা মু’জিযা ও যাদুর পার্থক্য 
বুঝে নিলো এবং হক ও বাতিলের পরিচয় পেয়ে গেল। সবাই জানতে পারলো 
যে, যাদুকরদের সবকিছুই কৃত্রিম এবং তাতে বাস্তবতা কিছুই নেই । সুতরাং 
তারা যে পরাজিত হবে এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই । 

হযরত জুনদুব ইবনু আবদিল্লাহ আল বাজালী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যাদুকরদেরকে যেখানেই পাও মেরে ফেলো” 

অতঃপর তিনি এই বাক্যটি পাঠ করেন। ? অর্থাৎ তাদেরকে যেখানেই পাওয়া 
যাবে নিরাপত্তা দান করা হবে না। 

যাদুকররা যখন এটা দেখলো তখন তাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল যে, এ কাজ 
মানবীয় শক্তির বাইরে ৷ তারা ছিল যাদু বিদ্যায় পারদর্শী ৷ প্রথম দর্শনেই তারা 
বুঝে নেয় যে, প্রকৃতপক্ষে এটা এ আল্লাহরই কাজ যার ফরমান অটল । তিনি যা 
কিছু চান তা তার নির্দেশক্রমে হয়ে যায়। তাদের বিশ্বাস এতো দৃঢ় হয় যে, 
তৎক্ষণাৎ এঁ ময়দানেই সবারই সামনে বাদশাহর বিদ্যমানতায় তারা আল্লাহর 
সামনে সিজদায় পড়ে যায় এবং বলে ওঠেঃ “আমরা হযরত মূসা (আঃ) ও 
হযরত হারূণের (আঃ) প্রতিপালকের উপর ঈমান আনলাম । তিনিই হলেন 
বিশ্বপ্রতিপালক ৷” সুবহানাল্লাহ! সকালে যারা ছিল কাফির ও যাদুকর, সন্ধ্যায় 
তারা হয়ে গেল মু'মিন ও আল্লাহর পথের শহীদ! বর্ণিত আছে যে, তারা ছিল 
সংখ্যায় আশি হাজার । এটা মুহাম্মদ ইবনু কা’বের (রাঃ) উক্তি । কা'সিম ইবনু 
আবি বুষ্যা (রাঃ) বলেন যে, তারা সংখ্যায় সত্তর হাজারের কিছু বেশী ছিল। 
সাওরী (রঃ) বলেন যে, ফিরাউনের যাদুকরদের সংখ্যা ছিল উনিশ হাজার । 
মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক (রঃ) বলেন যে, তারা সংখ্যায় পনরো হাজার ছিল। 
কা’বুল আহবার (রঃ) বলেন যে, তারা ছিল বারো হাজার ৷ 

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তারা ছিল সত্তরজন ৷ 
সকালে ছিল তারা যাদুকর এবং সন্ধ্যায় হয়ে গেল শহীদ ৷ ইমাম আওযায়ী (রঃ) 
বলেন যে, যখন তারা সিজদায় পড়ে যায় তখন আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকে 
জান্নাত দেখিয়ে দেন এবং তারা জান্নাতে নিজেদের স্থান স্বচক্ষে দেখে নেয়। ২ 
১. এ হাদীসটি ইবনু আবি হা’তিম (রঃ) বর্ণনা করেন। 
২. এটা ইবনু আবি হা’তিম ও (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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৭১। ফিরাউন বললোঃ কী, আমি 
তোমরা মুসাতে (আঃ) বিশ্বাস 
স্থাপন করলে! দেখছি সে তো 
তোমাদের প্রধান, সে 
তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে; 
সুতরাং আমি তো তোমাদের 
হজ্তপদ বিপরীত দিক হতে কর্তন 
করবোই এবং আমি তোমাদের 
কে খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ডে শৃলবিদ্ধ 
জানতে পারবে আমাদের মধ্যে 
কার শাস্তি কঠোরতর ও অধিক 
স্থায়ী । 

৭২। তারা বললোঃ আমাদের নিকট 
যে স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে তার 
উপর এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি 
কিছুতেই আমরা প্রাধান্য দিবো 
না, সুতরাং তুমি কর যা তুমি 
করতে চাও, তুমি তো শুধু এই 
পার্থিব জীবনের উপর কর্তৃত্ব 
করতে পারো। 


৭৩ । আমরা আমাদের প্রতিপালকের 
প্রতি ঈমান এনেছি যাতে তিনি 
ক্ষমা করেন আমাদের অপরাধ 
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ফিরাউন সম্পর্কে আল্লাহ তাআ'’লা খবর দিচ্ছেনঃ তার তো উচিত ছিল 
এই প্রতিযোগিতার পরে সঠিক পথে চলে আসা ৷ যাদেরকে সে প্রতিযোগিতার 
জন্যে আহবান করেছিল তারা সাধারণ সমাবেশে পরাজিত হয়। তারা 
নিজেদের পরাজয় স্বীকার করে নেয়। তারা নিজেদের কাজকে যাদু এবং হযরত 
মুসার (আঃ) ক্রিয়াকলাপকে আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে প্রদত্ত মু’'জিযা বলে 
মেনে নেয়। স্বয়ং তারা ঈমান আনছে যাদেরকে মুকাবিলার জন্যে আহবান 
করা হয়েছিল। সাধারণ সমাবেশে তারা জনগণের সামনে নির্দ্ধিধায় সত্য ধর্ম 
কবুল করে নেয়। কিন্তু ফিরাউন তার শয়তানী ও ওুদ্ধত্যপনায় আরো বেড়ে 
যায় এবং নিজের শক্তির দাপট দেখাতে থাকে । কিন্তু সত্য পথের পথিকরা এই 
সব শক্তিকে কিছুই মনে করে না । প্রথমতঃ সে এ আত্মসমর্পনকারী যাদু 
করের দলটিকে বললোঃ “আমার বিনানুমতিতে তোমরা তার উপর ঈমান 
আনলে কেন?’’ অতঃপর সে এমন অপবাদমূলক কথা বললো যা মিথ্যা ও 
ভিত্তিহীন হওয়ার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই । সে যাদুকরদেরকে বললোঃ 
“মুসা (আঃ) তোমাদের উসতাদ। তার কাছেই তোমরা যাদু বিদ্যা শিক্ষা 
করেছো। তোমরা পরস্পর একই । আমাকে সিংহাসনচ্যুত করার মানসে 
তোমরা পরামর্শক্রমে পূর্বে তাকে প্রেরণ করেছিলে। তারপর তার সাথে 
মুকাবিলা করার জন্যে তোমরা নিজেরা এসেছো । অতঃপর নিজেদের 
অন্যস্তরীণ সিদ্ধান্ত মুতাবেক নিজেরা পরাজয়বরণ করলে এবং তাকে জিতিয়ে 
দিলে। এরপর তোমরা তার দ্বীন কবূল করে নিলে। উদ্দেশ্য এই যে, যেন 
তোমাদের দেখা দেখি আমার প্রজঞাবর্গও এই ফাদে জড়িত হয়ে পড়ে। এখন 
তোমরা তোমাদের এই চক্রান্তমূলক কাজের পরিণাম জানতে পারবে। আমি 
তোমাদের হস্তপদ বিপরীত দিক থেকে কর্তন করবো এবং তোমাদেরকে খর্জুর 
বৃক্ষের কাণ্ডে শূলবিদ্ধ করবো ৷ এমনি কঠোরতার সাথে তোমাদের প্রাণ বের 
করবো যাতে অন্যদের জন্যে এটা শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে যায়।'’ এই 
ফিরাউনই সর্বপ্রথম এই শাস্তি প্রদান করে। সে আরো বলেঃ “তোমরা যে 
মনে করছো যে, তোমরা হিদায়াতের উপর রয়েছো, আর আমি ও আমার 
কওযম ভ্রান্ত পথে রয়েছি এর অবস্থা তোমরা এখনই জানতে পারবে যে, 
আমাদের মধ্যে কার শাস্তি কঠোরতর ও অধিক স্থায়ী ৷’ আল্লাহর এঁ 
ওয়ালীদের উপর ফিরাউনের এই হুমকীর ক্রিয়া বিপরীত হলো । এতে তাদের 
ঈমান আরো বৃদ্ধি পেয়ে গেল এবং তারা হয়ে গেলো পূর্ণ ঈমানের অধিকারী । 
তাই, তারা অত্যন্ত বেপরোয়া ভাবে তাকে জবাব দিলোঃ “আমরা আমাদের 
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এই হিদায়াত ও বিশ্বাসের ফলে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যা লাভ করেছি 
তা ছেড়ে আমরা কোন ক্রমেই তোমার ধর্ম কবূল করতে পারি না। তোমাকে 
আমরা আমাদের খালেক ও মালেকের সামনে কিছুই মনে করি না।” অথবা 
এটা শপথ সূচক বাক্য হতে পারে। অর্থাৎ “যিনি আমাদেরকে প্রথমে সৃষ্টি 
করেছেন সেই আল্লাহর শপথ! আমরা এই সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণের উপর 
তোমার গুমরাহীকে প্রাধান্য দিতে পারি না; তুমি আমাদের সাথে যে ব্যবহারই 
করো না কেন। ইবাদতের যোগ্য তিনিই যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, 
তুমি নও ৷ তুমি নিজেও তো তারই সৃষ্ট । তোমার যা কিছু করবার আছে 
তাতে তুমি মোটেই ক্ৰটি করো না৷ তুমি তো আমাদেরকে ততক্ষণই শাস্তি 
দিতে পার যতক্ষণ আমরা এই পাথির্ব জীবনে বন্দী রয়েছি । আমাদের বিশ্বাস 
আছে যে, এরপরে আমরা চিরস্থায়ী শান্তি ও অবিনশ্বর সুখ ও আনন্দ লাভ 
করবো । আমরা আমাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান এনেছি । আমরা আশা 
রাখি যে, তিনি আমাদের পূর্ববর্তী অপরাধসমূহ মার্জনা করবেন । বিশেষ করে 
এ অপরাধ তাঁর সত্য নবীর সাথে (আঃ) মুকাবিলা করতে গিয়ে আমাদের 
দ্বারা সংঘটিত হয়েছে ৷' 


হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ফিরাউন বানী ইসরাঈলের মধ্য 
তারা তাদেরকে যাদু বিদ্যা শিক্ষা দেয়। তারা তাদেরকে যাদুবিদ্যায় এমন 
পারদর্শী করে তুলেছিল যে, দুনিয়ায় তাদের তুলনা ছিল না । তারাই এই 
উক্তি করেছিল! হযরত আবদুর রহমান ইবনু যায়েদও (রঃ) একথাই 
বলেছেন। 
তুলনায় বহু গুণে শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী । তিনি আমাদেরকে চিরস্থায়ী পুণ্য দানকারী ৷ 
আমাদের না আছে তোমার শাস্তির ভয় এবং না আছে তোমার পুরস্কারের 
লোভ । আল্লাহর সত্ববাই এর যোগ্য যে তারই ইবাদত করা হবে। তার শাস্তিও 
চিরস্থায়ী এবং অত্যন্ত ভয়াবহ যদি তার নাফরমানী করা হয়।”' 

সুতরাং ফিরাউন তাদের সাথে এই ব্যবহারই করলো যে, তাদের হাত-পা 
বিপরীত ভাবে কেটে নিয়ে তাদেরকে শূলে চড়িয়ে দিলো । সূর্যোদয়ের সময় 
যে দলটি ছিল কাফির, সূর্যাস্তের পূর্বেই এ দলটিই হয়ে গেল আল্লাহর পথের 
শহীদ! আল্লাহ তাদের সবারই উপর সন্তুষ্ট থাকুন! 
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৭8 । যে তার প্রতিপালকের নিকট ‘44 (edt) 
অপরাধী হয়ে উপস্থিত হবে _ iy 
তার জন্যে তো আছে জাহান্নাম, > শা 4 ৩৮ ০2 

1242, 237 
সেথায় সে মরবেও না, বাচবেও YS 5 
না। HAGA 

৭৫। আর যারা তাঁর নিকট ৮/7 
উপস্থিত হবে মু’মিন অবস্থায় Re SRE C03 
সৎকর্ম করে, তাদের জন্যে SDE 

be oh Le Jl 
আছে উচ্চ | EF) 2374 2 ষ্ 


৭৬। স্থায়ী জান্নাত যার পাদদেশে ৩ ঠি ঠা এ (৭) 


নদী প্রবাহিত, সেথায় তারা ELLs 
স্থায়ী হবে এবং এই পুরস্কার EEA 
তাদেরই যারা পবিত্র । 65 nlx YI 


এটা প্রকাশ্যভাবে জানা যাচ্ছে যে, যাদুকররা ঈমান আনয়নের পর 
ফিরাউনকে যে সব উপদেশ দিয়েছিল, এই আয়াতগ্তলি ওরই অন্তর্ভুক্ত । তারা 
তাকে আল্লাহর শাস্তি হতে ভয় প্রদর্শন করছে এবং তার নিয়ামত রাজির 
লোভ দেখাচ্ছে । তারা তাকে বলছে যে, জাহান্নামীদের বাসস্থান জাহান্নাম, 
যেখানে মৃত্যু তো কখনো হবেই না, বিত জৰও হল বই বৰ মৃত্যু 
অপেক্ষাও কঠিনতর ৷ যেমন আল্লাহ বলেনঃ 


Ar 2w3932 3/9 rr 333807 32 307 1225 
ie dS SEL CEE 
1224932, 24 ! oe 


REE EE EEE AIL SEN 
এরূপ ভাবেই শাস্তি দিতে থাকি।” (৩৫৪ ৩৬) অন্য জায়গায় আছেঃ 


1227? 75 IA? wa Boor 


EL Ol as Ll EEE MELEE 
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298-0 54 


EEE $5 PELE ESE OE 
অর্থাৎ “ওটা উপেক্ষা করবে যে নিতাস্ত হতভাগ্য । যে মহা অগ্নিতে প্রবেশ 
করবে । অতঃপর সেখানে সে মরবেও না বাচবেও না।” (৮৭৪ ১১-১৩) আর 
এক জায়গায় রয়েছেঃ “জাহান্নামবাসী বলবেঃ হে জাহান্নামের রক্ষক! তুমি 
প্রার্থনা কর যেন আল্লাহ তাআ’লা তাড়াতাড়ি আমাদের মৃত্যুদান করেন৷” 
তখন তিনি উত্তরে বলবেনঃ “ না তোমরা আর মৃত্যুবরণ করবে, না এর 
থেকে বের হতে পারবে।” 


হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “প্রকৃত জাহান্রামী তো জাহান্রামে পড়েই থাকবে। সেখানে না 
তাদের মৃত্যু হবে, না তারা সুখের জীবন লাভ করবে। তবে এমন লোকও 
যেখানে তারা পুড়ে কয়লার মত হয়ে যাবে। অতঃপর শাফাআ’তে অনুমতির 
পরে তাদেরকে জাহাব্লাম হতে বের করা হবে। তারপর তাদেরকে বেহেশতের 
ধারে বিক্ষপ্তভাবে ছড়িয়ে দেয়া হবে। জান্রাতীদেরকে বলা হবেঃ “তাদের 
উপর পানি ঢেলে দাও ৷” তোমরা যেমন নদীর ধারে জমিতে বীজ অংকুরিত 
হতে দেখে থাকো । তেমনিভাবে তারা অংকুরিত হয়ে যাবে৷” একথা শুনে 
একটি লোক বলে উঠলোঃ “রাসূলুল্লাহ (সঃ) এমন উদাহরণ দিলেন যে, যেন 
তিনি কিছু দিন জঙ্গলে বসবাস করেছেন। * অন্য হাদীসে আছে যে, খুৎবায় 
এই আয়াতটি পাঠ করার পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) একথা বলেছিলেন। 


মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ যারা আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবে মু'মিন 
অবস্থায় সৎকর্ম করে, তারা উঁচু প্রাসাদ বিশিষ্ট জান্নাত লাভ করবে । হযরত 
উবায়দা ইবনু সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ 
“জানাতে একশ’ টি প্রকোষ্ঠ রয়েছে প্রতিটি প্রকোষ্ঠের মাঝে ৩৩টা ব্যবধান 
রয়েছে যতটা ব্যবধান রয়েছে আসমান ও যমীনের মাঝে সবচেয়ে উপরে 
রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউস। সেখান থেকে চারটি নহর প্রবাহিত হয়ে থাকে। 
ওর ছাদ হচ্ছে রহমানের (দয়াময় আল্লাহর) আরশ । তোমরা আল্লাহ 
তাআ'লার নিকট জান্নাতের জন্যে প্রার্থনা করলে জান্নাতুল ফিরদাউসের জন্যে 
প্রার্থনা করো । ২ 


১.এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন৷ 
২. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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ইয়াধীদ ইবন আবি মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তার পিতা হতে 
বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ “বলা হতো যে, বেহেশতে একশ’টি শ্রেণী 
রয়েছে । প্রতি দূ’ শ্রেণীর মাঝে এতোটা দুরত্ব রয়েছে যতটা দুরত্ব রয়েছে 
আস'মান ও যমীনের মাঝে। তাতে ইয়াকূত, মণিমুক্তা এবং অলংকারও 
রয়েছে। প্রত্যেক বেহেশতে আমীর বা নেতা রয়েছে যার নেতৃত্ব অন্যেরা 
স্বীকার করে থাকে। ? 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছেঃইল্লিয়্যিনে অবস্থানকারীদের এমনই 
দেখা যায় যেমন তোমরা আকাশের তারকাণুলি দেখে থাকো । জনগণ বললোঃ 
“হে আল্লাহর রাসুল (সঃ)! এই উঁচু শ্রেণীগুলি তো নবীদের (আঃ) জন্যেই 
বিশিষ্ট হবে?” তিনি উত্তরে বললেনঃ “যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তার 
শপথ! তারা হবে এ সব লোক যারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং 
নবীদেরকে (আঃ) সত্যবাদীরূপে স্বীকার করে নেয়।” সুনানের হাদীসে এও 
রয়েছে যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত উমার (রাঃ) তাদেরই 
অন্তৰ্ভুক্ত ৷ 

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ ওটা হলো স্থায়ী জাত্রাত যার পাদদেশে নদী 
প্রবাহিত, সেথায় তারা স্থায়ী হবে এবং এই পুরস্কার তাদেরই যারা পবিত্র । 
যারা অপবিত্রতা, পাপকার্য এবং শিরক ও কুফরী হতে দূরে থাকে। যারা এক 
আল্লাহরই ইবাদত করে এবং রাসূলদের (আঃ) আনুগত্যের মধ্যে দিয়ে জীবন 
কাটিয়ে দেয়। তাদেরই জন্যে রয়েছে এই লোভনীয় ও হিংসার যোগ্য বাসস্থান৷ 


৭৭। আমি অবশ্যই মূসার (আঃ) CEST LES; (WV) 
প্রতি প্রত্যাদেশ করেছিলাম এই ! ’ 
মর্মে, আমার বান্দাদেরকে নিয়ে ns feos 

2 a) LU 0 I 
রজনীযোগে বহির্গত হও এবং 7225! 

তাদের জন্যে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে 5 ৮ 4) ০০৬ 

এক শুস্ক পথ নির্মাণ কর; পশ্চাৎ Le 24 §u 2/3 

হবে এই আশংকা করো না 25 

এবং ভয়ও করো না। ক পু 


১. এটা ইবনু আবি হা’তিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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৭৮। অতঃপর ফিরাউন তার সৈন্য ,, ০, ১9০০০ 
বাহিনীসহ তাদের পশ্চাদ্ধাবন ৩০2 "2 (YA) 
করলো, অতঃপর সমুদ্র 44| 02241058, 

cS oo ia ica BEd AE 
তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত a 


3 3237 ‘ Ed 


করলো। Omit Le 
৭৯। আর ফিরাউন তার O05 555 Ll; (vA) 
সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্ট করেছিল Nak 
একং সৎ পথ দেখায় নাই। f 05 ১ 


আল্লাহ তাআ'লা বলেন যে, ফিরাউন যেন বানী ইসরাইঈলকে তার দাসত্ব 
হতে মুক্তি দিয়ে মূসার (আঃ) হাতে সমর্পণ করে দেয়, মূসার (আঃ) এই 
কথাও ফিরাউন প্রত্যাখ্যান করেছিল। তাই, মহান আল্লাহ হযরত মুসাকে 
(আঃ) নির্দেশ দেনঃ “তুমি রাত্রেই তাদের অজান্তে অতিসন্তর্পণে বানী 
ইসরাঈলকে নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে পড় !”যেমন এর বিস্তারিত বর্ণনা 
কুরআনকারীমের বহু জায়গায় রয়েছে। সুতরাং আল্লাহ তাআ'লার 
নির্দেশানুসারে হযরত মুসা (আঃ) বানী ইসরাঈলকে নিয়ে মিসর হতে হিজরত 
করেন। সকালে ফিরাউনের লোকেরা ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে যখন দেখে যে, 
শহরে একজনও বানী ইসরাঈল নেই তখন তারা ফিরাউনকে এ সংবাদ দেয়। 
এ খবর শুনে ফিরাউন ক্রোধে ফেটে পড়ে এবং চতুদি_ক হতে সৈন্য এনে 
একত্রিত করার নির্দেশ দেয়। রাগে গরগর করে সে বলেঃ “এই সামান্য দলটি 
আমাদেরকে চরম ব্যতিব্যস্ত করে ফেলেছে! আমি আজ তাদের সকলকেই 
তরবারী দ্বারা কচু কাটা করে ছাড়বো ৷” সূর্য উঠতে উঠতেই সেনাবাহিনী 
এসে একত্রিত হয়ে গেল । তৎক্ষণাৎ ফিরাউন স্বয়ং সমস্ত সেনাবাহিনী নিয়ে 
তাদের পশ্চাদ্ধাবনে বেরিয়ে পড়লো । বানী ইসরাঈল সমুদ্রের ধারে পৌঁছেই 
ফিরাউন ও তার সেনাবাহিনীকে পিছনে দেখতে পায়। হতবুদ্ধি হয়ে তারা 
তাদের নবীকে (আঃ) বলেঃ ““ জনাব! এখন উপায় কি? সামনে সমুদ্র এবং 
পিছনে ফিরাউনের বাহিনী!” হযরত মুসা (আঃ) উত্তরে বলেনঃ “ভয়ের কোন 
কারণ নেই । আমার প্রতিপালকই আমাকে সাহায্য করবেন । তিনি এখনই 
আমাকে পথ দেখিয়ে দিবেন।” তৎক্ষণাৎ ওয়াহী আসলোঃ “সমুদ্রে তোমার 
লাঠি দ্বারা আঘাত কর । ওটা সাথে সাথেই সরে গিয়ে তোমাদের জন্যে পথ 
করে দেবে।” হযরত মূসা (আঃ) তখন সমুদ্রে লাঠি দ্বারা অ'ঘাত করলেন 
এবং বললেনঃ “আল্লাহর নির্দেশক্রমে সরে যাও ৷” সঙ্গে সঙ্গে ওর পানি 
পাথরের মত এদিকে ওদিকে জমে গেল এবং মধ্য দিয়ে পথ হয়ে গেল। 
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এদিকে ওদিকে পানির বড় বড় পাহাড়ের মত হয়ে দাড়িয়ে গেল এবং প্রখর ও 
শুষ্ক বায়ু প্রবাহিত হয়ে পথকে একেবারে শুষ্ক যমীনের মত করে দিলো সুতরাং 
না ফিরাউনীদের হাতে ধরা পড়ার ভয় থাকলো, না সমুদ্রে ডুবে যাওয়ার 
আশংকা রইলো । ফিরাউন ও তার সেনাবাহিনী এই অবস্থা অবলোকন 
করছিল । ফিরাউন তার সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিলোঃ “তোমরাও এই রাস্তা 
দিয়ে পার হয়ে যাও ৷”' একথা বলে স্বয়ং সে তার সেনাবাহিনীসহ এ পথে 
নেমে পড়লো। তারা নামা মাত্রই পানিকে প্রবাহিত হওয়ার নির্দেশ দেয়া 
হলো এবং চোখের পলকে সমস্ত ফিরাউনীকে ডুবিয়ে দেয়া হলো। সমুদ্রের 
তরঙ্গমালা তাদেরকে গোপন করে দিলো । এখানে যে বলা হয়েছে ‘সমুদ্রের 
যে জিনিস তাদেরকে ঢেকে ফেলার ঢেকে ফেললো’ একথা বলার কারণ এই 
যে, এটা সুপ্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত বিষয়, নাম নেয়ার কোন প্রয়োজন নেই । 
অর্থাৎ সমুদ্রের তরঙ্গ তাদেরকে ঢেকে ফেললো । যেমন আল্লাহ তাআ'লা অন্য 
জায়গায় বলেনঃ 


২৬৯ 


NE 0 EEC SEE EL 55 
অর্থাৎ “তিনি উৎপাটিত আবাস ভূমিকে উল্টিয়ে নিক্ষেপ করেছিলেন।ওকে 
আচ্ছন্ন করলো কী সর্বগ্রাসী শাস্তি!” es ৫৩- LNA 
CEL IEA PEEL 
অর্থাৎ “আমি হলাম আঁবুন নাজম্‌ । আর আমার কবিতা আমার 
কবিতাই ৷” অর্থাৎ আমার কবিতা সুপরিচিত ও সুপ্রসিদ্ধ । 
মোট কথা, ফিরাউন তার সম্প্রদায়কে পথ্ত্রষ্ট করেছিল এবং সৎপথ 
প্রদর্শন করে নাই । দুনিয়া যেমন সে আগে বেড়ে তাদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে 
দিয়েছিল, অনুরূপভাবে কিয়ামতের দিনেও সে সামনে থেকে তাদেরকে 


Pd ar 


জাহান্নামে নিয়ে যাবে যা অত্যন্ত জঘন্য স্থান। 

৮০ । হে বানী ইসরাঈল! আমি তো EE CEE ) 
তোমাদেরকে তোমাদের শক্র 22s 2032 13> ৮24 
হতে উদ্ধার করেছিলাম, আমি 24 ০5 sl 
তোমাদেরকে প্রতিশ্নচতি i sy 
দিয়েছিলাম তুর পর্বতের দক্ষিণ £11 AE | 
পার্শ্বে এবং তোমাদের নিকট মান্না ' ol 
ও সালওয়া প্রেরণ করেছিলাম । SNE 
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/ Ld 2 2323 
৮১। তোমাদেরকে আমি যা দান Eee ROLES (AN) 
করেছি তা হতে ভাল ভাল বস্তু 274 272 2722 )}2»2 
আহার কর এবং এই বিষয়ে ad pal he RE 


সীমালংঘন করো না, করলে EE 
তোমাদের উপর আমার ক্রোধ ত * 


Pd 2/2282, 


অবধারিত এবং যার উপর 3 LE AE IWS 3 
আমার ক্রোধ অবধারিত সে 2h 
তো ধ্বংস হয়ে যায় । lb 2 de 


EE NEA 


৮২। এবং আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল ৩৮০১৮) =! (A*) 
তার প্রতি, যে তাওবা’ করে, EOE 
ঈমান আনে, সৎকর্ম করে ও 2 5 El 
সৎপথে অবিচলিত থাকে। ০s» 


আল্লাহ তাআ'’লা বানী ইসরাঈলের উপর যে বড় বড় ইহ্‌সান করেছিলেন 
তাই তিনি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। ওগুলির মধ্যে একটি এই যে, 
তাদেরকে তিনি তাদের শত্রুদের কবল হতে মুক্তি দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, 
বরং তিনি তাদের শক্রদেরকে তাদের চোখের সামনে সমুদ্রে নিমজ্জিত 
করেছেন। তাদের একজনও রক্ষা পায় নাই । যেমন তিনি বলেনঃ 


(2928 Fra Saar sos cit sor 


অর্থাৎ ““অমি তোমাদের চোখের সামনে ফিরাউনীদেরকে ডুবিয়ে 
দিয়েছিলাম ।” (২ঃ ৫০) 

সহীহ্‌ বুখারীতে রয়েছে যে, মদীনার ইয়াহ্‌দীদেরকে আশুরার দিন (১০ই 
মহররম) রোযা রাখতে দেখে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের এর কারণ জিজ্ঞেস 
করেন। তারা উত্তরে বলেঃ “এই দিনেই আল্লাহ তাআ’লা হযরত মুসাকে 
(আঃ) ফিরাউনের উপর বিজয় দান করেছিলেন।'’ তখন তিনি বলেনঃ 
“তোমাদের তুলনায় হযরত মুসা (আঃ) তো আমাদেরই বেশী নিকটে ৷” 
অতঃপর তিনি মুসলমানদেরকে এদিন রোযা রাখার নির্দেশ দেন। 
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আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় রাসূল হযরত মূসা কালীমুল্লাহকে (আঃ) তুর 
পাহাড়ের দক্ষিণ পার্শ্বের প্রতিশ্টৃতি দেন। তিনি সেখানে গমন করেন। আর 
এদিকে তার অনুপস্থিতির সুযোগে বানী ইসরাঈল গো-বৎসের পূজা শুরু করে 
দেয়। এর বর্ণনা সত্বরই সামনে আসছে ইন্শা আল্লাহ! অনুরূপভাবে আল্লাহ 
বানী ইসরাঈলের উপর আর একটি অনুগৃহ এই করেন যে, তাদের আহার্য 
হিসেবে তাদেরকে '‘মান্রা ও ‘সালওয়া’ দান করেন। সূরায়ে বাকারা প্রভৃতির 
তাফসীরে এর পূর্ণ বর্ণনা গত হয়েছে। ‘মান্না ছিল এক প্রকার মিষ্ট জিনিস, যা 
তাদের জন্যে আকাশ হতে অবতীর্ণ হতো । আর ‘সালওয়া’ ছিল এক প্রকারের 
পাখী, যা আল্লাহর হুকুমে তাদের সামনে এসে পড়তো । ওগ্তলি হতে তারা 
একদিনের খাদ্য পরিমাণে গ্রহণ করতো । 
-_ মৃহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ আমার প্রদত্ত এই আহার্য হতে ভাল ভাল 
বস্তু তোমরা আহার কর, কিন্তু সীমালংঘন করো না । বিনা প্রয়োজনে বা 
হারাম পন্থায় তা গ্রহণ করো না । অন্যথায় আমার ক্রোধ অবতারিত হবে। 
আর যার উপর আমার ক্রোধ অবতারিত হয়, বিশ্বাস রেখো যে, সে বড়ই 
হতভাগ্য ৷ 

হযরত শাফী ইবনু মা'নে (রঃ) বলেন যে, জাহান্রামের মধ্যে একটি উচু 
হবে । জিঞ্জীর রাখার জায়গায় পর্যন্ত পৌঁছতে তার চল্লিশ বছর সময় লাগে। 
এই আয়াতের অর্থ এটাই যে, সে গর্তে পড়ে গেল৷ 

মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল তার উপর যে তাওবা 
করে;ঈমান আনে, সৎকর্ম করে ও সৎপথে অবিচলিত থাকে। 

বানী ইসরাঈলের মধ্যে যারা গো-বৎসের পূজা করেছিল, তাদের তাওবার 
পর আল্লাহ তাআ’*লা তাদেরকেও ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। মোট কথা, কেউ 
যদি কুফরী, শিরক, পাপকার্য এবং নাফরমানী করার পর আল্লাহর ভয়ে তা 
পরিত্যাগ করে তবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে থাকেন। তবে অন্তরে বিশ্বাস 
রাখা এবং সৎ আমল করা অপরিহার্য কর্তব্য । আর থাকতে হবে সৎপথে এবং 
কোন সন্দেহ পোষণ করতে হবে না।সুন্নাতে রাসূল (সঃ) এবং সাহাবীদের 
(রাঃ) রীতি নীতির অনুসরণ করতে হবে এবং এতে সওয়াবের আশা রাখতে 
হ্বে। 

এখানে 5 শব্দটি খবরের (বিধেয়ের) উপর বিন্যস্ত করার জন্যে আনয়ন 
করা হয়েছে। 

যেমন মহান আল্লাহ বলেছেনঃ 

% ze 38/422 Go dls 
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৮৩। হে মূসা (আঃ)! তোমার 
সম্প্রদায়কে পশ্চাতে ফেলে 
তোমাকে ত্বরা করতে বাধ্য 
করলো কিসে? 


৮৪। সে বললোঃ এই তো তারা 
আমার পশ্চাতে এবং হে আমার 
প্রতিপালক! আমি তব্রায় 
আপনার নিকট আসলাম, 
আপনি সন্তুষ্ট হবেন এই জন্যে । 


৮৫ তিনি বললেনঃ আমি তোমার 
তোমার চলে আসার পর এবং 
সামেরী তাদেরকে পথত্রন্ট 
করেছে। 


৮৬। অতঃপর মূসা (আঃ) তার 
সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল 
ক্রুব্ধ ও ক্ষু্ধ হয়ে; সে বললোঃ 
হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের 
প্রতিপালক কি তোমাদেরকে এক 
উত্তম প্রতিশ্্্তি দেন নাই? 
তবে কি প্রতিশ্চুত কাল 
তোমাদের নিকট সুদীর্ঘ হয়েছে, 
না তোমরা চেয়েছো তোমাদের 
প্রতি আপতিত হোক তোমাদের 
প্রতিপালকের ক্রোধ, যে কারণে 
তো তোমাদের আমার প্রতি 


২৭২ 


পারাঃ ১৬ 
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সুরাঃ তা-হা ২০ 


৮৭ । তারা বললোঃ আমরা তোমার 
প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার স্বেচ্ছায় 
ভঙ্গ করি নাই; তবে আমাদের 


লোকের অলংকারের বোঝা এবং 
আমরা তা অগ্নি কুণ্ডে নিক্ষেপ 
নিক্ষেপ করে। 


৮৮। অতঃপর সে তাদের জন্যে 
গড়লো এক গো-বৎস, এক 
অবয়ব, যা হাম্বা রব করতো; 
তারা বললোঃ এটা তোমাদের 
মা'বৃদ এবং মূসার (আঃ) মা'বুদ, 
কিন্তু মূসা (আঃ) ভুলে গেছে। 
৮৯। তবে কি তারা ভেবে দেখে 
না যে, ওটা তাদের কথায় সাড়া 
দেয় না এবং তাদের কোন ক্ষতি 
অথবা উপকার করবার ক্ষমতাও 
রাখে না? 
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মূসা (আঃ) যখন বানী ইসরাঈলসহ সমুদ্র অতিক্রম করেন তখন 
তাদেরকে নিয়ে সেখান থেকে যাত্রা শুরু করে দেন। তাদেরকে নিয়ে তিনি 
এমন এক জায়গায় পৌঁছেন যেখানে লোকেরা প্রতিমাসমূহের খাদেম হয়ে 
বসেছিল। তা দেখে বানী ইসরাঈল হযরত মূসাকে(আঃ) বলেঃ “হে 
মূসা(আঃ)! এদের মত আমাদের জন্যেও আপনি কোন মা'বৃদ নির্ধারণ করে 
দিন।!” উত্তরে হযরত মূসা (আঃ) তাদেরকে বলেনঃ “তোমরা তো খুবই 
অজ্ঞলোক ৷ এরা তো ধ্বংস প্রাপ্ত লোক এবং তাদের ইবাদতও বাতিল ।” 
অতঃপর আশ্নাহ তাআ’লা হযরত মুসাকে (আঃ) ত্রিশ দিন রোযা রাখার 
নির্দেশ দেন। তারপর তা বাড়িয়ে দিয়ে চল্লিশ দিন করা হয়। তিনি দিন রাত 
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রোযার অবস্থায় থাকতেন । অতঃপর তাড়াতাড়ি তিনি তৃর পর্বতের দিকে 
গমন করেন এবং বানী ইসরাঈলের উপর তাৱভাহ হারবকে আত 
প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। আল্লাহ তাআ'লা তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ “হে মুসা 
(আঃ)! তোমার সম্প্রদায়কে পশ্চাতে ফেলে তোমাকে ত্বরা করতে বাধ্য 
করলো কিসে?’’ উত্তরে তিনি বললেনঃ “এই তো আমার পশ্চাতে তারা 
রয়েছে এবং হে আমার প্রতিপালক! আমি তাড়াতাড়ি করে আপনার নিকট 
আসলাম, আপনি সন্তুষ্ট হবেন এই জন্যে ৷” তখন আল্লাহ তাআ'লা তাকে 
বললেনঃ “হে মূসা (আঃ)! তোমার চলে আসার পর আমি তোমার 
সম্প্রদায়কে পরীক্ষায় ফেলেছি এবং সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। তারা 
গো-বহসের পূজা শুরু করে দিয়েছে। 


ইসরাঈলী পুস্তক সমূহে আছে যে, সামেরীর নামও হারূুণ ছিল। হযরত 
মূসাকে (আঃ) দান করার জন্যে তাওরাতের ফলক লিখে নেয়া হয়েছিল। 
যেমন আল্লাহ তাআ'’লা বলেনঃ 
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অর্থাৎ “আমি তার জন্যে ফলকে সর্ববিষয়ের বর্ণনা এবং সবকিছুর বিস্তারিত 
বিবরণ লিখে দিয়েছিলাম এবং বলেছিলামঃ ওটাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং 
তোমার কওমকেও বলে দাও যে, তারা যেন উত্তমরূপে ওর উপর আমল করে; 
আমি তোমাদেরকে সত্বরই ফাসেকদের পরিণাম প্রদর্শন করবো ৷” (৭৪ ১৪৫) 


হযরত মূসা (আঃ) যখন স্বীয় কওমের শির্কপূর্ণ কাজের খবর পেলেন 
তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং ক্রোধ ও ক্ষোভের অবস্থায় সেখান 
থেকে ফিরে আসলেন তিনি দেখতে চান যে, তার কওমের লোকেরা আল্লাহ 
তাআ'’লার অসংখ্য নিয়ামত রাশি লাভ করার পরেও এরূপ কঠিন অজ্ঞতাপূর্ণ 
ও শির্কজনিত কাজ করেছে? অতঃপর তিনি অত্যন্ত ক্রন্ধ ও ক্ষুব্ধ অবস্থায় 
তার কওমের কাছে এসে বললেনঃ “হে আমার সম্প্রদায় তোমাদের 
প্রতিপালক কি তোমাদেরকে এক উত্তম প্রতিশ্ৃতি দেন নাই? তোমাদেরকে 
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কি তিনি বড় বড় নিয়ামত দান করেন নাই? কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই 
তোমরা তার নিয়ামতসমূহ ভুলে বসলে? তবে কি তোমরা চাচ্ছ যে, 
তোমাদের প্রতি আপতিত হোক তোমাদের প্রতিপালকের ক্রোধ, যে কারণে 
তোমরা আমার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে?” তার কওম তখন তার 
কাছে ওজর পেশ করে বললোঃ “আমরা এই কাজ নিজেদের ইচ্ছায় করি 
নাই । প্ৰকৃত ব্যাপার এই যে, ফিরাউনীদের যে সব অলংকার আমাদের নিকট 
ছিল সেগুলি নিক্ষেপ করাই আমরা ভাল মনে করলাম । সুতরাং আমরা 
সবকিছুই আল্লাহর ভয়ে নিক্ষেপ করে দিলাম ৷””একটি রিওয়াইয়াতে আছে 
যে, স্বয়ং হযরত হারূণ (আঃ) একটি গর্ত খনন করে তাতে আগুন জ্বালিয়ে 
দেন এবং বানী ইসরাঈলকে নির্দেশ দেন যে, তারা যেন সমস্ত অলংকার এ 
গর্তে নিক্ষেপ করে। হযরত হারূণের (আঃ) ইচ্ছা ছিল যে, সমস্ত অলংকার 
এক জায়গায় জমা হয়ে যাবে এবং গলে গিয়ে একটা জমাট পাথরের রূপ 
ধারণ করবে। তারপর যখন হযরত মূসা (আঃ) ফিরে আসবেন তখন তিনি 
যা বলবেন তাই করা হবে। সামেরী তাতে এ মুষ্টিও নিক্ষেপ করেছিল যা সে 
আল্লাহর দূতের নিদর্শন হতে পূর্ণ করে নিয়েছিল এবং হযরত হারূণকে (আঃ) 
বলেছিলঃ ‘“‘আপনি আল্লাহ তাআ'’লার নিকট প্রার্থনা করুন যেন তিনি আমার 
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।” হযরত হারূণ (আঃ) তো আর তার মনের কথা 
জানতেন না, তাই তিনি প্রার্থনা করেন। সে ইচ্ছা করে যে, ওর থেকে যেন 
একটা গো-বৎস নির্মিত হয়ে যায় এবং ওর থেকে যেন বাছুরের মত শব্দও 
বের হয়। ওটা তাই হয়ে যায় এবং বানী ইসরাঈলের পরীক্ষার কারণ হয়ে 
দাড়ায় । এ কারণেই মহান আল্লাহ বানী ইসরাঈলের কথা উদ্ধৃত করে বলেনঃ 
“সামেরীও তা নিক্ষেপ করে। 

একবার হযরত হারূন (আঃ) সামেরীর পার্শ্ব দিয়ে গমন করেন। এঁ সময় 
সে এঁ গো-বৎসটি ঠিকঠাক করছিল। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ “ওটা কি 
করছো?” সে উত্তরে বলেঃ “এমন জিনিস তৈরী করছি যা ক্ষতি সাধন করে, 
কিন্তু উপকার করে না” তিনি দূআ’ করেনঃ “হে আল্লাহ! তাকে আপনি 
এরূপই করে দিন।” অতঃপর তিনি সেখান হতে চলে যান। সামেরীর দুআ'য় 
ওটা গো-বৎস হয়ে যায় এবং ওর থেকে শব্দও বের হতে থাকে । বানী 
ইসরাঈল বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যায়। এবং ওর পূজা করতে শুরু করে। ওর 
একটি শব্দের সময় তারা ওর সামনে সিজদায় পড়ে যেতো এবং আর একটি 
শব্দের সময় সিজদা হতে মাথা উঠাতো। এই দলটি অন্যান্য 
মুসলমানদেরকেও পথ ভ্রষ্ট করতে থাকে। তারা তাদেরকে বলেঃ “আসল 
মা’বৃদ এটাই ৷ হযরত মূসা (আঃ) ভুল করে তার অনুসন্ধানে অন্য জায়গায় 
চলে গেছেন। তিনি এটা বলতে ভুলে গেছেন যে, এটাই তোমাদের মা'বুদ।” 
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এ লোকগুলি খাদেমরূপে ওর সামনে বসে পড়ে । তাদের অন্তরে এর মুহববত 
জমে ওঠে ৷ অর্থ এও হতে পারে যে, সামেরী নিজের সত্য ও সঠিক মা’বুদকে 
এবং নিজের পবিত্র দ্বীন ইসলামকে ভূলে বসেছিল । সে এতো নির্বোধ যে, এ 
বাছুর যে একেবারে নিজীবি এটুকুও সে বুঝতে পারে নাই । ওটা তো 
তাদেরকে কোন কথার জবাব দিতে পারে না এবং কিছু শুনতেও পায় না। 
দুনিয়া ও আখেরাতের কোন কাজের তার অধিকার নেই এবং লাভ ও ক্ষতি 
করারও তার কোন ক্ষমতা নেই । তার থেকে যে শব্দ বের হয় ওর একমাত্র 
কারণ তো এই যে, তার পিছনের ছিদ্র দিয়ে বায়ু প্রবেশ করে এবং সামনের 
ছিদ্র দিয়ে বের হয়ে যায়। ওটারই শব্দ হয়। তারা ছিল কতো নির্বোধ যে, 
ছোট পাপ হতে বাচবার জন্যে তারা বড় পাপ করে বসলো ৷ ফিরাউনীদের 
আমানত হতে মুক্ত হতে গিয়ে তারা শির্ক করে বসলো । এর দৃষ্টান্ত তো 
এটাই হলো যে, কোন এক ইরাক'বাসী হযরত আবদুল্লাহ ইবনু উমারকে 
(রাঃ) জিজ্ঞেস করেঃ “কাপড়ে যদি মশার রক্ত লেগে যায় তবে নামায হবে 
কি হবে না?” তিনি উত্তরে জনগণকে বলেনঃ “তোমরা ইরাকবাসীদের 
ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য কর, তারা রাসূলুল্লাহর (সঃ) প্রিয়তমা কন্যা হযরত 
ফাতেমার (রাঃ) কলেজার টুকরা হযরত হুসাইনকে (রাঃ) হত্যা করেছে, 


৯০। হারূণ (আঃ) তাদেরকে ১, ৪222/2০4০ 
পূর্বেই বলেছিলঃ হে আমার ৩১১4/5 ১; (৭. ) 
সম্প্রদায়! এটা দ্বারা তো শুধু 3 CS 2412297 2 


তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলা > 0 
2 if 5, / 
হয়েছে; তোমাদের প্রতিপালক EEE EL ) Oe 


দয়াময়, সুতরাং তোমরা আমার 2 27 "ss (2 Ef 
অনুসরণ কর এবং আমার ০৩5%! bl srl 


আদেশ মেনে চল। 
৯১। তারা বলেছিলঃ আমাদের £*" Cr 6 0) 


নিকট মূসা (আঃ) ফিরে না [| le AS LS 
আসা পর্যন্ত আমরা এর পৃজ্া i 
হতে কিছুতেই বিরত হবো না। Os 


24/7/4290 24 23 
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আল্লাহ তাআলা খবর দিচ্ছেন যে, হযরত মুসার (আঃ) ফিরে আসার 
পূর্বেই হযরত হারূন (আঃ) বানী ইসরাঈলকে অনেক বুঝিয়েছিলেন। তিনি 
না। তিনি সবকিছুরই খালেক ও মালেক । সবারই ভাগ্য নির্ধারণকারী তিনিই । 
মর্যাদা সম্পন্ন আরশের তিনিই মালিক। তিনি যা চান তাই করতে পারেন। 
তোমরা আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাদেরকে যা করতে বলি তা কর এবং 
যা থেকে নিষেধ করি তা হতে বিরত থাকো” কিন্তু এ উদ্ধত ও হঠকারী 
লোকগ্তলি উত্তরে বললোঃ “মূসা (আঃ) ফিরে এসে আমাদেরকে নিষেধ 
করলে আমরা মেনে নিবো । কিন্তু তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এই বাছুর 
পূজা হতে বিরত হবো না” সুতরাং তারা হযরত হারূণের কথা প্রত্যাখ্যান 
করলো, তার সাথে বিবাদ করলো এবং তাঁকে হত্যা করতেও প্রস্তুত হয়ে গেল । 


৯২। মুসা (আঃ) বললোঃ হে ee EEN 
হারূণ (আঃ)! তুমি যখন $৯০ ৬১ S24 JG (Av) 


দেখলে যে, তারা পথল্রষ্ট হয়েছে lie iL 
তখন কিসে তোমাকে নিবৃত্ত OG nt 
যা EAI ASS (৭৮) 

৯৩। আমার অনুসরণ হতে? তবে 2 
কি তুমি আমার আদেশ অমান্য 0s 
করলে? 


৯৪। হারূণ (আঃ) বললোঃ হে +৮ ১০১ J৮ (৭৫) 


আমার সহোদর! আমার শ্বশ্ক ও +422 ?/ বরণ? পঃ 
| [Ns cl 
কেশ ধরে আকর্ষণ করো না; - ৫515 + এচ 


Aaa rr 2A A228 Id I 
w 


আমি আশংকা করেছিলাম যে, Ed sd Ud 
তুমি বলবেঃ তুমি বানী ২,০১০ 2-০০৪ f 
ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি SEIS 
করেছো ও আমার বাক্য পালনে 1 
যত্নবান হও নাই । 0.52 
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হযরত মূসা (আঃ) ভীষণ ক্রোধ ও ক্ষোভের অবস্থায় ফিরে এসেছিলেন। 
তাওরাত লিখিত ফলক তিনি মাটিতে নিক্ষেপ করেন এবং নিজের ভাই 
হারূণের (আঃ) দিকে কঠিন রাগান্বিত অবস্থায় এগিয়ে যান এবং তার মাথার 
চুল ধরে নিজের দিকে টানতে থাকেন। এর বিস্তারিত বিবরণ সূরায়ে 
আ'’রাফের তাফসীরে গত হয়েছে । সেখানে এ হাদীসটিও বর্ণিত হয়েছে যে, 
শোনা খবর দেখার মত নয়। হযরত মূসা (আঃ) তার ভাই ও স্থলাভিষিক্ত 
হযরত হারূণকে (আঃ) তিরস্কার করতে শুরু করেন যে, এ মূর্তি পূজা শুরু 
হবার সময়ই কেন তিনি তাকে খবর দেন নাই? তবে কি তিনি তার আদেশ 
অমান্য করেছেন।” তিনি তাকে আরো বলেনঃ “আমি তো তোমাকে পরিষ্কার 
ভাবে বলে দিয়েছিলাম যে, তুমি আমার কওমের মধ্যে আমার 
স্থলাভিষিক্তরূপে কাজ করবে, তাদেরকে সংশোধিত করবে এবং ফাসাদ ও 
বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের কথা মোটেই মানবে না? হযরত হারূণ (আঃ) উত্তরে 
বলেনঃ “হে আমার মায়ের পুত্র!'” একথা তিনি এজন্যেই বলেছিলেন যাতে 
হযরত মূসার (আঃ) তার উপর দয়া ও মমতা হয়। এটা নয় যে, তাদের 
পিতা আলাদা ছিলেন। তাদের উভয়েরই পিতাও একই এবং মাতাও একই । 
তারা ছিলেন একেবারে সহোদর ভাই । হযরত হারূণ (আঃ) ওজর পেশ করে 
বলেনঃ “আমি এটা মনেও করেছিলাম যে, আপনার কাছে গিয়ে আপনাকে এ 
সংবাদ অবহিত করি। কিন্তু আবার চিন্তা করলাম যে, এদেরকে এভাবে ছেড়ে 
চলে যাওয়া উচিত হবে না। কেননা, এতে আপনি হয়তো অসন্তুষ্ট হতেন 
এবং বলতেনঃ “কেন তুমি এদেরকে ছেড়ে গেলে? হযরত ইয়াকুবের (আঃ) 
সন্তানদের মধ্যে কেন তুমি বিচ্ছিন্নতা আনয়ন করলে? এবং যা তোমাকে 
বলে গিয়েছিলাম কেন তুমি তা পালন কর নাই ৷” প্রকৃত ব্যাপার এই যে, 
হযরত হারূণ (আঃ) ছিলেন হযরত মূসার (আঃ) অত্যন্ত অনুগত । তিনি 
হযরত মুসাকে (আঃ) অত্যন্ত সম্মান করতেন এবং তার মর্যাদার প্রতি 
বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতেন। 


EE BMC NOES OE MEE 
৯৬। সে বললোঃ আমি oS 
অতঃপর Le TE Sri JG OAS) 
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নিক্ষেপ করেছিলাম, আর আমার (3423 #22 
গা £ LS HWE Lo 
করেছিল এইরূপ করা । Ose sD IS; 
৯৭। মুসা (আঃ) বললোঃ দূর 054930 5 (4৮) 
হও, তোমার জীবদ্দশায় তোমার _, ,» TEES 
জন্যে এটাই রইলো যে, তুমি J ০১৮! = 
বলবেঃ আমি অস্পৃশ্য এবং NERA TAT A 
| BUNS (EP 
তোমার জন্যে রইলো এক NGS MAGE 
নির্দিষ্ট কাল, তোমার বেলায় Ge Efe ঢু od 
যার ব্যতিক্রম হবে না এবং ১,১, ০27 >. 
তুমি তোমার সেই মা'বৃদের $4 ৩১৯ $১! 
G7 dls zw yh Ge iD 
প্রতি লক্ষ্য কর যার পূজায় তুমি EP 8 Zaz 


b 


রত ছিলে; আমরা ওকে জ্বালিয়ে 
দিবই, অতঃপর ওকে বিক্ষিপ্ত ols dl ss 
করে সাগরে নিক্ষেপ করবই । 2h 2291 ws 


৯৮। তোমাদের মা'ব্দ তো শুধু 


w Bd a RI Ld 4 El A 
মাত্র আল্লাহই যিনি ছাড়া অন্য 1892১105 
কোন মা’বৃদ নেই, তার জ্ঞান Gon tr 
সর্ববিষয়ে ব্যাস্ত । OE LS 


হযরত মূসা (আঃ) সামেরীকে জিজ্ঞেস করেনঃ “হে সামেরী! এটা করতে 
তোমাকে কিসে উদ্বুদ্ধ করেছে?” হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এ 
লোকটি আহ্‌লে বাজিরমার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তার কওম গরু-পৃজারী ছিল। তার 
অন্তরেও গরুর মূহব্বত ঘর করে নেয়। সে বাহ্যিকভাবে বানী ইসরাঈলের 
সাথে ঈমান এনেছিল। তার নাম ছিল মূসা ইবনু মযুফ্‌র । একটি রিওয়াইয়াতে 
আছে যে, সে কিরমানের অধিবাসী ছিল। আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, 
তার গ্রামের নাম ছিল সামেরা । সে হযরত মূসার (আঃ) প্রশ্নের উত্তরে বলেঃ 
‘ফিরাউনকে ধ্বংস করার জন্যে যখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) আগমন করেন 
তখন আমি তার ঘোড়ার খুরের নীচে হতে কিছুটা মাটি উঠিয়ে নিই ৷” 
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অধিকাংশ তাফসীরকারদের মতে প্রসিদ্ধ কথা এটাই ৷ হযরত আলী (রাঃ) 
হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) এসে যখন হযরত মুসাকে 
(আঃ) আকাশে উঠিয়ে নিয়ে যেতে উদ্যত হন তখন সামেরী এটা দেখে 
নেয়। তাড়াতাড়ি সে তার ঘোড়ার খুরের নীচের মাটি উঠিয়ে নেয়। হযরত 
জিবরাঈল (আঃ) হযরত মুসাকে (আঃ) আকাশ পর্যন্ত উঠিয়ে নিয়ে যান। 
আল্লাহ তাআ’লা তাওরাত লিখেন। হযরত মূসা (আঃ) কলমের লিখার শব্দ 
শুনতে পান। কিন্তু যখন তিনি তার কওমের র অবস্থা জানতে পারেন 
তখন তিনি নীচে নেমে এসে এ বাছুরটিকে জ্বালিয়ে দেন। * 


এ এক মুষ্টি মাটিকে সে বানী ইসরাঈলের জমাকৃত অলংকারের পোড়ার 
সময় তাতে নিক্ষেপ করে দেয়। ওটা তখন বাছুরের রূপ ধারণ করে। ওর 
ভিতর ফাকা ছিল বলে ওর মধ্য দিয়ে বাতাস যাওয়া-আসা করতো এবং এর 
ফলে একটা শব্দ বের হতো । হযরত জিবরাঈলকে (আঃ) দেখেই সে মনে 
মনে বলেঃ “আমি তার ঘোড়ার খুরের নীচে হতে মাটি উঠিয়ে নিবো । এই 
মাটি গর্তে নিক্ষেপ করলে আমি যা চাইবো ওটা তাই হয়ে যাবে।”এ 
সময়েই তার অঙ্গুলীগুলি শুকিয়ে গিয়েছিল । বানী ইসরাঈল যখন দেখলো 
যে, তাদের কাছে ফিরাউনীদের অলংকারাদি রয়ে গিয়েছে এবং তারা ধ্বংস 
হয়ে গেছে, সুতরাং এগ্ডলো তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া আর সম্ভব নয়। তখন 
তারা চিন্তিত হয়ে পড়লো । সামেরী বললোঃ “দেখো, এই কারণেই, 
তোমাদের উপর বিপদ আপতিত হয়েছে। কাজেই এগ্ডলো জমা করে তাতে 
আগুন লাগিয়ে দাও ৷” তারা তাই করলো । যখন ওগুলো আগুনে গলে গেল 
তখন তার মনে হলো যে, এ মাটি ওতে নিক্ষেপ করবে এবং ওর দ্বারা গো 
বৎসের আকৃতি বানিয়ে নেবে। তাই হয়ে গেল । সে তখন বানী ইসরাঈলকে 
বললোঃ “এটাই তোমাদের ও মূসার (আঃ) মা'’বুদ।” আল্লাহ তাআ'লা তার 
এই জবাবই এখানে উদ্ধৃত করেছেনঃ “আমি ওটা নিক্ষেপ করেছিলাম এবং 
আমার মন আমার জন্যে শোভন করেছিল এইরূপ করা” তখন হযরত মুসা 
(আঃ) তাকে বললেনঃ “দূর হও । তোমার জীবদ্দশায় তোমার জন্যে এটাই 
রইলো যে, তুমি বলবে, আমি অস্পৃশ্য এবং তোমার জন্যে রইলো এক 
নির্দিষ্ট কাল, তোমার বেলায় যার ব্যতিক্রম হবে না। আর তুমি তোমার যে 
মা’বূদের পূজায় রত ছিলে তার প্রতি লক্ষ্য কর যে, আমরা ওকে জ্বালিয়ে 
দিবই, অতঃপর ওকে বিক্ষিপ্ত করে সাগরে নিক্ষেপ করবই ৷” এইরূপ করার 
ফলে এ স্বর্ণ নির্মিত বাছুরটি এভাবেই পুড়ে গেল। যে ভাবে রক্ত মাংসের 
বাছুর পুড়ে যায়। তারপর ওর ছাইকে প্রখর বাতাসের দিনে সমুদ্রে উড়িয়ে 
দেয়া হয়। 


১. এই হাদীসের সনদ দুর্বল । 
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বর্ণিত আছে যে, সামেরী তার সাধ্যমত বানী ইসরাঈলের মহিলাদের 
নিকট হতে অলংকারাদি গ্রহণ করেছিল এবং ওগ্ুলি দিয়ে বাছুর তৈরী 
করেছিল। ওটাকেই হযরত মূসা (আঃ) জ্বালিয়ে দিয়ে ওর ভম্ম সমুদ্রে উড়িয়ে 
দিয়েছিলেন। যেই ওর পানি পান করেছিল। তারই চেহারা হল্দে বর্ণ ধারণ 
করেছিল । এর মাধ্যমেই সমস্ত বাছুর পূজারীর পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল । তারা 
তখন তাওবা করে এবং হযরত মুসাকে (আঃ) বলেঃ '‘আমাদের তাওবা 
কবৃূল হওয়ার উপায় কি?” তখন তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, তারা যেন 
একে অপরকে হত্যা করে। এর পূর্ণ বর্ণনা ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছে। 

অতঃপর হযরত মূসা (আঃ) তাদেরকে বলেনঃ “তোমাদের মা'বুদ এটা 
নয়। ইবাদতের যোগ্য তো একমাত্র আল্লাহ। বাকী সমস্ত জগত তার 
মুখাপেক্ষী এবং তার অধীনস্থ । সব কিছুরই তার অবগতি রয়েছে । তার জ্ঞান 
সমস্ত সৃষ্টজীবকে ঘিরে রেখেছে সমস্ত জিনিসের সংখ্যা তার জানা আছে। 
এক অনুপরিমাণ জিনিসও তার জ্ঞানের বাইরে নেই ৷ প্রত্যেক পাতা ও 
প্রত্যেক দানার তিনি খবর রাখেন। তার কাছে রক্ষিত কিতাবে সব কিছুই 
বিদ্যমান রয়েছে। যমীনের সমস্ত জীবকে তিনিই আহার্য দান করে থাকেন। 
- প্রত্যেকের জায়গা তার জানা আছে। ত য় 
আছে । এই ধরনের আরো বনু আয়াত রয়েছে। 


৯৯ । পূর্বে যা ঘটেছে তার সংবাদ L227 $I, 

আমি এভাবে তোমার নিকট 4 ০ 43 (৭৭) 
এপপ্টব পল লত 24 “ৰ 2 

বিবৃত করি এবং আমি আমার be ০s 

নিকট হতে তোমাকে দান 


E +2, te > 


১০০। এটা হতে যে বিমুখ হবে BLE DAI.) 
সে কিয়ামতের দিনে মহা ভার /\ 2 0232023 2, 
বহন করবে। Ub id bn 


As 2, bl 
১০১। তাতে তারা স্থায়ী হবে এবং ILS as HAS 0.) 
কিয়ামতের দিন এই বোঝা V2 0)2 2/237 


তাদের জন্যে কত মন্দ! > dl 2 
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আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নবী হযরত মুহাম্মদকে (সঃ) বলছেনঃ যেমন আমি 
মূসার (আঃ) ঘটনাকে প্রকৃতরূপে তোমার সামনে বর্ণনা করে দিয়েছি, 
করেছি। আমি তোমাকে মহান কুরআন দান করেছি ইতিপূর্বে কোন নবীকে 
এর চেয়ে বেশী পূর্ণতা প্রাপ্ত, বেশী অর্থবহ এবং বেশী বরকতময় কিতাব 
প্রদান করা হয় নাই । এই কুরআন কারীমই হচ্ছে সবচেয়ে বেশী উন্নতমানের 
কিতাব। এর মধ্যে অতীতের ঘটনাবলী, ভবিষ্যতের কার্যাবলী এবং প্রতিটি 
কাজের পদ্থা বর্ণিত হয়েছে। যারা এটাকে মানে না, এর থেকে বিমুখ হয়, এর 
আহকাম হতে পালিয়ে যায় এবং এটাকে বাদ দিয়ে অন্য কিছুতেই হিদায়াত 
অনুসন্ধান করে সে পথভ্রষ্ট এবং জাহান্লামী । কিয়ামতের দিন সে নিজের বোঝা 
নিজেই বহন করবে এবং ওটা হবে খুবই মন্দ বোঝা । যে এর সাথে কুফরী 
করবে সে জাহাব্লামে যাবে। কিতাবী হোক বা গায়ের কিতাবী হোক, আরবী 
হোক বা আজমী হোক যেই এটাকে অস্বীকার করবে সেই জাহান্রামী হবে। 
যেমন ঘোষিত হয়েছেঃ 


২৮২ 


wd AAI A A 232 > 
SAAS ISS, 
অর্থাৎ “আমি এর দ্বারা তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন ও সতর্ক করছি এবং 
তাদেরকেও যাদের কাছে এটা পৌঁছবে” (৬ঃ ১৯) সুতরাং এর অনুসরণকারী 
হিদায়াতপ্রাপ্ত এবং এর বিরোধিতাকারী পথভ্রষ্ট ও হতভাগ্য । দুনিয়াতেও সে 
ধ্বংস হলো এবং আখেরাতেও হবে সে জাহান্রামী । এ আযাব থেকে সে কখনো 
মুক্তি ও পরিত্রাণ ও পাবে না এবং সেখান থেকে পালিয়ে যেতেও সক্ষম হবে 
না । সেই দিন তারা যে বোঝা বহন করবে তা হবে খুবই মন্দ বোঝা । 


১০২। যে দিন শিংগার ফুৎকার 
দেয়া হবে সেই দিন আমি 
অপরাধীদেরকে দৃষ্টিহীন অবস্থায় 
সমবেত করবো। 

১০৩। তারা নিজেদের মধ্যে চুপি 
চুপি বলাবলি করবেঃ তোমরা 
মাত্র দশ দিন অবস্থান 
করেছিলে। 
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১০৪। তারা কি বলবে তা আমি + +» 24224 
Es HE Lo (\. 
ভাল জ্ঞানি, তাদের মধ্যে যে SE) 


IE EEE EN ER 
অপেক্ষাকৃত সৎপথে ছিল, সে ok ode 
বলবেঃ তে মরা মাত্র একদিন G27 ied] 222% 2» 273 
অবস্থান করেছিলে। 6S Id sie 


ee EE afm 
কি জিনিস?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “ওটা এমন একটা শিংগা যাতে ফুৎকার 
দেয়া হবে। ওর বেড় হবে আসমান ও যমীনের স'মান। হযরত ইসরাফীল 
(আঃ) তাতে ফুঁ দিবেন।” অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) বলেছেনঃ “‘আমি কিরূপে শান্তি লাভ করবো? অথচ শিংগায় 
ফুৎকারদানকারী শিংগায় মুখ লাগিয়ে কপাল ঝুঁকিয়ে রয়েছেন এবং আল্লাহর 
হুকুমের শুধু অপেক্ষায় রয়েছেন।” জনগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ “হে আল্লাহর 
A Ml SL ALL Sloe, 

|| 


(25,7, BE 


CHS IE SLD EES 


অর্থাৎ “আমাদের জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মকর্তা, আমরা 
আল্লাহর উপর ভরসা করেছি ।” 


মহামহিমান্বিত আগ্লাহ বলেনঃ সেই দিন আমি অপরাধীদের অব 
স্থায় সমবেত করবো । তারা তাদের পরস্পরের মধ্যে চুপি চুপি বলাবলি 
করবেঃ আমরা দুনিয়ায় মাত্র দশ দিন অর্থাৎ অতি অল্প সময় অবস্থান করেছি। 
আমি তাদের এ গোপন কথাবার্তাও সম্যক অবগত আছি । তাদের মধ্যে যে 
অপেক্ষাকৃত সৎপথে ছিল সে বলবেঃ আমরা মাত্র একদিন অবস্থান 
করেছিলাম । মোট কথা, কাফিরদের কাছে দুনিয়ার জীবন অতি অন্প সময় বলে 
মনে হবে। ওঁ সময় তারা শপথ করে করে বলবেঃ “আমরা তো দুনিয়ায় শুধু 
এক ঘন্টাকাল কাটিয়েছি । অন্য এক জায়গায় রয়েছেঃ 


2৯% LL SAAN MA 2» Brin IITA soe 


iis ASSIS EEN AE SE CES) 


অর্থাৎ “আমি কি তোমাদেরকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করার মত বয়স প্রদান 
করেছিলাম না? তোমাদের কাছে তো ভয় প্রদর্শকও এসেছিল?” (৩৫৪ ৩৭) 
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- আর এক জায়গায় আল্লাহ তাআ’লা বলেনঃ “তোমরা যমীনে কতকাল অব 
স্থান করেছিলে? (উত্তরে) তারা বলবেঃ “একদিন বা একদিনের কিছু অং! 
(আমরা অবস্থান করেছিলাম ।'” আসলে আখেরাতের তুলনায় দুনিয়া এরূপই 
বটে কিন্তু তোমরা যদি এটা জানতে বা বুঝতে তবে এই অস্থায়ী জগতকে 
এ স্থায়ী জগতের উপর কখনো প্রাধান্য দিতে না, বরং এই দুনিয়াতেই 
তোমরা আখেরাতের পূঁজি সংগ্রহ করে নিতে । 


১০৫। তারা তোমাকে পর্বত সমূহ LB 4 | 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তুমি Jf or Lis (0) 


22> 3wd LP 20 337 


ASA LAL 


বলঃ আমার প্রতিপালক len 

ওগ্তলিকে সমূলে উৎপাটন করে 7 

বিক্ষিপ্ত করে দিবেন। ict EE OEE Cs) 
১০৬। অতঃপর তিনি ওকে J 4,2 

পরিণত করবেন মসৃণ সমতল i eta 

ময়দানে। # 2, Pd [ 

Lye GS SY (NV) 

১০৭। যাতে তুমি বক্ৰতা ও Yrs 

উচ্চতা দেখবে না। oll, 


১০৮ সেই দিন তার আহ্বান- 22 69. > 
কারীর অনুসরণ করবে, এই um En ON 
ব্যাপারে এদিক ওদিক করতে CEA 2’ ) 
পারবে না; দয়াময়ের সামনে > 
সব শব্দ স্ত্ধ হয়ে যাবে; ১৩25-৮৩ ০০) 
সুতরাং মৃদু পদধ্বনি ছাড়া তুমি OL 6 9327 

ah Yl Ro 
কিছুই শুনবে না। Oona 


আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নবীকে (সঃ) বলছেনঃ তোমাকে জনগণ জিজ্ঞেস 
করছে যে, কিয়ামতের দিন এই পাহাড়গুলি বাকী থাকবে কি না? তুমি উত্তরে 
তাদেরকে বলে দাওঃ আমার প্রতিপালক ওগুলিকে সমূলে উৎপাটন করে 
বিক্ষিপ্ত করে দিবেন । ওগুলি চলছে, ফিরছে বলে মনে হবে এবং শেষে চূর্ণ 
বিচূর্ণ হয়ে যাবে। অতঃপর তিনি ওকে পরিণত করবেন মসৃণ সমতল 
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ময়দানে । £ 3 শব্দের অর্থ হলো মসৃণ সমতল ময়দান এবং ০১০ 
শব্দকে ওরই গুরত্বের জন্যে আনা হয়েছে। আবার ‘২৭% ৩ এর অর্থ বর্ধন 
হীন যমীনও হয়। কিন্তু প্রথম অর্থটি উৎকৃষ্টতর। আর দ্বিতীয় অর্থটিও 
অপরিহার্য । না যমীনে কোন উপত্যকা থাকবে, না কোন টিলা থাকবে, না 
থাকবে, উঁচু-নীচু । এই ভীতিপ্রদ অবস্থার সাথে সাথেই এক শব্দকারী শব্দ 
করবে। সমস্ত সৃষ্টজীব এ শব্দের পিছনে ছুটবে । দৌড়তে দৌড়তে হুকুম 
অনুযায়ী একদিকে চলতে থাকবে। এদিক ওদিকও হবে না এবং বক্র পথেও 
চলবে না । হায়! দুনিয়ায় যদি এই ব্যবহার ও চলন থাকতো এবং আল্লাহর 
আদেশ নিষেধ মেনে চলা হতো! কিন্তু সেই দিন এই ব্যবহার ও চালচলন 
কোন কাজে আসবে না।সেই দিন তো মানুষ আল্লাহ তাআ'’লার হুকুম খুবই 
মান্যকারী হয়ে যাবে এবং হুকুমের সাথে সাথেই তা পালন করবে হাশরের 
মাঠ হবে অন্ধকার জায়গা । আকাশকে জড়িয়ে নেয়া হবে। নক্ষত্ররাজি ঝরে 
ঝরে পড়ে যাবে এবং সুর্য চন্দ্র নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আওয়াজ দাতার 
আওয়াজেই সব দাড়িয়ে যাবে। এ একই ময়দানে সমস্ত সৃষ্টজীব একত্রিত 
হবে। সেইদিন দয়াময় আল্লাহ তাআ’লার সামনে সকল শব্দ স্তব্ধ হয়ে যাবে। 
সুতরাং মৃদু পদধ্বনি ছাড়া তুমি কিছুই শুনতে পাবে না। আল্লাহ তাআ'লার 
অনুমতি ক্রমে কোন কোন সময় কেউ কেউ কিছু বলবেও বটে কিন্তু বলবে 
অত্যন্ত আদবের সাথে এবং চলবেও অত্যন্ত ভদ্রতার সাথে। যেমন মহান 
আল্লাহ বলেনঃ 


$2 -5% 222383 9 3429০7 + ESSE Ld 


EEE TEC OE MDA YN len 


অর্থাৎ “যেই দিন তারা আমার সামনে হাজির হবে সেই দিন কারো 
ক্ষমতা ও সাহস হবে না যে, আমার অনুমতি ছাড়া মুখ খুলতে পারে। তাদের 
মধ্যে কেউ হবে হতভাগ্য এবং কেউ হবে ভাগ্যবান ।” (১১৪ ১০৫) 


১০৯। দয়াময় যাকে অনুমতি ০/34. 

5 \.4 
দিবেন ও যার কথা তিনি পছন্দ 0 bs z 2 
করবেন সে ব্যতীত কারো HEL 
সুপারিশ সেই দিন কোন কাজে LIA 242313259 


আসবে না। ON 5 a) 203 2s 
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বু ও পশ্চাতে A232 9 9330 2 B22 

i কিছু Ue তিনি ক ঠট ৬% (১১) 
2° A383 BA IRAN 

অবগত, কিন্তু তারা জ্ঞান দ্বারা ' ০০ ৩৪৩০35 4 


a REE RE) ৮ 


w 2 #2? Ld 
তীকে আয়ত্ত করতে পারে না। ০) 22271 5863 (0১১) 


১১১। চিরঞ্জীব স্বাধিষ্ঠ বিশ্বধাতার Aid 22/4220 2047 


Lo> >is | 
নিকট সকলেই হবে অধোবদন HLS SAH 
এবং সেই ব্যর্থ হবে যে জুলুমের : 
ভার বহন করবে। PO Ro EUV) 


A 2 Ar fs 

১১২। এবং যে সৎকর্ম করে মুমিন 4% NEE Le 

হয়ে তার আশংকা নেই SL Gad a 2 Yb 
অবিচারের এবং ক্ষতিরও ৷ OY; Lb is 

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ কিয়ামতের দিন কারো ক্ষমতা হবেনা যে, সে 
অন্যের জন্যে সুপারিশ করে। তবে যাকে তিনি অনুমতি দিবেন সে করতে 
পারে। আকাশের ফেরেশতা অথবা কোন বুযুর্গ ব্যক্তিও আল্লাহ তাআ'লার 
অনুমতি ছাড়া কারো জন্যে সুপারিশ করতে পারবে না । সবাই সেদিন ভীত 
সন্ত্রস্ত থাকবে৷ অনুমতি ছাড়া কারো সুপারিশ চলবে না । ফেরেশতামণ্ডলী ও 
রূহ (জিবরাঈল (আঃ) সারিবদ্ধভাবে দাড়িয়ে যাবেন। আল্লাহ তাআ'লার 
অনুমতি ছাড়া কেউ যুবান খুলতে পারবে না স্বয়ং সাইয়্যেদুল মুরসালীন হযরত 
মুহাম্মদও (সঃ) আরশের নীচে আল্লাহর সামনে সিজদায় পড়ে যাবেন। খুব 
বেশী তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করবেন। দীর্ঘক্ষণ তিনি সিজদায় 
পড়ে থাকবেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলবেনঃ “হে মুহাম্মদ (সঃ)! 
মাথা উঠাও, কথা বল, তোমার কথা শোনা হবে। শাফাআত কর, তোমার 
শাফাআত কবূল করা হবে।'’ তারপর সীমা নির্ধারণ করা হবে। তিনি 
সুপারিশ করে তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবেন। আবার তিনি ফিরে আসবেন 
এবং এটাই হবে। চার বার এরূপই ঘটবে । রাসূলুল্লাহ (সঃ) এবং সমস্ত নবীর 
উপর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক । 

হাদীসে আরো আছে যে, আল্লাহ তাআ'লা হুকুম করবেনঃ “এ 
লোকদেরকেওঁ জাতহান্রাম হতে বের করে আনো যাদের অন্তরে এক দানা 
পরিমাণও ঈমান আছে” তখন তারা (ফেরেশতারা) বহু সংখ্যক লোককে 
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জাহান্নাম হতে বের করে আনবেন। আবার তিনি বলবেনঃ “যাদের অন্তরে 
অর্ধদানা পরিমাণও ঈমান আছে তাদেরকেও বের করে আনো । যাদের অন্তরে 
অনুপরিমাণও ঈমান আছে তাদেরকেও বের করে নিয়ে এসো । যাদের অন্তরে 
এর চেয়েও কম ঈমান রয়েছে তাদেরকেও জাহারাম হতে বের করে নিয়ে 
এসো । এর চেয়েও কম ঈমানদারদের বের করো ।” 


মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তিনি সমস্ত সৃষ্টজীবকে নিজের জ্ঞান দ্বারা 
করতে পারে না । যেমন তিনি বলেছেনঃ 


2 2323383 prod 


bd 2 Es s ww 

LA / 

Li DNlacals cf IO ১ 
res 2 4 2222 


করতে পারে না!” (২ঃ ২৫৫) 


তিনি বলেনঃ তীর নিকট সবাই হবে অধোবদন এবং সেই ব্যর্থ হবে যে 
জুলুমের ভার বহন করবে। কেননা, তিনি মৃত্যু ও ধ্বংস হতে পবিত্র ও মুক্ত । 
তিনি চিরঞ্জীব ও চির বিদ্যমান। তিনি ঘুমও যান না এবং তাকে তন্দ্রাও 
আচ্ছন্র করে না। তিনি নিজে সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছেন এবং কৌশল ও ক্ষমতা 
বলে সবকিছুকেই প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। সবকিছুর দেখা শোনা ও রক্ষণাবেক্ষণ 
তিনিই করে থাকেন। সবারই উপর তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান এবং সমস্ত সৃষ্টজীব 
তীরই মুখাপেক্ষী । মহান আল্লাহর মর্জি বা ইচ্ছা ছাড়া কেউ সৃষ্টও হতে পারে 
না এবং বাকীও থাকতে পারে না । এখানে যে জুলুম করবে সেখানে সে ধ্বংস 
হয়ে যাবে। কেননা, সেইদিন আল্লাহ তাআ'লা প্রত্যেক হকদারকে তার হক 
আদায় করে দিবেন এমন কি শিং বিহীন বকরীকেও তিনি শিং বিশিষ্ট বকরী 
হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করাবেন। 


হাদীসে রয়েছে যে, মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলবেনঃ “আমার মর্যাদা ও 
শ্রেষ্ঠত্বের শপথ! আজ জালিমের জুলুম আমাকে অতিক্রম করতে পারবে না ।” 
সহীহ্‌ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “তোমরা জুলুম থেকে 
দূরে থাকো । কেননা, কিয়ামতের দিন জুলুম অন্ধকাররূপে প্রকাশ পাবে। আর 
সেইদিন সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে এ ব্যক্তি যে মুশরিক অবস্থায় আল্লাহর 
সাথে সাক্ষাৎ করবে৷ কেননা, শির্ক হচ্ছে বড় জুলুম ৷” । 


জালিমদের পরিণাম ফল বর্ণনা করার পর আল্লাহ তাআ*লা সৎকর্মশীলদের 
প্রতিদানের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, যারা মু'মিন অবস্থায় সৎকার্যাবলী সম্পাদন করে 
তাদের অবিচারেরও কোন আশংকা নেই এবং ক্ষতিরও কোন ভয় নেই । 
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১১৩। এ রূপেই আমি কুরআনকে +2), /120237 7,1} 
অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায় 612 4451 453 (১ ১1") 
> “3259/5 2 Bo 
এবং তাতে বিশদভাবে বিবৃত SE EE ETE EEE 
করেছি সতর্কবানী যাতে তারা 423257 2534/7 2 | 
ভয় করে অথবা এটা হয় তাদের ০৫2 i LCI 
জন্যে উপদেশ । ols 4 Sel 


১১৪। আল্লাহ অতি মহান, প্রকৃত 
অধিপতি; তোমার প্রতি আল্লাহর $; AEWA 2 
ওয়াহী সম্পূর্ণ হবার পূর্বে তুমি ১০১ ০ ১১ >! 
ত্বরা করো না এবং বলঃ হে f 
আমার প্রতিপালক! আমার +? »,2, 

ls S23 2) 
জ্ঞানের বৃদ্ধি সাধন করুন! AANA 
আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ কিয়ামতের দিন অবশ্যই আসবে এবং সেইদিন 

ভাল ও মন্দ কাজের প্রতিফল অবশ্যই পেতে হবে, তাই আমি লোকদেরকে 
সতর্ক করার জন্যে সুসংবাদ দানকারী এবং ভীতি প্রদর্শনকারী আমার পবিত্র 
কালাম পরিষ্কার আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছি যাতে মানুষ বুঝতে পারে। 
আমি তাদেরকে বিভিন্ন ভাবে ভয় প্রদর্শন করেছি যাতে তারা পাপ থেকে 
বাচতে পারে, কল্যাণ লাভের কাজে লেগে যায়, তাদের অন্তরে চিন্তা ভাবনা ও 
উপদেশ এসে যায়, তারা আনুগত্যের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং ভাল কাজের 
চেষ্টায় লেগে পড়ে। সুতরাং মহান ও পবিত্র এ আল্লাহ যিনি প্রকৃত অধিপতি 
এবং ইহজগত ও পরজগতের একচ্ছত্র মালিক । তিনি স্বয়ং সত্য, তার 
প্রতিশ্চুতি সত্য, তার ভয় প্রদর্শন সত্য, তার রাসূলগণ সত্য এবং তার 
জান্নাত ও জাহান্রাম সত্য । তার ফরমান এবং তার পক্ষ হতে যা কিছু হয় 
সবই ন্যায় ও সত্য । তার সত্ত্বা এর থেকে পবিত্র যে, তিনি পূর্বে সতর্ক না 
করেই কাউকেও শাস্তি প্রদান করবেন। তিনি সবারই ওজরের সুযোগ কেটে 
দেন এবং কারো সন্দেহ তিনি বাকী রাখেন না । তিনি সত্য উদঘাটিত করেন। 
অতঃপর তিনি মুশরিকদেরকে ন্যায়ের সাথে শাস্তি প্রদান করে থাকেন । 


এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ তোমার প্রতি আমার ওয়াহী সম্পূর্ণ হবার 
পূর্বে কুরআন পাঠে তুমি ত্বরা করো না । প্রথমে ভাল রূপে শুনে নাও ৷ যেমন 


15292 323 


wis EASA Ld 
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অন্য জায়গায় তিনি বলেনঃ “তাড়াতাড়ি ওয়াহী আয়ত্ত করার জন্যে তুমি 
তোমার জিহবা ওর সাথে সঞ্চালন করো না। এটা সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার 
দায়িত্ব আমারই । সুতরাং যখন আমি তা পাঠ করি তুমি সেই পাঠের অনুসরণ 
কর। অতঃপর এর বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই ।” 


হাদীসে আছে যে, প্রথম দিকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত জিবরাঈলের 
(আঃ) সাথে সাথেই পড়তেন। তাতে তার খুব কষ্ট হতো । যখন উপরোক্ত 
আয়াত অবতীৰ্ণ হয় তখন তার থেকে এ কষ্ট দূর হয়ে যায় এবং তিনি প্রশান্তি 
লাভ করেন যে, আল্লাহ যতগ্ুলিই ওয়াহী নাযিল করুন না কেন তার মুখস্থ 
হবেই ৷ একটা অক্ষরও তিনি ভুলবেন না। কেননা, আল্লাহ ওয়াদা করেছেন 
এবং তার ওয়াদা সত্য। এখানেও একথাই বলা হচ্ছে যে, তিনি যেন 
ফেরেশতার কুরআন পাঠ শ্রবণ করেন এবং তার পাঠ শেষে যেন তিনি পাঠ 
শুরু করেন! আর তার কর্তব্য হবে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্যে মহান আল্লাহর নিকট 
প্রার্থনা করা । সুতরাং তিনি দুআ’ করেন এবং আল্লাহ তাআ'’লা তার দুআ’ 
কবূল করেন। তাই, মৃত্যু পর্যন্ত তার ইল্ম বাড়তেই থাকে। 

হাদীসে আছে যে, বরাবরই পর্যায়ক্রমে ওয়াহী আসতে থাকে, এমনকি 
যেদিন তিনি দুনিয়া হতে চিরবিদায় গ্রহণ করেন সেদিনও বহু সংখ্যক ওয়াহী 
অবতীৰ্ণ হয়। 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলতেনঃ 


1 
22/0333 2 পণ 29,129, A 2 39/42 GPs 


22১ 2 ঠন ০2 5৭০! ১০২ 


bs. 


EO OEE ERE 


অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আপনি যা আমাকে শিখিয়েছেন তা দ্বারা আমাকে 
LET HAS UDELL 
ইল্ম বৃদ্ধি করুন! আর সর্বাবস্থায় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর ৷ * 
১. ০ ই সম বৰ্ণনা করেছেন। জামে' তিরমিযীতেও এ 
হাদীসটি রয়েছে । তাতে নিম্নের কথাটুকু বেশী রয়েছে; ss TIS CELI 
অর্থাৎ “আমি জাহান্নামবাপী অবস্থা হতে আল্লাহর নিকট আশয় চাচ্ছি।' * 
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১১৫। আমি তো ইতিপূৰ্বে 
আদমের (আঃ) প্রতি নির্দেশ 
দান করেছিলাম, কিন্তু সে ভুলে 
গিয়েছিল;আমি তাকে সংকল্পে 
দৃঢ় পাই নাই। 

১১৬ । স্মরণ কর, যখন আমি 
ফেরেশতাদেরকে বললামঃ 
আদমের (আঃ) প্রতি সিজদা 
কর, তখন ইবলীস ছাড়া সবাই 
সিজদা করলো; সে অমান্য 
করলো। 

১১৭ । অতঃপর আমি বললামঃ হে 
আদম (আঃ)! এ তোমার ও 
তোমার স্ত্রীর শত্রু; সুতরাং সে 
যেন কিছুতেই তোমাদেরকে 
জান্নাত হতে বের করে না দেয়, 
দিলে তোমরা দুঃখ পাবে। 

১১৮। তোমার জন্যে এটাই রইলো 
যে, তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্ত হবে 
না ও নগুও হবেনা। 

১১৯! এবং তুমি সেথায় পিপাসার্ত 
হবে না এবং রৌদ্র কিষ্টও হবে 
না। 

১২০। অতঃপর শয়তান তাকে 
কুমন্ত্রণা দিলো; সে বললোঃ হে 
আদম (আঃ)! আমি কি 


২৯০ 


2s (222, 
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তোমাকে বলে দিবো অনন্ত LY 

জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা ও অক্ষয় HE AS SI 

রাজ্যের কথা? ওৰ 
০১ 


১২১। অতঃপর তারা তা হতে 

ভক্ষণ করলো; তখন তাদের SBS 
লজ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকাশ SILI GS IG ONY) 
হয়ে পড়লো এবং তারা [AL 27 


452 EAE itd 1 2 


নিজেদেরকে আবৃত করতে 33 5 Lg 2 
লাগলো, আদম (আঃ) তার ০০ ০০3০০১ 
প্রতিপালকের হুকুম অমান্য ১০১ এ; | 
করলো, ফলে সে ভ্রমে পতিত & 1-7 
হলো। 057 


১২২। এরপর তার প্রতিপালক 
তাকে মনোনীত করলেন, তার 
প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হলেন এবং CREATE Fe 
তাকে পথ নির্দেশ করলেন। | 


হযরত ইবুন আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ ‘হনসান'কে (মানুষকে) ইনসান 
বলার কারণ এই যে, তাকে সর্বপ্রথম যে হুকুম দেয়া হয়েছিল তা সে ভুলে 
গিয়েছিল। হযরত মুজাহিদ (রঃ) ও হযরত হাসান (রঃ) বলেন যে, এ হুকুম 
হযরত আদম (আঃ) ভুলে গিয়েছিলেন। এরপর হযরত আদমের (আঃ) 
মর্যাদার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। সূরায়ে বাকারা সূরায়ে আ'রাফ, সূরায়ে হিজর 
এবং সূরায়ে কাহ্‌ফে শয়তানের (হযরত আদমকে আঃ) সিজদা না করার 
ELLE LG Se CL ‘৮'এও এর বর্মনা আসবে ইনশা 
আল্লাহ । এ সব সূরায় হযরত আদমের (আঃ) জন্মবৃত্তান্ত, অতঃপর তার 
আভিজাত্য ও প্রকাশার্থে ফেরেশতাদেরকে তার প্রতি সিজদাবনত 
হওয়ার নির্দেশ দান এবং ইবলীসের গোপন শত্রুতা প্রকাশ ইত্যাদির বর্ণনা 
রয়েছে। সে অহংকার করতঃ আল্লাহ তাআ'লার নির্দেশ অমান্য করে। এ সময় 
হযরত আদমকে বুঝানো হয়ঃ “দেখো, এই শয়তান তোমার ও তোমার স্ত্রী 
হযরত হাওয়ার (আঃ) শত্রু । সে যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে, অন্যথায় 
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তোমরা বঞ্চিত হয়ে জান্নাত হতে বহিষ্কৃত হবে এবং কঠিন বিপদে পড়ে যাবে। 
তোমাদেরকে জীবিকা অন্বেষণে মাথা ঘামাতে হবে। এখানে তো তোমরা বিনা 
পরিশ্রমে ও বিনা কষ্টে জীবিকা প্রাপ্ত হচ্ছো। এখানে যে তোমরা ক্ষুধার্ত থাকবে 
এটা অসম্ভব এবং উলঙ্গ থাকবে এটাও অসম্ভব । এই ভিতরের ও বাইরের কষ্ট 
হতে এখানে বেচে আছ । আর এখানে না তোমরা আভ্যন্তরীণ ভাবে পিপাসার 
তীব্তায় শাস্তি পাচ্ছ, না বাহ্যিকভাবে রোৌদ্রের প্রখরতায় শাস্তি পাচ্ছ । যদি 
শয়তান তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করে ফেলে তবে তোমাদের থেকে এই আরাম ও 
শাস্তি ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং তোমরা বিভিন্ন ধরনের বিপদাপদে ও কষ্টের 
সম্মুখীন হয়ে পড়বে” কিন্তু শেষে তারা শয়তানের ফাদে পড়েই যান। সে 
তাদেরকে শপথ করে বলেঃ “আমি তোমাদের শুভাকাংখী ৷” পূর্বেই আল্লাহ 
তাআ'লা তাদেরকে বলে দিয়েছিলেনঃ “তোমরা জান্নাতের সব গাছেরই ফল 
খেতে থাকো । কিন্তু সাবধান! এই গাছটির নিকটেও যেয়ো না” কিন্তু শয়তান 
তাদেরকে মিষ্টি কথায় এমন ভাবে ভুলিয়ে দেয় যে, শেষ পর্যন্ত তারা এ নিষিদ্ধ 
গাছের ফল খেয়ে ফেলেন। সে প্রতারণা করে তাদেরকে বলেঃ “যে এই গাছের 


ফল খেয়ে নেয় সেই এখানেই চিরকাল অবস্থান করে।” 
সত্যবাদী ও সত্যায়িত রাসূল হযরত (সঃ) বলেনঃ “জান্নাতে 
এমন একটি বৃক্ষ রয়েছে, যার ছায়ায় এক শ’ বছর চলতে থাকবে, 


তথাপি তা শেষ হবে না । ও বৃক্ষের নাম হলো “শাজারাতুল খুলদ ।' > 

তারা দু'জন এ নিষিদ্ধ গাছটির ফল খাওয়া মাত্রই তাদের পরিধেয় পোশাক 
খসে পড়ে ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উলঙ্গ হয়ে যায় এবং লজ্জাস্থান প্রকাশ হয়ে পড়ে । 

হযরত উবাই ইবনু কা’ব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “আল্লাহ তাআ’লা হযরত আদমকে (আঃ) গোধূম বর্ণ, দীর্ঘ দেহ 
এবং ঘন চুল বিশিষ্ট করে সৃষ্টি করেছিলেন। দেহ খেজুরের গাছের সমান দীর্ঘ 
ছিল। নিষিদ্ধ গাছের ফল যেমনই খেয়েছেন তেমনই পরিধেয় পোশাক ছিনিয়ে 
নিয়েছেন। লজ্জাস্থানের দিকে নযর পড়া মাত্রই শরমে এদিক ওদিক লুকাতে 
থাকেন। একটি গাছে চুল জড়িয়ে পড়ে । তাড়াতাড়ি চুল ছুটাবার চেষ্টা করলেন 
আল্লাহ তাআ'’লা ডাক দিয়ে বলেনঃ “হে আদম (আঃ)! আমা হতে পালিয়ে 
প্রতিপালক! লজ্জায় আমি মাখা লুকাবার চেষ্টা করছি । আচ্ছা বলুন তো, তাওবা 
করার পরেওকি জান্নাতে প্রবেশাধিকার লাভ করতে পারবো?” উত্তরে বলা হয়ঃ 
“হা ।” “অতঃপর আদম (আঃ) তার প্রতিপালকের নিকট হতে কিছু বানী প্রাপ্ত 
হলেন” আল্লাহ তাআ'লার এই উক্তির ভাবার্থ এটাই ৷ ২ 
১. এই হাদীস আবুদ দাউদ তায়ালেলী (রঃ) বৰ্ণনা করেছেন। 


২. এ হাদীসটি মুসনাদে আবি হা’তিমে বর্ণিত হয়েছে। তবে এ রিওয়াইয়াতটি মুনকাতা 
বা ছেদ কাটা।এর মারফু' হওয়ার ব্যাপারেও সমালোচনা হয়েছে । 


wwwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ তা-হা ২০ ২৯৩ পারাঃ ১৬ 


যখন হযরত আদম (আঃ) ও হযরত হাওয়া (আঃ) হতে পোশাক ছিনিয়ে 
নেয়া হয় তখন তারা জান্রাতের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজেদের দেহকে আবৃত করতে 
থাকেন। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ডুমুর জাতীয় গাছের পাতা 
দ্বারা তারা নিজেদের লজ্জা স্থান আবৃত করেন। আল্লাহ তাআ'লার নাফরমানীর 
কারণে তারা সঠিক পথ হতে সরে পড়েন । কিন্তু অবশেষে মহান আল্লাহ 
তাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করেন। তিনি তাদের তাওবা কবুল করে নেন এবং 
নিজের বিশিষ্ট বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ 
“হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত আদমের (আঃ) মধ্যে পরস্পর বাক্যালাপ 
হয়। হযরত মূসা (আঃ) বলেনঃ “আপনি তো আপনার পাপের কারণে সমস্ত 
মানুষকে জান্রাত হতে বের করেছেন এবং তাদেরকে কষ্টের মধ্যে ফেলে 
দিয়েছেন?” উত্তরে হযরত আদম (আঃ) তাকে বলেনঃ “হে মূসা (আঃ)! 
আল্লাহ তাআ’লা আপনাকে স্বীয় রিসালাত ও কালাম দ্বারা বিশিষ্ট মর্যাদা দান 
করেছেন। আপনি আমাকে এমন কাজের সাথে দোষারোপ করছেন যা আল্লাহ 
তাআ'লা আমার জন্মের পূর্বেই আমার ভাগ্যে লিখে রেখেছিলেন?” অতএব, 
হযরত আদম (আঃ) হযরত মূসার (আঃ) অভিযোগ খণ্ডন করে বিজয়ী 
হলেন। 


অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, হযরত মূসা (আঃ) হযরত আদমকে (আহঃ) 
বলেনঃ “আল্লাহ তাআ’লা আপনাকে নিজের হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং 
আপনার মধ্যে নিজের রহ ফুঁকে দিয়েছেন। আর আপনার সামনে তিনি তার 
ফেরেশতামণ্ডলীকে সিজদা করিয়েছেন। অতঃপর তিনি আপনাকে জান্নাতে 
স্থান দিয়েছিলেন। তারপর আপনার পাপের কারণে মানব জাতিকে তিনি যমীনে 
নামিয়ে দিয়েছেন?’’ জবাবে হযরত আদম (আঃ) তাকে বলেনঃ “আল্লাহ 
তাআ'লা আপনাকে স্বীয় রিসালাত ও কালামের মাধ্যমে মনোনীত করেছেন। 
আর আপনাকে তিনি এ ফলক দান করেছেন যাতে সব জিনিসেরই বর্ণনা 
রয়েছে এবং তিনি আপনার সাথে গোপনীয়ভাবে কথা বলে আপনাকে নিজের 
নৈকট্য দান করেছেন। আচ্ছা বলুন তো, আল্লাহ তাআ'লা আমার জন্মের 
কতদিন পূর্বে তাওরাত লিখেছিলেন?” উত্তরে হযরত মূসা (আঃ) বলেনঃ 
চল্লিশ বছর পূর্বে ৷” তখন হযরত আদম (আঃ) তাকে প্রশ্ন করেনঃ “আদম 
(আঃ) তার প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করলো, ফলে সে ভ্রমে পতিত হলো' 
একথা কি আপনি তাওরাতে লিপিবদ্ধ পেয়েছেন?” জবাবে হযরত মূসা 
(আঃ) বলেনঃ “হা!' হযরত আদম (আঃ) তখন হযরত মুসাকে (আঃ) 
বলেনঃ “তাহলে আপনি কেন আমাকে এমন কাজের জন্যে দোষারোপ করছেন 
১.এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) স্বীয় ‘সহীহ’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। 
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যা আল্লাহ তাআ'লা আমার জন্মেরও চল্লিশ বছর পূর্বে আমার ভাগ্যে লিখে 
দিয়েছিলেন?" সুতরাং এই বিতর্কে হযরত আদম (আঃ) হযরত মুসার (আঃ) 


উপর বিজীয় হন। 


১২৩ । তিনি বললেনঃ তোমরা 
উভয়ে একই সঙ্গে জারনাত হতে 
নেমে যাও; তোমরা পরস্পর 
পরস্পরের শত্রু; পরে আমার 
পক্ষ হতে তোমাদের নিকট 
সৎপথের নির্দেশ আসলে যে 
আমার পথ অনুসরণ করবে সে 
বিপথগামী হবে না ও দুঃখ কষ্ট 
পাবে না। 


১২৪ । যে আমার স্মরণে বিমুখ তার 
জীবন যাপন হবে সংকুচিত 
এবং আমি তাকে কিয়ামতের 
দিন উদ্বিত করবো অন্ধ অব 
স্থায়। 


১২৫। সে বলবেঃ হে আমার 
প্রতিপালক! কেন আমাকে অন্ধ 


তো ছিলাম চক্ষুন্মান! 


১২৬। তিনি বলবেনঃ এই রূপই 
আমার নিদর্শনাবলী তোমার 
নিকট এসেছিল, কিন্তু তুমি তা 
ভুলে গিয়েছিলে। এবং সেভাবে 
আজ্জ তুমিও বিস্মৃত হলে। 
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আল্লাহ তাআ'’লা হযরত আদম (আঃ), হযরত হাওয়া (আঃ) এবং 
ইবলীসকে বলেনঃ ‘তোমরা সবাই জান্নাত হতে বেরিয়ে যাও ।' সুরায়ে 
বাকারায় এর পূর্ণ তাফসীর গত হয়েছে। আল্লাহ পাক আরো বলেনঃ তোমরা 
পরস্পর একে অপরের শত্রু । অর্থাৎ আদম সন্তান ও ইবলীস সন্তান পরস্পর 
পরস্পরের শত্রু। তোমাদের কাছে আমার রাসূল ও কিতাব আসবে । যারা 
আমার প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করবে তারা দুনিয়াতেও লাঞ্চিত হবে না এবং 
পরকালেও অপমানিত হবে না । আর যারা আমার হুকুমের বিরোধিতা করবে, 
আমার রাসূলদের প্রদর্শিত পথ পরিত্যাগ করবে এবং অন্য পথে চলবে তারা 
দুনিয়াতে সংকীর্ণ অবস্থায় থাকবে। তারা প্রশান্তি ও স্বচ্ছলতা লাভ করবেনা । 
নিজেদের গুমরাহীর কারণে সংকীর্ণ অবস্থায় কালাতিপাত করবে যদিও বা 
হ্যতঃ পানাহার. ও পরিধানের ব্যাপারে প্রশস্ততা পরিদৃষ্ট হবে কিন্তু অস্তরে 
ঈমান ও হিদায়াত না থাকার কারণে সদা সর্বদা সন্দেহ সংশয় এবং সংকীৰ্ণতা 
ও স্বল্পতার মধ্যেই জড়িয়ে পড়বে ৷ তারা হবে হতভাগ্য, আল্লাহর রহমত হতে 
বঞ্চিত এবং কল্যাণ শুন্য । কেননা, তাদের মহান আল্লাহর উপর ঈমান নেই, 
তার প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাস নেই, মৃত্যুর পরে তার নিয়ামতের মধ্যে কোন 
অংশ নেই । আল্লাহর প্রতি তারা খারাপ ধারণা পোষণ করে, তাদের রিযৃক 
অপবিত্র, আমল তাদের জঘন্য, তাদের কবর হবে সংকীর্ণ ও অন্ধকার । কবরে 
তাদেরকে এমন চাপ দেয়া হবে যে, তাদের ডান দিকের পাজর বাম দিকে এবং 
বাম দিকের পাজর ডান দিকে হয়ে যাবে। 

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “মুমিনের কবর হবে শ্যামল-সবুজ-বাগীচা । 
ওটা তবে সত্তর হাত প্রশস্ত । মনে হবে যেন ওর মধ্যে চন্দ্র রয়েছে। খুবই 
উজ্জল হয়ে থাকবে, যেন চৌদ্দ তারিখের চাদ কিরণ দিচ্ছে। 55865 
25 এই আয়াতটির শানে নুযূল তোমরা জান কি? এর দ্বারা কাফিরের তার 
কবরের মধ্যে শাস্তি হওয়া বুঝানো হয়েছে। আল্লাহর শপথ! তার কবরে 
নিরানব্বইটি অজগর সাপ মোতায়েন করা হবে, যাদের প্রত্যেকের হবে 
সাতটি করে মাথা, যারা কিয়ামত পর্যন্ত তাকে দংশন করতে থাকবে।” * 
মহান আল্লাহ বলেন যে, তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ করে উঠানো হবে। জা 
হান্নাম ছাড়া অন্য কিছু তার নযরে পড়কে না। অন্ধ করেই তাকে হাশরের 
মাঠে নিয়ে আসা হবে এবং জাহান্লামের সামনে দাড় করিয়ে দেয়া হবে। 
যেমন আল্লাহ তাআ’লা বলেনঃ 
১. এ হাদীসটি মুসনাদে ইবনু আবি হা’তিমে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত 

আছে । কিন্তু এর মারফু হওয়া স্বীকৃত নয়। একটি উত্তম সনদেও এটা বর্ণিত আছে 

যে, এর দ্বারা কবরের আযাবকেই বুঝানো হয়েছে । 
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অর্থাৎ “কিয়ামতের দিন আমি তাদেরকে মুখের ভরে অন্ধ মুক ও বধির করে 
হাশরের মাঠে একত্রিত করবো এবং তাদের আবাস স্থল হবে জাহান্নাম ৷” 
(১৭৪ ৯৭) 

সে বলবেঃ ‘হে আমার প্রতিপালক! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় উদ্বিত 
করলেন? আমি তো ছিলাম চক্ষুন্রান।’ উত্তরে আল্লাহ তাআ'লা বলবেনঃ 
‘এইরূপই আমার আয়াত সমূহ তোমার নিকট এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ভুলে 
গিয়েছিলে এবং সেইভাবে আজ তুমিও বিস্মৃত হলে।’ যেমন আর এক 
জায়গায় আল্লাহ তাআ’লা বলেনঃ 


S১)৩ ! 2 Pd LU 


FETE SAME HE sr TOO LE LE 


অর্থাৎ “আমি আজ তাদেরকে তেমনিভাবেই ভুলে যাবো যেমনিভাবে 
তারা এই দিনের সাক্ষাৎকে ভুলে গিয়েছিল ।”’(৭ঃ ৫১) সুতরাংএটা তাদের 


কৃতকর্মেরই সমান প্রতিফল । 

যে ব্যক্তি কুরআন কারীমের উপর বিশ্বাস রাখে এবং ওর হুকুম অনুযায়ী 
আমলও করে, সে যদি ওর শব্দ ভুলে যায় তবে সে এই প্রতিশ্রুত শাস্তির 
অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং তার জন্যে অন্য শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন হযরত সা'দ 
ইবনু উবাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি 
কুরআন পড়লো অতঃপর তা ভুলে গেল সে কুষ্টরোগী রূপে আগ্লাহর সাথে 
সাক্ষাৎ করবে।” 


১২৭ । এবং এভাবেই আমি % 
প্রতিফল দিই তাকে যে 4554 45; (0১৮) 
বাড়াবাড়ি করে ও তার bus ll os Iroc 
প্রতিপালকের নিদদর্শনে বিশ্বাস 2 সঙ ০% 143 ০৮"! 
স্থাপন করে না; পরকালের শাস্তি 1 পাপন 2, }24 242৯৫০ 
| Ot HEE Qh = Al Yl ol 
অধিক স্থায়ী । Ee 

১.এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। 
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আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ যারা আল্লাহর সীমারেখার পরওয়া করে না এবং 
তার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা প্রতিপাদন করে তাকে আমি এভাবেই প্রতিফল 
দিয়ে থাকি । অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাতের আযাবে জড়িয়ে থাকি। বিশেষ করে 
আখেরাতের শাস্তি তো খুবই কঠিন এবং সেখানে এমন কেউ হবেনা যে 
তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে । দুনিয়ার শাস্তি কঠোরতা ও দীর্ঘ 
মিয়াদী হিসেবে আখেরাতের শাস্তির সাথে তুলনীয় হতে পারে না। 
ভবেরাতের শক্তি চিত রী ও অতাত্ত যক্রাদায়ক ৷ গন্রি গর্তের টার 
লা’নতকারীদের বুঝাতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছিলেনঃ “আখেরাতের 
শাস্তির তুলনায় দুনিয়ার শাস্তি খুবই হালকা ও অতি নগন্য । 


১২৮। এটাও কি তাদেরকে সৎপথ 
দেখালো না যে, আমি তাদের 


24 2383 24 


EOE EH 


পূর্বে ধবংস করেছি কত 
মানবগোষ্ঠী যাদের বাসভূমিতে 
তারা বিচরণ করে থাকে? 
অবশ্যই এতে বিবেক সম্পনন্দের 
জন্যে আছে নিদৰ্শন৷ 


১২৯ । তোমার প্রতিপালকের পূর্ব 
সিদ্ধান্ত ও এককাল নির্ধারিত না 
থাকলে অবশ্যম্ভাবী হতো আশু 
শাস্তি। 


১৩০ । সুতরাং তারা যা বলে সে 
বিষয়ে তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং 
সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের 
পূর্বে তোমার প্রতিপালকের 
সপ্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা 
ঘোষণা কর, এবং রাত্রিকালে 
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর, 
আর দিবসের প্রান্ত সমূহেও 
যাতে তুমি সন্তুষ্ট হতে পার ৷ 
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আল্লাহ তাআ’লা বলেনঃ হে নবী (সঃ)! যারা তোমাকে মানে না এবং 
তোমার শরীয়তকে অস্বীকার করে তারা কি এর দ্বারা শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ 
করে না যে, তাদের পূর্বে যারা এইরূপ আচরণ করেছিল, আমি তাদেরকে 
সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম? আজ তাদের মধ্যে চোখ দিয়ে দেখার মত, 
শ্বাস গ্রহণ করার মত এবং মুখে কিছু বলার মত কেউ অবশিষ্ট আছে কি? 
তাদের সুউচ্চ, সুদৃশ্য এবং জাকজমকপূর্ণ প্রাসাদ গুলির ধ্বংসাবশেষ রয়ে 
গেছে মাত্র । সেখান দিয়ে তো এরা চলা ফেরা করে থাকে । তাদের যদি জ্ঞান 
বুদ্ধি থাকতো তবে এর দ্বারা তারা বহু কিছু শিক্ষাগ্ৃহণ করতে পারতো । তারা 
কি যমীনে ঘোরাফেরা করে আল্লাহ তাআ'লার নিদর্শনাবলীর উপর চিন্তা 
গবেষণা. করে না? কাফিরদের এ সব যন্ত্রণাদায়ক কাহিনী শুনে কি তারা শিক্ষা 
গ্রহণ করতে পারে না? তাদের বস্তিপ্তলির ধ্বংসাবশেষ দেখেও কি তাদের চক্ষু 
খুলে না? এরা চোখের অন্ধ নয়, বরং অন্তরের অন্ধ । সূরায়ে আলিফ-লাম-মীম 
সিজদায়ও উপরোল্লিখিত আয়াতের মত আয়াত রয়েছে। আল্লাহ তাআ'লা 
স্বীয় বান্দাদের উপর একটা কাল নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এই কাল নির্ধারিত 
না থাকলে তাদের প্রতি আশু শাস্তি অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়তো । এ নির্ধারিত 
কাল এসে গেলেই তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দেয়া হবে। সুতরাং 
হে নবী (সঃ)! তারা যে তোমাকে মিথ্যা প্ৰতিপাদন করছে তার উপর ধৈর্য 
ধারণ কর । জেনে রেখো যে, তারা আমার আয়ত্তের বাইরে নয়। 

‘সূর্যোদয়ের পূর্বে" একথা দ্বারা ফজরের নামায উদ্দেশ্য এবং সুর্যাস্তের 
পূর্বে একথা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আসরের নামায । 

হযরত জারীর ইবনু আবদিল্লাহ বাজালী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ 
Enh ULL PLO LUA PALS 
এভাবেই দেখতে পাবে যেভাবে এই টাদকে কোন প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই 
দেখতে পাচ্ছ । সুতরাং সম্ভব হলে তোমরা সূর্যোদয়ের পূর্বের ও 
নামাযের হিফাযত করো ৷” অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন।” > 

হযরত আসম্মারা ইবনু রূবিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি 
রাসৃলুল্লাহকে (সঃ) বলতে শুনেছেনঃ “এমন কেউই কখনো জ্াহান্রামে যাবে 
না যে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বের নামায আদায় করলো ৷” ২ 
১. এহাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে । 
২. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। 
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হযরত ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “সবচেয়ে নিম্নমানের জান্নাতী হলো এ ব্যক্তি যে দু’ হাজার বহুরের 
রাস্তা পর্যন্ত নিজের অধিকারভুক্ত জায়গায়ই দেখতে পাবে। সবচেয়ে দুরবর্তী 
জিনিস তার জন্যে এমনই হবে যেমন হবে সবচেয়ে নিকটবর্তী জিনিস । আর 
সবচেয়ে উচ্চমানের জান্রাতী তো প্রতি দিন দু'বার করে আল্লাহ তাআ'লার 
দর্শন লাভ করবে” > 

মহান আল্লাহ বলেনঃ এবং রাত্রিকালে (তোমার প্রতিপালকের ) পবিত্রতা 
ও মহিমা ঘোষণা কর। অর্থাৎ রাত্রে তাহাজ্জুদের নামায পড়। কেউ কেউ 
বলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মাগরিব ও এশার নামায । আর দিনের প্রান্ত 

আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা কর, যাতে তার পুরস্কার ও প্রতিদান পেয়ে 
ae Olah SoD LL LE bd iat 
SLE TELE ls 

অর্থাৎ “অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে অনুগৃহ দান করবেন, আর 
তুমি সন্তুষ্ট হবে৷” (৯৩৪ ৫) 

সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ তাআ'’লা বলবেনঃ “হে 
জৰান্রাতবাসীরা!” তারা উত্তরে বলবেঃ “হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা 
হাজির আছি ।” তখন তিনি বলবেনঃ “তোমরা খুশী হয়েছো কি?” তারা 
জবাব দিবেঃ “হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা 
খুশী হবো না? আপনি তো আমাদেরকে এমন কিছু দিয়েছেন যা আপনার 
সৃষ্টজীবের আর কাউকেও দেন নি!” আল্লাহ তাআ*লা তখন বলবেনঃ “‘এগ্তলি 
অপেক্ষাও উত্তম জিনিস আমি তোমাদেরকে প্রদান করবো ।” তারা উত্তরে 
বলবেঃ “এর চেয়েও উত্তম জিনিস আর কি আছে?” আল্লাহ তাআলা জবাব 
দিবেনঃ “আমি তোমাদেরকে আমার সন্তুষ্টি প্রদান করছি। এরপরে আর 
কোনও দিন আমি তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবো না।” 

অন্য হাদীসে আছে যে, বলা হবেঃ “হে জান্রাতীরা! আল্লাহ তাআ'লা 
তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা তিনি পূর্ণ করতে চান।” তারা 
বলবেঃ “আল্লাহ তাআলার সব ওয়াদা তো পূর্ণ হয়েই গেছে। আমাদের 
চেহারা উজ্জ্বল হয়েছে, আমাদের পুণ্যের পাল্লা ভারী হয়ে গেছে, আমাদেরকে 
জাহান্নাম থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছে এবং জান্নাতে প্রবিষ্ট করা হয়েছে। 
সুতরাং আর কিছুই তো বাকী নেই ৷” তৎক্ষণাৎ পর্দা উঠে যাবে এবং তারা 
মহামহিমান্বিত আল্লাহকে দেখতে পাবে। আল্লা'হর শপথ! এর চেয়ে উত্তম 
নিয়ামত আর কিছুই হবে না এটাই প্রচুর ৷ 


১.এ হাদীসটি মুসনাদে ও সূনান গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। 
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১৩১। তুমি তোমার চক্ষুদ্বয় কখনো ETS OEE 
প্রসারিত করো না ওর প্রতি, যা গন ৬১১০১ 3 3 ()¥)) 
আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে 5 207 Ee | 
পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য স্বরপ LE EE) 

\ ত্দ্বা তাদের eT HER 22/ 24 
পরীক্ষা করবার জন্যে; তোমার 1 a Mt) 
প্রতিপালক প্রদত্ত জীবনোপকরণ i LE 
উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী । EOE 

১৩২। আর তোমার পরিবারবর্গকে | 5 CoA 292, 
মত LLL LAO 
অবিচলিত থাকো, আমি তোমার 117°? ULF le t aol 
নিকট কোন জীবনোপকরণ চাই 


‘7 ALAS 22324 


Pr 73 Se sag Has 


না, আমিই তোমাকে rE ১০ ৬১ 
জীবনোপকরণ দিই এবং শুভ 126 
পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্যে 0x) 


আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নবী হযরত মুহাম্মদকে (সঃ) বলছেনঃ হে নবী 
(সঃ)! তুমি কাফিরদের পার্থিব সৌন্দর্য ও সুখ ভোগের প্রতি আফসোস পূর্ণ 
দৃষ্টিতে দেখো না। এটা তো অতি অল্প দিনের সুখ ভোগ মাত্র । তাদের 
ld eG LALA SE AUD Lo LAL ES 
এ সব পেয়ে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে ক অকৃতজ্ঞ হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে 
কৃতজ্ঞ বান্দাদের সংখ্যা খুবই কম । তাদের ধনীদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে 
তার চেয়ে বহুগুণে উত্তম নিয়ামত তো তোমাকে দান করা হয়েছে। আমি 
তোমাকে এমন সাতটি আয়াত দান করেছি যা বারবার পঠিত হয় (অর্থাৎ 
সূরায়ে ফাতেহা) । আর তোমাকে মর্যাদা সম্পন্ন কুরআন দান করা হয়েছে। 
সুতরাং তুমি তোমার দৃষ্টি এ কাফিরদের পার্থিব সৌন্দর্য ও উপভোগের 
উপকরণের প্রতি নিক্ষেপ করো না । অনুরূপভাবে হে নবী (সঃ)! তোমার 
জন্যে তোমার প্রতিপালকের নিকট যে আতিথ্যের ব্যবস্থা রয়েছে তার কোন 
তুলনা নেই এবং এটা বর্ণনাতীত । তোমার প্রতিপালক প্রদত্ত জীবনোপকরণ 
উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী । 
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সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্ত্রীদের সাথে স 
হবাস করা হতে বিরত থাকার শপথ করেছিলেন। তিনি একটি নির্জন কক্ষে 
অবস্থান ক'রছিলেন। হযরত উমার (রাঃ) সেখানে প্রবেশ করে দেখেন যে, 
তিনি একটি খেজুরের পাতার চাটাই এর উপর শুয়ে রয়েছেন । চামড়ার একটা 
টুকরা একদিকে পড়ে রয়েছে এবং কয়েকটি চামড়ার মশক লটকানো আছে। 
আসবাবপত্র বিহীন ঘরের এ অবস্থা দেখে তার চোখ দুঁটি অশ্রুসিক্ত হয়ে 
উঠলো । রাসুলুল্লাহ (সঃ) তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ “হে 
আল্লাহর রাসূল (সঃ)! (রোমক সম্মাট) কায়সার এবং (পারস্যের বাদশাহ) 
কিসরা কত সুখে শান্তিতে ও আরাম আয়েশে জীবন যাপন করছে, অথচ 
আপনি সৃষ্টজীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন হওয়া সত্বেও আপনার 
এই অবস্থা” তার একথা শুনে রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “হে খাত্তাবের পুত্র! 
এখনো তো তুমি সন্দেহের মধ্যেই পড়ে রয়েছো! তারা এমন সম্প্রদায় যে, 
তাদের পার্থিব জীবনেই তাদেরকে তাড়াতাড়ি সুখ ভোগের সুযোগ দেয়া 
হয়েছে । (পরকালে তাদের কোনই অংশ নেই) ৷” 


সুতরাং জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ক্ষমতা ও সামর্থ থাকা সত্ত্বেও 
দুনিয়ার প্রতি খুবই অনাসক্ত ছিলেন। যা কিছু হাতে আসতো তা-ই 
আল্লাহর ওয়াস্তে একে একে দান করে দিতেন এবং নিজের জন্যে এক পয়সাও 
রাখতেন না। 


হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “আমি তোমাদের ব্যাপারে এ সময়কেই সবচেয়ে বেশী ভয় করি 
করবে।” সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ “দুনিয়ার সৌন্দর্য ও আসবাবপত্রের 
অর্থ কি?” তিনি উত্তরে বলেনঃ “যমীনের বরকত ৷” > মোট কথা, কাফিরদের 
পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য শুধুমাত্র পরীক্ষার জন্যেই দেয়া হয়। 


মহান আল্লাহ বলেনঃ তোমার পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ দাও যাতে 
তারা আল্লাহর আযাব থেকে বাচতে পারে। নিজেও ওর উপর অবিচলিত 
থাকো । নিজেকে এবং নিজের পরিবারবর্গকে জাহান্রাম হতে রক্ষা কর। 

হযরত উমার ফারূকের (রাঃ) অভ্যাস ছিল এই যে, রাত্রে যখন তিনি 
তাহাজ্জুদের নামাযের জন্যে উঠতেন তখন তার পরিবারবর্গকেও জাগাতেন 
এবং এই আয়াতটি পাঠ করতেন। 


১. এ হাদীসটি মুসনাদে ইবনু আবি হা’তিমে বর্ণিত হয়েছে। 
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আল্লাহ পাক বলেনঃ আমি তোমার কাছে কোন জীবনোপকরণ চাই না । 
তুমি নামাযের পাবন্দী কর, আল্লাহ তোমাকে এমন জায়গা হতে রিষৃক দিবেন 
যে, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। আল্লাহ তাআ'লা খোদাভীরুদেরকে 
করেন। 


সমস্ত দানব ও মানবকে শুধমাত্র ইবাদতের জন্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে। 
রিয্‌কদাতা ও ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ । এজন্যেই মহান 
আল্লাহ বলেনঃ আমি তোমার কাছে রিষয্‌ক চাই না, বরং আমিই তোমাকে 
রিযক দান করে থাকি। 


বর্ণিত আছে যে, হযরত হিশামের (রঃ) পিতা যখন আমীর-উমারার 
নিকট গমন করতেন এবং তাদের শান-শওকত দেখতেন তখন তিনি নিজের 
বাড়ীতে ফিরে এসে এই আয়াতটিই তিলাওয়াত করতেন এবং বলতেনঃ 
“হে আমার পরিবারবর্গ! তোমরা নামাযের হিফাযত করো, নামাযের পাবন্দী 
করো, তা হলে আল্লাহ তাআ'লা তোমাদের উপর দয়া করবেন।” 2 


হযরত সা'বিত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
সংকীর্ণতার সম্মুখীন হতেন তখন তিনি বলতেনঃ “হে আমার 

পরিবারবর্গ! তোমরা নামায পড় এবং নামাযকে প্রতিষ্ঠিত রাখো।” হযরত 
সা’বিত (রাঃ) আরো বলেনঃ সমত নহারই এহ নীতিই ছিল যে, কোন 
কারণে তারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেই নামায শুরু করে দিতেন। * 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ “হে ইবনু আদম! তুমি নিজেকে আমার 
ইবাদতের জন্যে মুক্ত করে দাও, আফি তোমার বক্ষকে এব ও:অভাবইলত। 
দ্বারা পূর্ণ করে দিবো । তোমার দারিদ্র ও অভাব দূর করে দিবো । আর যদি তা 
না কর তবে আমি তোমার অন্তরকে ব্যস্ততা দ্বারা পূর্ণ করবো এবং তোমার 
দারিদ্র দূর করবোনা ৷” 

হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “যার সমস্ত চিন্তা ফিকির এবং ইচ্ছা ও খেয়াল একমাত্র 
আখেরাতের জন্যে হয় এবং তাতেই নিমগ্ন থাকে, আল্লাহ তাআ'লা তাকে 
দুনিয়ার সমস্ত চিন্তা ও উদ্বেগ থেকে রক্ষা করেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি শুধু 
১. এটাও মুসনাদে ইবনু আবি হা’তিমে বর্ণিত আছে। 
২. এটাও মুসনাদে ইবনু আবি হা’তিমে বর্ণিত হয়েছে । 
৩.এ হাদীসটি জামে তিরমিযী ও সুনানে ইবনু মা’'জাহতে বর্ণিত আছে। 
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দুনিয়ার চিন্তায় নিমগ্ন থাকে, সে যে কোন উপত্যকায় ধ্বংস হয়ে যাক এতে 
আল্লাহ তাআ'’লার কোন পরওয়া নেই ।” > অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, 
করেন এবং তার দারিদ্র তার চোখের সামনে করে দেন। মানুষ দুনিয়া হতে এ 
পরিমাণই প্রাপ্ত হবে যে পরিমাণ তার ভাগ্যে লিপিবদ্ধ আছে। আর যে ব্যক্তি 
আখেরাতকে তার কেন্দ্র স্থল বানিয়ে নেবে এবং নিজের নিয়াত শুধু ওটাই 
রাখবে, আল্লাহ তাআ'*লা তার প্রতিটি কাজে প্রশান্তি আনয়ন করবেন এবং 
তার অন্তরকে পরিতৃপ্ত করবেন। আর দুনিয়া তার পায়ে হোচট খেয়ে পড়ে 
যাবে। 


এরপর আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্যেই । 
সহীহ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আজ রাত্রে আমি স্বপ্রে 
দেখি যে, আমরা যেন উকবা ইবনু রাফে'র (রাঃ) বাড়ীতে রয়েছি । সেখানে 
আমাদের সামনে ইবনু তা'’বের (রাঃ) বাগানের রসাল খেজুর পেশ করা 
হয়েছে। আমি এর তা'বীর (ব্যাখ্যা) এই নিয়েছি যে, পরিণামের দিক দিয়ে 
দুনিয়াতেও আমাদেরই পাল্লা ভারী হবে। উচ্চতাও উন্নতি আমরাই লাভ 
করবো । আর আমাদের দ্বীন পাক পবিত্র এবং পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ ।” 


১৩৩ । তারা বলেঃ সে তার [4?2_?/ 


প্রতিপালকের নিকট হতে - 

2 2, 1A 2 ৰ 
আমাদের নিকট কোন নিদর্শন Sb msl) 2 Hl 
আনয়ন করে নাই কেন? তাদের ys £ 0d I 


নিকট কি আসে নাই সুস্পষ্ট | 3 ০১ 
প্রমাণ যা আছে পূর্ববর্তী 
গ্ৰন্থসমূহে? 231! 2723/5 / 

১৩৪ । যদি আমি তাদেরকে "৫-১4! ১13 ()1'£) 
ইতিপূর্বে শাস্তি দ্বারা ধ্বংস NE AEE et 
করতাম তবে তারা বলতোঃ হে 24 EES. BE 
আমাদের প্রতিপালক! আপনি ০০০! ১ ০০১ 
আমাদের নিকট একজন রাসূল 2 + $44 ব22" 
প্রেরণ করলেন না কেন? করলে, 2 

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত 12446 .9 37 2 
হবার পূর্বে আপনার নিদর্শন 043 JF ol 
মেনে চলতাম। bur By 22 
adie LS JS (NYO) 
১৩৫। বলঃ প্রত্যেকেই প্রতীক্ষা 


2707 3330 a0 IRBs 
করছে, সুতরাং তোমরাও 2 ১৮৮০০০১ |S 
প্রতীক্ষা কর, অতঃপর তোমরা ww 2 EE 
জানতে পারবে কারা রয়েছে 521 ঠ1৮2৷ =>-4! 
সরল পথে এবং কারা সৎপথ Eo 5g 
অবলম্বন করেছে। 02 
আন্লাহ তাআ’লা কাফিরদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, তারা বলতোঃ এই 

নবী (সঃ) তার সত্যবাদিতার প্রমাণ স্বরূপ কোন মু'জিযা দেখাচ্ছেন না কেন? 
তাদেরকে উত্তরে বলা হচ্ছেঃ ‘এটা হচ্ছে এ কুরআন যা পূর্ববর্তী আসমানী 
কিতাবসমূহের খবর অনুযায়ী আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নবী উদ্মীর (সঃ) উপর 
অবতীর্ণ করেছেন, যিনি লেখা পড়া জানেন না । দেখো, এতে পূর্ববর্তী 
লোকদের অবস্থা লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং ঠিক এ সব কিতাব মুতাবেকই 
রয়েছে যেগুলি ইতিপূর্বে আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছিল। 
কুরআন কারীম এ সবগুলোর রক্ষক । পূর্ববর্তী কিতাব গুলি ত্রাস বৃদ্ধি হতে 
পবিত্র নয় বলে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে, যেন এটা ওপগ্তুলির শুদ্ধ ও 
অশুদ্ধকে পৃথক করে দেখিয়ে দেয়’ সূরায়ে আন্কাবৃতে কাফিরদের এই 
প্রতিবাদের জবাবে বলা হছেঃ 


27204 G32 G2 cob ১৮০৮৪ #2)১2 494 232 


৩-০১৬! 1" Mls aN Lol 2 


ELE REY 2427 1 37-7) 2 তল ৩2727405/ > EY) 
Dol PE NY COE Es OE EE DEVE 
Ed Pt ্ * BG 

2 22 28 2,7 23 4% o3or 


Dred fH AT 35 >) 
A 


অর্থাৎ তুমি বলঃ নিদর্শন আল্লাহর ইচ্ছাধীন, আমি তো একজন প্রকাশ্য 
সতর্ককারী মাত্র । এটা কি তাদের জন্যে যথেষ্ট নয় যে, আমি তোমার নিকট 
কুরআন অবতীর্ণ করেছি যা তাদের নিকট পাঠ করা হয়? এতে অবশ্যই 
মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্যে অনুগুহ ও উপদেশ রয়েছে।” (২৯৪ ৫০-৫১) 


wwwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ তা-হা ২০ ৩০৫ পারাঃ ১৬ 


রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “প্রত্যেক নবীকে (আঃ) এমন মু'জিযা দেয়া 
হয় যে, তা দেখে মানুষ তার নুবওয়াতের উপর ঈমান আনয়ন করে। কিন্তু 
আমাকে (মু’জিযারূপে) ওয়াহীর মাধ্যমে আল্লাহ তাআ’লা এই কিতাব অর্থাৎ 
কুরআন দান করেছেন। আমি আশা করি যে, কিয়ামতের দিন সমস্ত নবীর 
(আঃ) অনুসারী অপেক্ষা আমার অনুসারীদের সংখ্যা বেশী হবে।” * 


এটা স্মরণীয় বিষয় যে, এখানে রাসূলুল্লাহর (সঃ) সবচেয়ে বড় মু'জিযা’র 
বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। এর অর্থ এটা নয় যে, এ ছাড়া তার অন্য কোন মু'জিযা 
ছিলই না। এই পবিত্র কুরআন ছাড়াও তার মাধ্যমে বহু মু’জিযা’ প্রকাশ 
পেয়েছে যা গণনা করা যাবে না । কিন্তু এ অসংখ্য মু'জিযার উপর সবেচেয়ে 
বড় মু'জিযা’ হলো এই কুরআন কারীম । 

মহান আল্লাহ বলেনঃ যদি আমি এই সম্মানিত ও মর্যাদা সম্পন্ন শেষ 
নবীকে (সঃ) প্রেরণ করার পূর্বেই এই কাফিরদেরকে শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করে 
দিতাম তবে তারা ওজর পেশ করে বলতোঃ যদি আমাদের কাছে কোন নবী 
আসতেন এবং আল্লাহ তাআলার কোন ওয়াহী অবতীর্ণ হতো তবে অবশ্যই 
আমরা তার উপর ঈমান আনয়ন করতাম এবং তার অনুসরণ করতাম। আর 
তাহলে এই লাঞ্চনা ও অপমান থেকে বাচতে পারতাম ৷” এ জন্যে আমি 
তাদের এ ওজরও কেটে দিলাম । তাদের কাছে রাসূলও (সঃ) পাঠালাম এবং 
কিতাবও অবতীর্ণ করলাম । কিন্তু তথাপি ঈমান আনয়নের সৌভাগ্য তারা 
লাভ করলো না৷ আমি খুব ভালই জানি যে, একটি কেন, হাজার হাজার 
নিদর্শন দেখলেও তারা ঈমান আনবেন না! হা,তবে যখন শাস্তি স্বচক্ষে দেখবে 
তখন ঈমান আনবে । কিন্তু তখন ঈমান আনা বৃথা । যেমন আল্লাহ তাআ'লা 
বলেনঃ 


A384 233234 ,70 235 72398 $79 -1339)}23-275' for 


“Osa a La) owls ssl Sea DDS ID, 


অর্থাৎ “আমি এই পবিত্র ও কল্যাণময় কিতাব অবতীর্ণ করেছি, সুতরাং 
তোমরা এর অনুসরণ কর ও ভয় কর, তাহলে তোমাদের উপর করুণা বর্ষণ 
করা হবে।” (৬৪ ১৫৫) তিনি আরো বলেনঃ 


5+ 33497) 3932 2 S23 ES PETA 


we ME ECE RS ECE LEE 


১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। 
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অর্থাৎ “তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলে যে, যদি তাদের কাছে 
কোন নিদর্শন আসে তবে তারা অবশ্যই ওর উপর ঈমান আনয়ন করবে।” 
(৬৪ ১০৯) 

এরপর আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নবীকে (সঃ) বলেনঃ হে মুহাম্মদ (সঃ)! 
যারা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপাদন করছে, তোমার বিরুদ্ধাচরণ করছে এবং 
তাদের কুফরী ও হঠকারিতার উপর স্থির থাকছে তাদেরকে বলে দাওঃ 
প্রত্যেকেই প্রতীক্ষা করছে, সুতরাং তোমরাও প্রতীক্ষা কর, অতঃপর তোমরা 
জানতে পারবে কারা রয়েছে সরল পথে এবং কারা সৎপথ অবলম্বন করেছে। 


এটা আল্লাহ তাআ'লার নিন্নের উক্তির মতইঃ 
2207 Dd ALD AI A Iris Ir 


Di elnino LAE 


অর্থাৎ “যখন তারা শাস্তি অবলোকন করবে তখন কারা পথভ্রষ্ট তা তারা 
সত্বরই জানতে পারবে।”' (২৫৪ ৪২) মহান আল্লাহ আর এক জায়গায় 
বলেনঃ 


A IIs er 


2) ue ale Dalai 
অর্থাৎ “আগামী কল্য তারা জানবে, কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক ।৷’(৫৪৪ ২৬) 


যতদ্শ পাৰা ও সুৰায়ে তা-হা-ৰ তাফগীৰ সমা 
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(১১২ আয়াত, ৭ রুকু’) 


সহীহ্‌ বুখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সূরায়ে 
বানী ইসরাঈল, সূরায়ে কাহ্‌ফ, সূরায়ে মারইয়াম, সূরায়ে তা-হা এবং সূরায়ে 
আম্বিয়া হলো প্রথম মনোনীত সূরাসমূহ এবং এগুলোই “৩১১৩ "- 


দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু ক্রছি)। 


১। মানুষের হিসাব নিকাশের সময় 
আসন্ন, কিন্তু তারা উদাসীনতায় 
মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। 


২। যখনই তাদের নিকট তাদের 
প্রতিপালকের কোন নতুন 
উপদেশ আসে তখন তারা তা 
শ্রবণ করে কৌতুকচ্ছলে। 

৩। তাদের অন্তর থাকে 
গোপনে পরামর্শ করেঃ এতো 
তোমাদের মত একজন মানুষই; 
তবুওকি তোমরা দেখে শুনে 

৪। সে বললোঃ আকাশমণ্ডলী ও 
পৃথিবীর সমস্ত কথাই আমার 
প্রতিপালক অবগত আছেন এবং 
তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ । 
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৫। তারা এটাও বলেঃ এ সব _,, NSE 
অলীক কল্পনা, হয় সে উদ্ভাবন £১৮! | 


করেছে, না হয় সে একজন 4, 73 1/2 29 
কবি: অতএব সে আনয়ন করুক +£-_" : et Y 


৬। তাদের পূর্বে যে সব জনপদ ০০7» ০2৪27 24"! 
আমি ধ্বংস করেছি ওর LES AIL 
অধিবাসীরা ঈমান আনে নাই; LB oA SRA 

? Ours gil GS 
তবে কি তারা ঈমান আনবে? Las 
মহামহিমান্বিত আল্লাহ মানুষকে সতর্ক করছেন যে, কিয়ামত নিকটবর্তী 
তয়ে গেছে, অথচ মানুষ তা থেকে সম্পূর্ণ উদাসীন রয়েছে। তারা ওর জন্যে 
এমন কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করছে না যা সেই দিন তাদের উপকারে আসবে । বরং 
তারা সম্পূর্ণরূপে দুনিয়ায় জড়িয়ে পড়েছে। দুনিয়ায় তারা এমনভাবে লিপ্ত 
তয়ে পড়েছে যে, ভুলেও একবার কিয়ামতকে স্মরণ করে না । অন্য জায়গায় 
মহান আল্লাহ বলেনঃ 
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অর্থাৎ “আল্লাহর আদেশ আসবেই; সুতরাং তোমরা ওকে ত্বরান্বিত করতে 
চেয়ো না।” (১৬৪ ১) আর এক জায়গায় বলেনঃ 
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মুখ ফিরিয়ে নেয়।” (৫৪৪ ১-২) কবি আবু নুওয়াসের এই অর্ঘেরই নিম্নরূপ 
একটি কবিতাংশ রয়েছেঃ 
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অর্থাৎ “মানুষ তাদের উদাসিনতায় ডুবে আছে, অথচ মৃত্যুর যাতা ঘুরতে 
রয়েছে।” তখন তাকে প্রশ্ন করা হয়ঃ "কি থেকে এটা নেয়া হয়েছে? ” উত্তরে 
সে বলেঃ আল্লাহ তাআ'লার 9 ৮৩১ ie) 
এই উক্তি হতে ৷” 

বর্ণিত আছে যে, হযরত আ'’মির ইবনু রাবীআহ্র (রাঃ) বাড়ীতে একটি 
লোক অতিথিরূপে আগমন করে। হযরত আ’মির (রাঃ) তার খুব খাতির- 
সম্মান করে তাকে বাড়ীতে রাখেন এবং তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সঃ) 
সাথেও আলোচনা করেন। একদা এ অতিথি হযরত আ’মিরকে (রাঃ) বলেনঃ 
“রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে অমুক উপত্যকা দান করেছেন। আমি চাই যে, 
এ উত্তম ভূ-খণ্ডের কিছু অংশ আপনার নামে করে দিই, যাতে আপনার অবস্থা 
স্বচ্ছল হয়।” উত্তরে হযরত আ'’মির (রাঃ) বলেনঃ “ভাই, আমার এর কোন 
প্রয়োজন নেই। আজ এমন একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে য্া দুনিয়াকে আমার 
TA অতঃপর তিনি & ০60335 এই আয়াতটিই 

করেন। 


এরপর আল্লাহ তাআ'লা কুরায়েশ এবং তাদের মত অন্যান্য কাফিরদের 
সম্পর্কে বলেনঃ যখনই তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের কোন নতুন 
উপদেশ আসে তখন তারা তা শ্রবণ করে কৌতূকচ্ছলে। তারা আল্লাহর 
কালাম ও তার ওয়াহীর দিকে কানই দেয় না। তারা এক কানে শুনে এবং অন্য 
কান দিয়ে উড়িয়ে দেয়। তাদের অন্তর হাসি-তামাশায় লিপ্ত থাকে । 


সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত 
আছে যে, তিনি বলেনঃ “আহলে কিতাবদের কিতাবের কথা কিন্ঞেস করা 
তোমাদের কি প্রয়োজন । তারা তো আল্লাহর কিতাবে বহু কিছু রদ-বদল করে 
দিয়েছে, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে ফেলেছে। তোমাদের কাছে তো 
নতুনভাবে অবতারিত আল্লাহর কিতাব বিদ্যমান রয়েছে। এতে কোন প্রকার 
পরিবর্তন ঘটে নাই । এলোকগুলি নিজেদের অন্তরকে এর ক্রিয়া থেকে শূন্য 
রাখতে চাচ্ছে । তারা অন্যদেরকেও বিভ্রান্ত করছে এবং বলছেঃ “আমাদেরই 
মত একজন মানুষের তো আমরা অধীনতা স্বীকার করতে পারি না। তোমরা 
কেমন লোক যে, দেখে শুনে যাদুকে মেনে নিচ্ছ? এটা অসম্ভব যে, আল্লাহ 
তাআ'লা আমাদের মতই মানুষকে রিসালাত ও ওয়াহী দ্বারা বিশিষ্ট করবেন। 
সুতরাং এটা বিস্ময়কর ব্যাপার যে, লোক বুঝে সুঝেও তার যাদুর মধ্যে পড়ে 
যাচ্ছে।” তাদের একথার জবাবে আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নবীকে (সাঃ) বলেনঃ 
তুমি বলঃ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কথাই আমার প্রতিপালক অবগত 
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আছেন। তার কাছে কোন কিছুই গোপন নেই । তিনি এই পাক কালাম 
কুরআন কারীম অবতীর্ণ করেছেন। এতে পূর্ব ও পরের সমস্ত খবর বিদ্যমান 
রয়েছে। এটা একথাই প্রমাণ করে যে, এটা অবতীর্ণকারী হলেন আ’লেমুল 
গায়েব ৷ তিনি তোমাদের সব কথাই শ্বণ করেন এবং তিনি তোমাদের সমস্ত 
অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। সুতরাং তোমাদের তাকে ভয় করা উচিত । 


এরপর কাফিরদের গুদ্ধত্যপনা ও হঠকারিতার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা 
বলে এ সব অলীক কল্পনা হয় সে উদ্ভাবন করেছে, না হয় সে একজন কবি । 
এর দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তারা নিজেরাই এ ব্যাপারে হয়রান 
পেরেশান রয়েছে। কোন এক কথার উপর তারা স্থির থাকতে পারছে না। 
তাই, তারা আল্লাহর কালামকে কখনো যাদু বলছে এবং কখনো কবিতা বলছে 
এবং কখনো আবার বিক্ষিপ্ত ও উদ্ভট কথা বলছে। কখনো আবার তারা 
একথাও বলছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ওগ্তুলি নিজেই বানিয়ে নিয়েছেন। 
মোট কথা, তাদের মুখে যা আসছে তাই তারা বলছে । কখনো তারা বলছেঃ 
যদি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সত্য নবী হন তবে হযরত সালেহের (আঃ) মত 
কোন উষ্ববী আমাদের নিকট আনয়ন করুন, বা হযরত মূসার (আঃ) মত কোন 
মু'জিযা প্ৰদৰ্শন করুন অথবা হযরত ঈসার (আঃ) মত কোন মু'জিযা প্রকাশ 
করুন না কেন? অবশ্যই আল্লাহ তাআ*লা এ সবের উপরপূর্ণ ক্ষমতাবান । 
কিন্তু যদি এগুলো প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং পরেও তারা ঈমান আনয়ন না 
পড়ে যাবে এবং তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে। তাদের পূর্ববর্তী 
লোকেরাও একথাই বলেছিল এবং ঈমান আনয়ন করে নাই । ফলে তাদেরকে 
ংস করে দেয়া হয়েছিল । অনুরূপভাবে এরাও মু'জিযা দেখতে চাচ্ছে, কিন্তু 
তা প্রকাশিত হয়ে পড়লে তারা ঈমান আনবে না । সুতরাং পূর্ববর্তী লোকদের 

মত তারাও ধ্বংস হয়ে যাবে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ 
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অর্থাৎ “নিশ্চয় যাদের উপর তোমার প্রতিপালকের কথা বাস্তবায়িত হয়েছে 
তারা ঈমান আনয়ন করবেনা, যদিও তাদের কাছে সমস্ত নিদর্শন এসে যায়, 
যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অবলোকন করে।” (১০ঃ ৯৬-৯৭) 


wwwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ আমি্‌য়া ২১ ৩১১ পারাঃ ১৭ 
কিন্তু তখনকার ঈমান আনয়ন বৃথা । প্রকৃত ব্যাপার এটাই যে, তারা ঈমান 
অনবেই না । তাদের চোখের সামনে তো রাসূলুল্লাহর (সঃ) অসংখ্য মু'জিযা 
বিদ্যমান ছিল। এমন কি তার মু'জিযাগুলি ছিল অন্যান্য নবীদের মু'জিযা গুলি 
অপেক্ষা বেশী প্ৰকাশমান । 
হযরত উবাদা ইবনু সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “একদা 
আমরা মসজিদে অবস্থান করছিলাম । হযরত আবূ বকর (রাঃ) কুরআন পাঠ 
করছিলেন। এমন সময় আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সালূল মুনাফিক আগমন 
করে এবং নিজের গদী বিছিয়ে এবং বালিশে হেলান দিয়ে জাকজমকের সাথে 
বসে পড়ে । সে খুব বাকপটুও ছিল। হযরত আবূ বকরকে (রাঃ) সে বললোঃ 
“হে আবু বকর (রাঃ)! হযরত মুহাম্মদকে (সঃ) বলুন যে, তিনি যেন 
(আঃ) নিদৰ্শন সমূহ আনয়ন করেছিলেন। যেমন হযরত মূসা (আঃ) ফলক 
আনয়ন করেছিলেন, হযরত সা’লেহ (আঃ) এনেছিলেন উদ্ট্রী, হযরত দাউ্টদ 
(আঃ) আনয়ন করেছিলেন যবূর এবং হযরত ঈসা (আঃ) আনয়ন করেছিলেন 
ইঞ্জীল ও আসমানী খাদ্য পূর্ণ খাঞ্চা ৷’ তার একথা শুনে হযরত আবূ বকর 
(রাঃ) কাদতে শুরু করেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আগমন করেন। তখন 
হযরত আবূ বকর (রাঃ) অন্যান্য সাহাবীদেরকে বলেনঃ “রাসূলুল্লাহর (সঃ) 
সন্মানাৰ্থে দাড়িয়ে যান এবং এই মুনাফিকের ফরিয়াদ তার কাছে পৌঁছিয়ে 
দাও ৷” তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “ আমার জন্যে দাড়ানো চলবে না। 
দাড়াতে হবে শুধুমাত্র মহামহিমান্বিত আল্লাহর জন্যে” আমরা তখন বললামঃ 
হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! এই মুনাফিকের কারণে আমরা বড়ই কষ্ট পাচ্ছি ।” 
তখন তিনি বললেনঃ “এখনই আমার কাছে হযরত জিবরাঈল (আঃ) 
আগমন করেছিলেন এবং আমাকে বললেনঃ “আপনি বাইরে গিয়ে জনগণের 
সামনে আল্লাহর এ নিয়ামত রাজির বর্ণনা দিন যা তিনি আপনাকে দান 
করেছেন এবং এঁ মর্যাদার কথা প্রকাশ করুন যা তিনি আপনাকে দিয়েছেন।” 
অতঃপর তিনি আমাকে সুসংবাদ দিলেন যে, আমাকে সারা দুনিয়ার জন্যে 
রাসুলরূপে প্রেরণ করা হয়েছে। আমাকে নিদর্শন দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন 
র কাছেও আল্লাহর পয়গাম পৌঁছিয়ে দিই । মহান আল্লাহ আমাকে তার 
পবিত্র কিতাব (কুরআন) দান করেছেন, অথচ আমি সম্পূর্ণরূপে নিরক্ষর! 
তিনি আমার পূর্বেও পরের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। ফেরেশতাদের 
মাধ্যমে তিনি আমাকে সাহায্য করেছেন। আমার সামনে তিনি ভক্তি প্রযুক্ত 
ভয় রেখে দিয়েছেন। আমাকে হাওজে কাউসার দান করা হয়েছে যা 
কিয়ামতের দিন সমস্ত হাওজ অপেক্ষা বড় হবে। আমার সাথে তিনি মাকামে 
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মাহ্‌মূদের ওয়াদা করেছেন যখন সমস্ত লোক উদ্বিগব অবস্থায় মাথা নীচু করে 
থাকবে । তিনি আমাকে এ প্রথম দলভুক্ত করেছেন যারা লোকদের মধ্য হতে 
বের হবে। আমার শাফাআতের ফলে আমার উম্মতের মধ্য হতে সত্তর 
হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে চলে যাবে। আমাকে বিজয় ও রাজ্য দান 
করা হয়েছে। আমাকে সুখময় জান্রাতের এ সুউচ্চ কক্ষ দান করা হবে যার মত 
উচ্চ মঞ্জিল আর কারো হবে না। আমার উপর শুধুমাত্র এ ফেরেশতারা 
থাকবেন যারা আল্লাহর আর্শৃ উঠিয়ে নিয়ে থাকবেন । আমার জন্যে ও আমার 
উম্মতের জন্যে গনীমতের মাল (যুদ্ধলন্ধমাল) হালাল করা হয়েছে, অথচ 
আমার পূর্বে কারো জন্যে এটা হালাল ছিল না। " 


৭। তোমার পূর্বে আমি ওয়াহীসহ He ঠ 
মানুষই পাঠিয়েছিলাম; তোমরা bm Ll 9 (V) 
যদি না জান তবে জ্ঞানীদেরকে 
জিজ্ঞেস কর। 


29238, 2 A 


bE AEC NE 


৮। আর আমি তাদেরকে এমন দেহ 
বিশিষ্ট করি নাই যে, তারা 
আহাৰ্য গ্রহণ করতো না; তারা 
চিরস্থায়ীও ছিল না। 

৯। অতঃপর আমি তাদের প্রতি 
আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করলাম, 
যথা, আমি তাদেরকে ও 
যাদেরকে ইচ্ছা রক্ষা করেছিলাম 
এবং জালিমদেরকে করেছিলাম 
ধ্বস । 


ন 22427 
Ou 
VEE Ad 2212 


LE LE G5 (AM) 


NEB A233, 
a U5 all SL 
z2 
0 
< I3I722 323 > ed 


lo (৭) 


Ke 


মানুষের মধ্য হতে কেউ যে রাসূল হতে পারেন কাফিররা এটা অস্বীকার 
করতো । তাদের এই বিশ্বাস খণ্ডন করার জন্যে আল্লাহ তাআ’লা বলেনঃ হে 
নবী (সাঃ) তোমার পূর্বে যত নবী ও রাসূল এসেছিল সবাই তো মানুষই 
হ্যা 2 দের তে? ফেলত হল লা যদ সনা অয়ছহ বযাছে। 


92 2/232 2/75 


284 


4 3/4 2 AE LAE SN? 


sniye! Soh IIIT ME LL Cs 


wwwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ আমিবয়া ২১ ৩১৩ পারাঃ ১৭ 

অর্থাৎ ‘ aD, তোমার পূর্বে আমি যত সব রাসুল পাঠিয়েছিলাম 
এবং তাদের কাছে ওয়াহী করেছিলাম তারা সবাই শহরবাসী মানুষই ছিল।” 
(১২৪ ১০৯) অন্য এক জায়গায় রয়েছেঃ 


Jaci EE SIGH 
অর্থাৎ “হে নবী (সঃ)! ! তুমি বলঃ আমি তো নতুন অসাধারণ এবং প্রথম 
নবী নই” (৪৬৪ ৯) এই কাফিরদের পূর্ববর্তী কাফিররাও তাদের নবীদেরকে 
মান্য করার ব্যাপারে এই কৌশলই অবলম্বন করেছিল। যেমন কুরআন কারীমে 


f ESD 
20 পা 
i) 


এই বৰ্ণনা রয়েছে যে, তারা বলেছিলঃ "০5১5১ 
অর্থাৎ “একজন মানুষই কি আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করবে?” (৬৪৪ ৬) 
এখানে আল্লাহ তাআ'’লা বলেনঃ আচ্ছা, তোমরা আহ্‌লে ইল্ম্‌ অর্থাৎ 

ইয়াহ্‌দী, খৃস্টান ও অন্যান্য দলকে জিজ্ঞেস করে দেখো তো যে, তাদের কাছে 

কি মানুষই রাসূল হয়ে এসেছিল, না ফেরেশতা?’’ এটাও আল্লাহ তাআ'লার 
একটা অনুগ্রহ যে, মানুষের কাছে তাদেরই মত মানুষকে রাসূলরূপে প্রেরণ 
করে থাকেন যাতে তারা তাদের সাথে উঠা বসা করতে পারে এবং তাদের 
নিকট হতে শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। আর যাতে তারা তাদের কথাই 
বুঝতে পারে। তাদের কেউই এরূপ দেহ বিশিষ্ট ছিল না যে, তাদের পানা 
হারের প্রয়োজন হতো না । বরং তারা সবাই পানাহারের মুখাপেক্ষী ছিল 
RENAE 


LALA ET এ পর্ছ: 


4249, “22244 


অর্থাৎ EEE EY EEN TR EOS 
খেতো এবং বাজ্জারে চলাফেরাও করতো ।” (২৫৪২৭) অর্থাৎ তারা সবাই 
মানুষই ছিল। মানুষের মতই তারা পানাহার করতো এবং কাজকর্ম ও ব্যবসা 
বা বর ভট জানে গলফ করতে থাকতে] সুতরাহ এডালো তোদের 
পয়গন্বরীর পরিপন্থী নয়। যেমন মুশরিকরা বলতোঃ 


224 328% 9% id c/o 3192 


adldpID Gas) & ES ras Ae EE Ju 


wwwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ আম্বিয়া ২১ ৩১৪ পারাঃ ১৭ 


so 2205997 14 2370577 2/1379 224040 23955 Se 

LK LSS 3 TSA PrP ia. 
অর্থাৎ “এটা কেমন রাসূল যে, সে খাদ্য খায় ও বাজারে গমনাগমন করে? তার 
কাছে কোন ফেরেশতা আসে না কেন, যে তার সংগে থাকত সতর্ককারীরূপে? 
আচ্ছা এটা না হয় না-ই হলো, তা হলে তাকে কোন ধন ভাণ্ডারের মালিক 
বানিয়ে দেয়া হয় নাই কেন? কেনই বা তাকে কোন বাগান প্রদান করা হয় 
নাই । যদ্ধারা সে স্বচ্চলভাবে জীবন যাপন করতো?” (২৫৪ ৭-৮) অনুরূপভাবে 
পূর্ববর্তী নবীরাও দুনিয়ায় চিরস্থায়ী ভাবে অবস্থান করে নাই । এসেছে ও 
গিয়েছে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ 


EA dE LE RY LA Iaa wr 

EEE os ERT See 
অর্থাৎ “তোমাদের পূর্বে কোন মানুষের জন্যে আমি চিরস্থায়ী জীবন করি 
নাই৷” (২১৪ ৩৪) তাদের কাছে অবশ্যই আল্লাহর ওয়াহী আসতো এবং 
ফেরেশতারা তার আহ্‌কাম পৌঁছিয়ে দিতেন। যুলুমের কারণে ধ্বংস হয়ে যায় 
এবং তারা পরিত্রাণ পায়। তাদের অনুসারীরাও সফলকাম হয় এবং সীমা 


অতিক্রমকারীদেরকে অর্থাৎ নবীদেরকে যারা মিথ্যা প্ৰতিপাদন করেছিল 
তাদেরকে তিনি ধ্বংস করে দেন। 
১০। আমি তো তোমাদের প্রতি 2 


অবতীৰ্ণ করেছি কিতাব যাতে তে শর ওর 0১.) 
আছে তোমাদের জন্যে উপদেশ, Ed ALLL 2, 
9 Le: 5 Nl 

তবুও কি তোমরা বুঝবে না? hess 5250 
১১। আমি ধ্বংস করেছি কত ELS eS GOAN) 

জনপদ, য়ার অধিবাসীরা ছিল (2/2068 5 ৰ 274 
যালিম এবং তাদের পরে সৃষ্টি ১-১১ ৭৬ 55 
করেছি অপর জাতি । পল | 27 পঞ9প 


id Eg ) 6 AR 
2২:। অতঃদ্র: যখন তারা আমার: ০d 
শাস্তি প্রত্যক্ষ করলো তখনই 3০৮ ৮০৯1 5 (১1) 


তারা জ্ননপদ হতে পালাতে AI3I3 32/734 23 


লাগলো । ours» bah ae 
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১৩ ৷ তাদেরকে বলা হলোঃ পলায়ন os» 282323240 4 
করো না এবং ফিরে এসো 39 [eS Y(\) 
তোমাদের ভোগ সম্ভারের নিকট 5 Jl 
ও তোমাদের আবা গৃহে, 23472825014 22 V০ 
হয়তো এ বিষয়ে তোমাদেরকে ০৬% ৮54% ॥5১5১১ 


জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে। 


১৪। তারা বললোঃ হায় দুর্ভোগ 
আমাদের! আমরা তো ছিলাম ob 
bl ONE 2 SS BEES 
sls fle 8 6 
১৫। তাদের এই আর্তনাদ চলতে ! 


2812/4 Loss 27 


থাকে যতক্ষণ না আমি শত এ 4-5১১ 
তাদেরকে কর্তিত শস্য ও 


নিৰ্বাপিত অগ্নি সদৃশ না করি। 


আল্লাহ তাআ'’লা স্বীয় পাক কালামের ফজিলত বর্ণনা করতঃ ওর মর্যাদার 
প্রতি আগ্রহ উৎপাদনের নিমিত্তে বলেনঃ তোমাদের উপর আমি এই কিতাব 
(কুরআন) অবতীর্ণ করেছি। এতে তোমাদের শ্রেষ্ঠতু, তোমাদের দ্বীন, 
তোমাদের শরীয়ত এবং তোমাদের কথা আলোচিত হয়েছে। তবুও কি 
তোমরা বুঝবে না ও জ্ঞান লাভ করবে না? তোমরা কি এই গুরুত্বপূর্ণ 
নিয়ামতের কদর করবে না? যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ 


7251 


EG Ei LS 


[|] 
o> > 


7397 22 3 EA Al 


BR CRE TS Ns EPEC EC “As 


অর্থাৎ “তোমার জন্যে ও তোমার কওমের জন্যে এটা উপদেশ এবং 
সত্বরই তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে।” (৪৩৪ ৪৪) 

এরপর আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ আমি ধ্বংস করেছি কতজনপদ, যার 
অধিবাসীরা ছিল যালিম ৷ অন্য জায়গায় রয়েছেঃ “নুহের (আঃ) পরে আমি 
বহু জনপদকে ধ্বংস করে দিয়েছি।” আর এক জায়গায় রয়েছেঃ “এমন বহু 
জনপদ, যা পূর্বে উন্নতি ও জাকজমকপূর্ণ ছিল, কিন্তু পরে জনগণের জুলুমের 
কারণে আমি ওগুলিকে ধ্বংস করে দিয়েছি” 
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মহান আল্লাহ বলেনঃ তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার পর আমি তাদের স্থলে 
সৃষ্টি করেছি অপর জাতিকে। এক কওমের পর অন্য কওম এবং এরপর আর 
এক কওম, এভাবেই একে অপরের স্থলাভিষিক্ত হতে থেকেছে। 

যখন এ লোকগ্ুলি শাস্তি আসতে দেখে নেয় তখন তাদের বিশ্বাস হয়ে 
যায় যে, আল্লাহর নবীর ফরমান মোতাবেক আল্লাহর শাস্তি এসে গেছে। তখন 
তারা হতবুদ্ধি হয়ে পালাবার পথ খুঁজতে থাকে। এদিক- ওদিক তারা দৌড়তে 
শুরু করে। তখন তাদেরকে বলা হয়ঃ পলায়ন করো না, বরং নিজেদের 
প্রাসাদের দিকে এবং আরাম আয়েশ ও সুখ-সামগ্রীর দিকে ফিরে এসো । 
তোমাদের সাথে প্রশ্নোত্তর চলবে যে, তোমরা আল্লাহর নিয়ামত রাজির জন্যে 
' তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করোছলে কি না। এই নির্দেশ হবে তাদেরকে ধমক দেয়া 
এবং লাঞ্চিত ও অপমানিত করা হিসেবে । এঁ সময় তারা নিজেদের পাপরাশির 
কথা স্বীকার করে নেবে। তারা স্পষ্টভাবে বলবেঃ “আমরা তো ছিলাম 
অত্যাচারী” কিন্তু তখনকার স্বীকার করে কোনই লাভ হবে না । আল্লাহ পাক 
বলেনঃ তাদের এই আর্তনাদ চলতে থাকে যতক্ষণ না আমি তাদেরকে কর্তিত 
শস্য ও নিৰ্বাপিত অগ্নি সদৃশ না করি। 


১৬। আকাশ ও পৃথিবী এবং যা 6, ০2 
Be তা Se Ee 
আমি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করি নাই। ৭ ক ৰ ০5 93; 


20/2 


১৭। আমি যদি ক্রীড়ার উপকরণ LENE I ov) 


চাইতাম তবে আমি আমার iE 21245 5 
CASSIE J sls Y 


নিকট যা আছে তা নিয়েই ওটা 

করতাম, আমি তা করি নাই । ols 
১৮। কিন্তু আমি সত্য দ্বারা 9234 54% 4 0) ) 
আঘাত হানি মিথ্যার উপর; ফলে 242/2০ 

ওটা মিথ্যাকে চূৰ্ণ কিচর্ণ করে দেয় 5h HE oh AE) 
এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন (CE EOE 
হয়ে যায়, দুর্ভোগ তোমাদের! 222 7 


তোমরা যা বলছো তার জন্যে । ০৬১ 
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১৯। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে Sed ALON 
যারা আছে তারা তারই; তার + (2 2 228 3/37 
সান্নিধ্যে যারা আছে তারা Yous 9 0201, 
অহংকার বশে তীর ইবাদত করা / 55024022৫72 

3 SE FF UIT 
হতে বিমুখ হয় না এবং ক্লান্তি Hey EE 
বোধ করে না। O03 pains 3 

$ 42% 2 / 
২০ তারা দিবা রাত্র তীর পব্ত্রতা $1954 ৮.) 
ও মহিমা ঘোষণা করে, তারা 232332370 40 
শৈথিল্য করে না। ousrd Yl 


আল্লাহ তাআ'লা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি আকাশ ও যমীনকে হক ও 
সৎলোকদের পুরস্কার দেন। এণ্ডলিকে তিনি খেল তামাশা ও ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি 
করেন নাই । অন্য আয়াতে এই বিষয়ের সাথে সাথেই এই বর্ণনা রয়েছে যে, 
এইরূপ ধারণা কাফিররা পোষণ করে থাকে যাদের জন্য জাহান্রামের অগ্নি 
প্রস্তুত রয়েছে। 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ আমি যদি খেল-তামাশা ও ক্রীড়ার 
উপকরণ চাইতাম তবে আমি আমার কাছে যা তা নিয়েই ওটা করতাম ৷ এর 
একটি ভাবার্থ হচ্ছেঃ যদি আমি খেল-তামাশা চাইতাম তবে ওর উপকরণ 
বানিয়ে নিতাম । আমার কাছে যা আছে তা নিয়েই । আর তা হলে আমি 
জান্নাত, জাহান্নাম, মৃত্যু, পুনরুথান এবং হিসাব সৃষ্টি করতাম না। ইবনু 
আবি নাজীহ্‌ (রাঃ) এই অর্থ করেছেন। হাসান (রাঃ) ও কাতাদা (রাঃ) 
বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ যদি আমি স্ত্রীর ইচ্ছা করতাম তবে আমার কাছে 
অৰ্থেও এসে থাকে ইকরামা (রঃ) এবং সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, এখানে ?4} 
শব্দ দ্বারা সন্তান উদ্দেশ্য । কিন্তু এ দু'টি অর্থ পরস্পর সম্বন্ধ যুক্ত। স্ত্রীর সাথে 
সন্তানও রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ এক জায়গায় বলেছেনঃ 


L—৮ - BS2o7d ss L৮29 224 632709! 

2 4 % wb Ld | Su roar 
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অর্থাৎ “আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করার ইচ্ছা করলে তার সৃষ্টির মধ্যে যাকে 
ইচ্ছা মনোনীত করতে পারতেন; পবিত্র ও মহান তিনি! তিনি আল্লাহ, এক, 
প্রবল পরাক্রমশালী” (৩৯৪ 8৪) সুতরাং তিনি সন্তান গ্রহণ করা হতে 
সম্পূর্ণরূপে পবিত্র । হযরত ঈসা (আঃ) ও উযায়ের তার পুত্র নন এবং 
ফেরেশতারা তার কন্যাও নন। এই ইয়াহুদী, খৃস্টান ও মক্কার কাফিরদের এই 
বাজে কথা এব অপুবাদ হতে এক ;ও পরাক্রমশালী আল্লাহ পবিত্র ও উচ্চ । 
৯5৩ ঠেও) এর মধ্যে ‘৩১ শব্দটি নেতিবাচক । অর্থাৎ “আমি এটা 
করি নাই ৷’ মুজাহিদের (রঃ) উক্তি তো এই যে, কুরআনকারীমের মধ্যে ৩১) 
সর্বক্ষেত্রেই নেতিবাচক রূপে এসেছে। fg 

আল্লাহ তাআ’লা বলেনঃ আমি সত্য দ্বারা মিথ্যার উপর আঘাত হানি, 
ফলে তা মিথ্যাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিক্ত হয়ে 
যায়। ওটা বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারে না। যারা আল্লাহর জন্যে সন্তান 
সাব্যস্ত করছে, তাদের এই বাজে ও ভিত্তিহীন কথার কারণে তাদের দুর্ভোগ 
পোহাতেই হবে। 


এরপর আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ যে ফেরেশতাদেরকে তোমরা আল্লাহর 
কন্যা বলছো তাদের অবস্থা শুনো এবং আল্লাহ তাআ'লার বিরাটত্বের প্রতি 
লক্ষ্য করো যে, আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু তারই অধিকারভুক্ত। 
ফেরেশতারা তারই ইবাদতে নিমগ্ন রয়েছে। তারা যে কোন সময় তার অবাধ্য 
হবে এটা অসন্ভব। হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ তাআ'লার বান্দা হওয়াতে 
শরম করেন না এবং ফেরেশতারাও তার ইবাদত করতে লজ্জাবোধ করেন 
না। তাদের কেউই অহংকারবশে তার ইবাদত করা হতে বিমুখ হয় না। যে 
কেউ এরূপ করবে তার জেনে রাখা উচিত যে, এমন একদিন আসছে যেই 
দিন সে হাশরের মাঠে সবারই সাথে তার সামনে হাজির হবে এবং স্বীয় 
কৃতকর্মের ফল ভোগ করবে। এ বুযুর্গ ফেরেশতামণ্ডলী দিবা'রাত্র আল্লাহর 
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তারা করান্তও হয় না এবং শৈথিল্যও 
করে না । দিন রাত তারা আল্লাহর আদেশ পালনে, তার ইবাদতে এবং তার 
তাসবীহ পাঠ ও আনুগত্যের কাজে লেগে রয়েছে। তাদের মধ্যে নিয়াত ও 
আমল উভয়ই বিদ্যমান৷ না তারা কোন সময় আল্লাহর নাফরমানী করে, না 
কোন আদেশ পালনে বিমুখ হয়। 

হযরত হাকীম ইবনু হিযাম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ 
(সাঃ) সাহাবীদের মজলিসে অবস্থান করছিলেন, এ সময় তিনি বলেনঃ “আমি 
যা শুনতে পাচ্ছি তা তোমরাও শুনতে পাচ্ছ কি?” সাহাবীরা উত্তরে বলেনঃ 
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“আমরা তো কিছুই শুনতে পাচ্ছি না।”’ তখন তিনি বলেনঃ “আমি আকাশের 
চড়ুচডু শব্দ শুনতে পাচ্ছি । আর সত্য ব্যাপার তো এটাই যে, ওতে চড়ুচড়ু 
হওয়া স্বাভাবিক । কেননা তাতে কনিষ্ঠাঙ্গুলী পরিমিত স্থানও এমন নেই যেখানে 
কোন না কোন ফেরেশতার মস্তক সিজদায় পড়ে থাকেনা ৷” > 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু হা’রিস ইবনু নাওফাল (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেনঃ “একদা আমি হযরত কা'ব আহবারের (রাঃ) কাছে বসেছিলাম ৷ এ 
সময় আমি অল্প বয়স্ক বালক ছিলাম। আমি তাকে এই আয়াতের ভাবার্থ 
জিজ্ঞেস করলাম যে, ফেরেশতাদেরকে কি তাদের চলা, ফেরা, আল্লাহর 
পয়গাম নিয়ে যাওয়া, আমল করা ইত্যাদি ও তাসবীহ পাঠ করতে বিরত 
‘রাখে না? আমার এ প্রশ্ন শুনে তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ “এ ছেলেটি কে?” 
জনগণ উত্তরে বললেনঃ “‘এটা বানু আবদিল মুত্তালিব গোত্রের ছেলে!” তিনি 
তখন আমার কপাল চুম্বন করে বললেনঃ “হে প্রিয় বৎস! ফেরেশতাদের এই 
তাসবীহ পাঠ ঠিক আমাদের নিঃশ্বাস গ্রহণের মত । দেখো, চলতে, ফিরতে, 
কথা বলতে সব সময়েই আমাদের নিঃশ্বাস আসা যাওয়া করে থাকে। 
অনুরূপভাবে ফেরেশতাদের তাসবীহ পাঠও অনবরত চলতে থাকে।” 


২১। তারা মৃত্তিকা হতে তৈরীযে 2, 
সব দেবতা গ্রহণ করেছে সে ee LOS (Y)) 


গুলি কি মৃতকে জীবিত করতে 223,29 23 94? 
সক্ষম? O Lar 601 


২২। যদি আল্লাহ ছাড়া বহু মা'বৃদ বু। 15 Lee “35 (07+ 
থাকতো আকাশমণ্ডলী ও ot Ga 0 { 
Ne 2 এটিন/০নৰ্ণ 
পৃথিবীতে, তুঁবে উভয়ই ধ্বংস AL 
হয়ে ফ্েতো, অতএব তারাযা ০০ 2০০ 
বলে তা হতে আরশের ০১% ০ ১০! >) 
অধিপতি আল্লাহ্‌ পবিত্র, মহান। 
4424 5/2729 7 
২৩। তিনি যা করেন সে বিষয়ে ৬ ০০০০ ১ (11) 
তাকে প্রশ্ন করা যাবে না; বরং 424722 22" 
তাদেরকেই প্রশ্ন করা হবে। Oui 3 
১. এ হাদীসটি ইবনু আবি হা’তিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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আল্লাহ তাআ'লা শিরক্‌কে খণ্ডন করতে গিয়ে বলেনঃ হে মুশরিকদের দল! 
আল্লাহ ছাড়া তোমরা যে সবের পূজা করে থাকো তাদের মধ্যে একজনও এমন 
নেই যে মৃতকে জীবিত করতে পারে। একজন কেন, সবাই মিলিত হলেও 
তাদের এ ক্ষমতা হবে না । তা হলে যে আল্লাহ এ ক্ষমতা রাখেন তাদের তার 
সমান মর্যাদা দেয়া অন্যায় নয় কি? 

এরপর আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ আচ্ছা, যদি বাস্তবে এটা মেনে নেয়া হয় 
যে, বনু মা’বুদ রয়েছে তবে আসমান ও যমীনের ধ্বংস অপরিহার্য হয়ে 
পড়বে । যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন্‌ঃ “আল্লাহর সন্তান নেই এবং তার 
সাথে অন্য কোন মা’বৃদও নেই; যদি এরূপ হতো তবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ 
সৃষ্ট বস্তুকে নিয়ে ফিরতো এবং প্রত্যেকেই অন্যের উপর জয়যুক্ত হওয়ার চেষ্টা 
করতো । আল্লাহ তাআ'লা তাদের বর্ণনাকৃত বিশেষণ হতে সম্পূর্ণরূপে 
পবিত্র ।” এখানে তিনি বলেনঃ তারা যা বলে তা হতে আরশের অধিপতি 
আল্লাহ পবিত্র ও মহান । অর্থাৎ ছেলে মেয়ে হতে তিনি পবিত্র ও মুক্ত ৷ 
অনুরূপভাবে তিনি সঙ্গী সাথী, অংশীদার ইত্যাদি হতেও উর্ধ্বে । তাদের এ 
সব কিছু তার উপর অপবাদ ছাড়া কিছুই নয়। এণগ্ডলি থেকে আল্লাহর সত্ত্ব 
সম্পূর্ণরূপে মুক্ত । তার মাহাত্মুতো এই যে, সাধারণভাবে তিনি প্রকৃত 
শাহানশাহ । তার উপরে শাসনকর্তা হুকুমের কৈফিয়ত চাইতে পারে না এবং 
কেউ তার কোন ফরমান টলাতেও পারে না । তার শ্রেষ্ঠত্ব, মর্যাদা, বড়ত্ব, 
জ্ঞান, হিকমত, ন্যায় বিচার এবং মেহেরবানী অতুলনীয় । তাই, তার বিরুদ্ধে 
কেউ কোন প্রতিবাদ করতে পারে না । কেউ তার সামনে টু শব্দটিও করতে 
পারে না । সবাই তার সামনে অপারগ ও নিরুপায় । কেউই কোন শক্তি রাখে 
না। কেউ এমন নেই যে, তার সামনে কথা বলার সাহস রাখে । ‘এ কাজ কেন 
করলেন এবং কেন এটা হলো এরূপ প্রশ্ন তাকে করতে পারে এমন সাধ্য 
কারো নেই । তিনি সমস্ত সৃষ্টির সৃষ্টা এবং সবারই তিনি মালিক বলে তিনি 
যাকে ইচ্ছা যে কোন প্রশ্ন করতে পারেন। প্রত্যেকের কাজের তিনি হিসাব 
গ্রহণ করবেন । যেমন তিনি বলেনঃ 


LIB 37 22744 2 2239707 AAA 


Osan Es - ESE PEE HCI eS UE 


অর্থাৎ “তোমার প্রতিপালকের শপথ! অবশ্যই আমি তাদের সকলকেই 
তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবো ।” (১৫ঃ ৯২-৯৩) যে তার. 
আশুয়ে এসে যাবে সে সমস্ত অকল্যাণ ও বিপদাপদ হতে বেঁচে যাবে। 
পক্ষান্তরে, এমন কেউ নেই যে তার বিপক্ষে অপরাধীকে আশ্রয় দিতে পারে। 
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২৪ তারা তাকে ছাড়া বহু মা'বুদ ' Sl Sot 

গ্রহণ করেছে? বলঃ তোমরা 459১৩০ Et 1 Ore) 

তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর; {12925 7/23 39 br 

এটাই, আমার সাথে যারা আছে SktG Bi 

তাদের জন্যে উপদেশ এবং EEE IY SOS 
১১ ০০১ 

এটাই উপদেশ ছিল আমার _ 

পূর্ববর্তীদের জন্যে; কিন্তু তাদের Yo 

অধিকাংশই প্রকৃত সত্য জানে 22 49০ ” ১,» Bsr 

না, ফলে তারা মুখ ফিরিয়ে 4 2 ৬৮ 


নেয়। 


২৫। আমি তোমার পূর্বে এমন [EE EES 
কোন রাসুল প্রেরণ করি নাই Shs os Upl 5 (v0) 
তার প্রতি এই ওয়াহী ব্যতীত Sy 
যে, আমি ছাড়া অন্য কোন NE yes 


32 dG A 

সাবু দেহা সূত্রাং তোমরা 20 CLALIT S 

আমারই ইবাদত কর। 

আল্লাহ তাআ’লা বলেনঃ এ লোকগুলি আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে মা'বুদ 
বানিয়ে রেখেছে, তাদের ইবাদতের উপর কোন প্রমাণ তাদের কাছে নেই ৷ কিন্তু 
মু'মিনরা যে আল্লাহর ইবাদত করছে তাতে তারা সত্যের উপর রয়েছে। তাদের 
হাতে উচ্চতর দলীল হিসেবে আল্লাহর কালাম কুরআন বিদ্যমান রয়েছে। এর 
পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব গুলিতেও এর প্রমাণ মওজুদ রয়েছে, যা সশব্দে 
তাওহীদের স্বপক্ষে ও কাফিরদের আত্মপূজার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে। যে নবীর 
উপর যে কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাতে এই বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে যে, আল্লাহ 
ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। কিন্তু অধিকাংশ মুশরিক সত্য হতে 
উদাসীন হয়ে আল্লাহর কথাকে অস্বীকার করে বসেছে । সমস্ত রাসূলকে তাও 
হীদের শিক্ষা দেয়ারই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন তিনি বলেছেনঃ 
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2 2592720% / | 125% 223 2 
-Ds 2) ৯০) ৩+১ ৩৬2 
অর্থাৎ “তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল পাঠিয়েছিলাম তাদেরকে 
জিজ্ঞেস করতোঃ আমি কি তাদের জন্যে দয়াময় (আল্লাহ) ছাড়া অন্যান্য মা”বুদ 
সমূহ নির্ধারণ করেছিলাম যে, তারা তাদেরই ইবাদত করবে?” (৪৩৪ ৪8৫) 


আর এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ 
E4229 EM “L225 L935 SEE 
dd LE oer >) 34)! ECCLESTON IO TESE 3 Ls 


অর্থাৎ IE ET CS ECE UCI 
কাছে ঘোষণা করে দিয়েছেঃ তোমরা আল্লাহরই ইবাদত করো এবং তাগৃতের 
(শয়তানের) ইবাদত হতে দূরে থাকো ।” (১৬ঃ ৩৬) সুতরাং রাসূল ও 
নবীদের সাক্ষ্যও এটাই এবং স্বয়ং আল্লাহর প্রকৃতিও এরই সাক্ষী । আর 
মুশরিকদের কোন দলীল প্রমাণ নেই । তাদের সমস্ত হুজ্জত বৃথা । তাদের উপর 
আল্লাহর গযব পতিত হবে এবং তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি । 


২৬। তারা বলেঃ দয়াময় সন্তান +12 

i851 G;(Y") 
(গ্রহণ করেছেন, তিনি পবিত্র, onl 0 0) 
মহান! তারা তো তার সন্মানিত EEL lw, 
বান্দা । ss 0d 


Ou 
২৭ । তারা আগে বেড়ে কথা বলে ,,, 
না; তারা তো তার আদেশ IAL SALT I (OY) 
অনুসারেই কাজ করে থাকে। ST [nl 
২৮। তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা 2 23াপনা?, Ft 
কিছু আছে তা তিনি অবগত; Ce ) 
তারা সুপারিশ করে শুধু তাদের ১] ১০১ 2 be) 
জন্যে যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট 2323, 
এবং তারা তার ভয়ে ভীত 025 cl 
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ETE ne Te Et TS 


মক্কার কাফিরদের ধারণা ছিল যে, ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা 
(নাউযুবিল্লাহ) ৷ তাদের এই ধারণা খণ্ডন করতে গিয়ে আল্লাহ তাআ'লা 
বলেনঃ এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা । ফেরেশতারা তার সম্মানিত বান্দা । তারা 
বড়ই মর্যাদা সম্পন্ন । কথায় ও কাজে তারা সদা আল্লাহর আনুগত্যের কাজে 
নিমগ রয়েছে। কোন সময়েই তারা আগে বেড়ে কথা বলে না, কোন কাজে 
তারা তার আদেশের বিপরীতও করে না । বরং যা তিনি আদেশ করেন তা-ই 
তারা পালন করে। তারা আল্লাহর জ্ঞানের মধ্যে পরিবেষ্টিত । তার কাছে কোন 
কিছুই গোপন নেই সামনের পিছনের ডানের ও বামের খবর তিনি রাখেন। 
অণু-পরমাণুর জ্ঞানও তার রয়েছে। এই পবিত্র ফেরেশতারাও এই সাহস 
রাখেন না যে, আল্লাহর কাছে তার অনুমতি ছাড়া কোন অপরাধীর জন্যে 
সুপারিশ করেন। যেমন তিনি বলেনঃ 


A 


2 Gr? p73 


42> ১১! | SAE SING os 


অর্থাৎ “কে সে, এনি ৰাত নিকট সনিৰ কর 
(২৪ ২৫৫) অন্য আয়াতে রয়েছেঃ 


(eo +43, NEE ANE Badd or 


> 0 ode DN iss Asli) ass 


অর্থাৎ “যাকে তিনি অনুমতি দিবেন তার শাফাআত ছাড়া তার কাছে আর 
কারো শাফাআত চলবে না” (৩৪৪ ২৩) এই বিষয়েই আরো বহু আয়াত 
কুরআন কারীমের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। ফেরেশতা মণ্ডলী এবং আল্লাহর 
নৈকট্যলাভকারী বান্দারা সবাই তার ভয়ে ভীত সন্তুস্ত অবস্থায় কাপতে 
থাকবেন। তাদের মধ্যে যে কেউই নিজে মা’বৃদ বলে দাবী করবে তাকে 
আল্লাহ প্রতিফল দিবেন জাহান্নাম । যালিমদেরকে তিনি এভাবেই শাস্তি দিয়ে 
থাকেন। মহান আল্লাহর একথাটি শর্ত সাপেক্ষ । আর শর্তের জন্যে ওটা 
সংঘটিত হওয়া জরুরী নয়। এটা জরুরী নয় যে, আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দাদের 


wwwi.islamfind.wordpress.com 


৩২৪ 


সূরাঃ আমি্য়া ২১ পারাঃ ১৭. 
ESO i AG এইরূপ কঠিন শাস্তি ভোগ করে। যেমন 


2/2 


Su 0) THE ESSE LEONE 


অর্থাৎ “(হে নবী (সঃ)! তুমি বলে দাওঃ যদি আল্লাহর সন্তান হতো তবে 
নিই হতাম প্রথ্ তাহ ৰা (৪৩ ৮১) অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 


Ee RE EEK SA AG HL ELISE Lt 
অর্থাৎ “(হে নবী (সঃ)!) যদি তুমি শির্ক্‌ কর তবে অবশ্যই তোমার 
ভিন বিন হযে: এবং বণ ত তিতির তাত হয 
যাবে।” (৩৯৪ ৬৫) সুতরাং আল্লাহ তাআ'লার সন্তান হওয়াও যেমন সম্ভব 
নয় তেমনই রাসূলুল্লাহর (সঃ) শির্কও অসম্ভব 
৩০। যারা কুফরী করে তারা কি 
ভেবে দেখে না যে, 
আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী মিশে 
ছিল ওতপ্রোতভাবে; অতঃপর 
আমি উভয়কে পৃথক করে 


yা ET (¥.) 


A323 cob Adianacn Lor 


EE CUTE 


দিলাম, এবং প্রাণবান সমস্ত i EEE LUN 
কিছু সৃষ্টি করলাম পানি হতে; 

তুবও কি তারা বিশ্বাস করবে 6044 
ন! 2/2 LAI or | 
৩১। এবং আমি পৃথিবীতে সৃষ্টি 2231 os less (\) 
করেছি সুদৃঢ় পর্বত যাতে পৃথিবী pies 2 


তাদেরকে নিয়ে এদিক ওদিক 
ঢলে না যায় এবং আমি তাতে 
করে দিয়েছি প্রশস্ত পথ যাতে 
তারা গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে। 
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৩২। এবং আকাশকে করেছি Ecol, Te 
সুরক্ষিত ছাদ; কিন্তু তারা Wa ADE es 
আকাশস্থিত নিদর্শনাবলী হতে ৫! £1৯১ bio 
মুখ ফিরিয়ে নেয়। TIE 

Go 


৩৩। আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি LIES Shs en) 


ও দিবস এবং সূর্য ও চন্দ্র; or Te | 
প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে EN 
বিচরণ করে। 0৬ গু 


আল্লাহ তাআ'লা বর্ণনা করছেন যে, তার শক্তি অসীম এবং প্রভূত্ব ও 
ক্ষমতা অপরিসীম ৷ তিনি বলেনঃ যে সব কাফির আল্লাহ ছাড়া অন্যদের পূজা 
করছে তাদের কি এটুকুও জ্ঞান নেই যে, সমস্ত মাখলুকের সৃষ্টিকর্তা হলেন 
একমাত্র আল্লাহ? আর সব জিনিসের রক্ষক তিনিই? সুতরাং হে কাফিরদের 
দল! তোমরা তার সাথে অন্যদের ইবাদত করছো কেন? প্রথমে আসমান ও 
যমীন পরস্পর মিলিতভাবে ছিল। একটি অপরটি হতে পৃথক ছিল না। 
আল্লাহ তাআ’লা পরে ওগুলিকে পৃথক পৃথক করে দিয়েছেন। যমীনকে নীচে ও 
কৌশলের সাথে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি সাতটি যমীন ও সাতটি আসমান 
বানিয়েছেন। যমীন ও প্রথম আসমানের মধ্যবর্তী স্থান ফাকা রেখেছেন। 
আকাশ হতে তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং যমীন হতে ফসল উৎপন্ন করেন। 
প্রত্যেক জীবন্ত জিনিস তিনি পানি হতে সৃষ্টি করেছেন। এই সমুদয় জিনিস, 
যে গুলির প্রত্যেকটি, কারিগরের একচেটিয়া ক্ষমতা ও একত্ব প্রমাণ করে না 
কি? এ লোকগ্ুলি নিজেদের সামনে এসব কিছু বিদ্যমান পাওয়া সত্ত্বেও এবং 
আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকারোক্তি করেই শির্ক্‌ পরিত্যাগ করছে না। 

SNES 640272222 
EEO SE 2 ULE YG 
অর্থাৎ “প্রত্যেক জিনিসের মধ্যেই তাঁর (আল্লাহর) অস্তিত্বের নিদর্শন 
বিদ্যমান রয়েছে যা প্রমাণ করছে যে, তিনি এক ।” 


হযরত ইকরামা (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনু আব্বাসকে 
(রঃ) জিজ্ঞেস করা হয়ঃ “পূর্বে রাত ছিল, না দিন?” উত্তরে তিনি বলেনঃ 
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“প্রথমে যমীন ও আসমান মিলিত ও সংযুক্ত ছিল। তা হলে এটাতো প্ৰকাশমান 
যে, তাতে অন্ধকার ছিল। আর অন্ধকারের নামইতো রাত । সুতরাং প্রমাণিত 
হলো যে, পূর্বে রাতই ছিল৷” 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু দীনার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ‘আল্লাহ পাকের 
এই উক্তি সম্পর্কে একটি লোক হযরত ইবনু উমারকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলে 
তিনি তাকে বলেনঃ “এ সম্পর্কে তুমি হযরত ইবনু আব্বাসকে (রাঃ) জিজ্ঞেস 
কর । তিনি উত্তরে যা বলবেন তা আমাকে জানাবে ৷" তখন লোকটি হযরত 
ইবনু আব্বাসের (রাঃ) কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে। তিনি জবাবে বলেনঃ 
“যমীন ও আসমান সব এক সাথেই ছিল। না বৃষ্টি বর্ষিত হতো, না ফসল 
উৎপন্ন হতো । যখন আল্লাহ তাআ'লা আত্মা বিশিষ্ট মাখলুক সৃষ্টি করলেন 
তখন তিনি আকাশকে ফেড়ে তা হতে বৃষ্টি বর্ষণ করলেন এবং যমীনকে ফেড়ে 
তা হতে ফসল উৎপন্ন করলেন” প্রশ্নকারী লোকটি এটা হযরত ইবনু উমারের 
(রাঃ) সামনে বর্ণনা করলে তিনি অত্যন্ত খুশী হন এবং বলে ওঠেনঃ “ আজকে 
‘আমার দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাসের (রাঃ) 
কুরআনের জ্ঞান সবারই উর্ধ্বে । মাঝে মাঝে আমার ধারণা হতো যে, হয়তো বা 
হযরত ইবনু আব্বাসের (রাঃ) এ ব্যাপারে সাহসিক উদ্যম বেড়ে গেছে। কিন্তু 
আজ এঁ কুধারণা আমার মন থেকে দূর হয়ে গেল৷” > 

আল্লাহ তাআ'’লা আসমান ফেড়ে সাতটি আসমান বানিয়ে দেন এবং 
যমীনকে ফেড়ে সাতটি যমীন বানিয়ে দেন। হযরত মুজাহিদের (রাঃ) 
তাফসীরে এও রয়েছে যে, এগুলি মিলিত ভাবে ছিল। অর্থাৎ পূর্বে সাত 
আসমান এক সাথেই ছিল এবং অনুরূপভাবে সাত যমীনও একটাই ছিল। 
তারপর পৃথক পৃথক করে দেয়া হয়। হযরত সাঈদের (রঃ) তাফসীরে আছে 
যে, এ দু'টো পূর্বে একটাই ছিল, পরে পৃথক পৃথক করে দেয়া হয়েছে । যমীন ও 
আসমানের মধ্যবর্তী স্থান ফাকা রাখা হয়েছে । পানিকে সমস্ত প্রাণীর আসল বা 
মূল করে দেয়া হয়েছে। 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “হে আল্লাহর নবী 
(সঃ)! যখন আমি আপনাকে দেখি তখন আমার মন খুব খুশী হয় এবং আমার 
চক্ষু ঠাণ্ডা হয়ে যায়। আপনি আমাদেরকে সমস্ত জিনিসের মূল সম্পর্কে অবহিত 
করুন! তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বললেনঃ “হে আৰৃ হুরাইরা (রাঃ)! জেনে 
রেখো যে, সমস্ত জিনিস পানি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। * 


১. এটা ইবনু আবি হা’তিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হ্ৰাদীসটি মুসনাদে ইবনু আবি হাতিমে বর্ণিত হয়েছে। 
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হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি বললামঃ ‘হে 
আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যখন আমি অপনাকে দেখি তখন আমার প্রাণ খুশী হয় 
ও চক্ষু ঠাণ্ডা হয়। আপনি আমাদেরকে প্রত্যেক জিনিস (এর মূল) সম্পর্কে 
খবর দিন’ তিনি বললেনঃ “প্রত্যেক জিনিস পানি হতে সৃষ্টি করা হয়েছে।” 
আমি পুনরায় বললামঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি আমাকে এমন 
আমলের কথা বলে দিন যে, যখন আমি তা করবো তখন আমি বেহেশতে 
প্রবেশ করবো । তিনি বলেনঃ “লোকদেরকে সালাম দিতে থাকো, 
(দর্দবদেরকে) খাদ্য খেতে দাও এবং রাত্রে উঠে তাহাজ্জুদের নামায পড় যখন 
লোকেরা ঘুমিয়ে থাকে, তাহলে নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে।” > 


যমীনকে আল্লাহ তাআ'লা পর্বতরূপ পেরেক দ্বারা দৃঢ় করে দিয়েছেন যাতে 
তা হেলে দুলে মানুষকে পেরেশান করে না তুলে এবং তাদেরকে প্রকম্পিত না 
করে। যমীনের তিন ভাগ পানিতে খোলা আছে, যাতে মানুষে আকাশ ও ওর 
বিস্ময়কর বস্তুরাজি চক্ষু দ্বারা অবলোকন করতে পারে। অতঃপর আল্লাহ 
তাআ'লা স্বীয় রহমতের গুণে যমীনে রাস্তাপথ বানিয়ে দিয়েছেন। যাতে মানুষ 
সহজে তাদের সফরের কাজ চালিয়ে যেতে পারে এবং দূর দৃূরান্তে পৌঁছতে 
পারে। আল্লাহ তাআ'লার মাহাত্ম্য দেখে বিস্মিত হতে হয় যে, এক শহর 
হতে অন্য শহরের মাঝে পর্বত রাজি প্রতিবন্ধক রূপে দীড়িয়ে রয়েছে এবং এর 
ফলে চলাফেরা বাহ্যতঃ কষ্টকর মনে হচ্ছে। কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ স্বীয় 
ক্ষমতা বলে এঁ পর্বত রাজির মধ্যেও পথ বানিয়ে দিয়েছেন, যাতে এখানকার 
লোক সেখানে এবং সেখানকার লোক এখানে পৌঁছতে পারে এবং নিজেদের 
বানিয়ে রেখেছেন। যেমন- 
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ও শক্তির অধিকারী ৷” (৫১৪ ৪৭) 
আর এক জায়গায় বলেছেনঃ SME ET SPN Ho 
অর্থাৎ “শপথ আকাশের এবং যিনি ওটা নির্মাণ করেছেন তার!” (৯১৪ ৫) 
আরো বলেনঃ 
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১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণনা করা হয়েছে। 
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অর্থাৎ “তারা কি তাদের উর্ধ্বস্থিত আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে না, আমি 
কিভাবে ওটা নির্মাণ করেছি ও ওকে সুশোভিত করেছি এবং ওতে কোন 
ফাটলও নেই?” (৫০৪ ৬) 

&_ 5 বলা হয় ছাদ ও তাবু খাড়া করাকে । যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “ইসলামের ‘বেনা' বা ভিত্তি পীচটি জিনিসের উপর রাখা হয়েছে৷” 
যেমন পীচটি স্তম্ভের উপর কোন ছাদ বা তাবু দাড়িয়ে থাকে। 

তঃপর এই যে আকাশ, যা ছাদের মত, তা আবার সুরক্ষিত ও প্রহরীযুক্ত, 
যাতে ওর কোন জায়গায় কোন ক্ষতি না হয়। ওটা সুউচ্চ ও নির্মল। 


হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক জিজ্ঞেস 
করেঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এই আকাশ কি?” তিনি উত্তরে বলেনঃ 
“এটা হচ্ছে তরঙ্গ, যা তোমাদের হতে বন্ধ রাখা হয়েছে।” > 


মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ কিন্তু তারা আকাশস্থিত নিদর্শনাবলী হতে মুখ 
ফিরিয়ে নেয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ “আসমান ও যমীনে এমন বহু 
নিদর্শন রয়েছে যে গুলি মানুষের চোখের সামনে বিদ্যমান, অথচ তারা সেপ্তলি 
হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।” অর্থাৎ তারা মোটেই চিন্তা গবেষণা করে না যে, কত 
প্রশস্ত, সুউচ্চ ও বিরাট এই আকাশ তাদের মাথার উপর বিনা স্তম্ভে আল্লাহ 
তাআ'লা প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। অতঃপর ওকে সুন্দর সুন্দর তারকারাজি দ্বারা 
সৌন্দর্য মণ্ডিত করেছেন। ওগ্ুলির কিছু কিছু স্থির আছে এবং কিছু কিছু চলমান 
রয়েছে। সূর্যের কক্ষপথ নির্দিষ্ট আছে। যখন ওটা বিদ্যমান থাকে তখন দিন হয় 
এবং যখন ওটা দৃষ্টির অন্তরালে চলে যায় তখন রাত্রি হয়। এই সূর্য শুধু মাত্র 
একদিন ও রাতে সারা আকাশকে প্রদক্ষিণ করে। ওর চলন ও তীবৃতা একমাত্র 
আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না । শুধু অনুমানের উপর বলা হয়ে থাকে সেটা 
অন্য কথা । 


বর্ণিত আছে যে, বানী ইসরাঈলের আবেদদের মধ্যে কোন একজন আ’বেদ 
তার ত্রিশ বছরের ইবাদতের সময় পূর্ণ করেছিলেন। কিন্তু অন্যান্য আ'বেদদের 
তা হলো না । তখন তিনি তার এ অবস্থার কথা তার মায়ের নিকট বর্ণনা করেন। 
তখন তার মা বলেন; “হে আমার প্রিয় বৎস! হয় তো তুমি তোমার এই 
ইরাদতের যুগে কোন পাপকার্য করে থাকবে৷’ তিনি বললেনঃ “আম্মা! আমি 
তো এরূপ কোন কার্য করি নাই” মা বললেনঃ “তা হলে তুমি অবশ্যই কোন 


১. এ হাদীসটি মুসনাদে ইবনু আবি হাতিমে বর্ণিত হয়েছে। এর ইসনাদ গারীব। 
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পাপ কার্যের পূর্ণ সংকল্প গ্রহণ করে থাকবে।” তিনি বললেনঃ খুব সম্ভব তুমি 
আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করেছো, কিন্তু কোন চিন্তা গবেষণা না করেই দৃষ্টি 
ফিরিয়ে নিয়েছো।” আ'বেদ তখন বললেনঃ “এরূপতো বরাবরই হতে আছে।” 
মা বললেনঃ “তা হলে কারণ এটাই ৷” 


এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ তার ব্যাপক ক্ষমতার কিছু নিদর্শন বর্ণনা 
করছেনঃ তোমরা রাত্রি ও অন্ধকারের প্রতি লক্ষ্য কর এবং দিন ও ওর আলোর 
প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তারপর এ দুটোর পরস্পর ক্রমাগত সুশৃংখলভাবে 
গমনাগমনের প্রতি লক্ষ্য কর এবং একটি কমে যাওয়া ও অপরটি বেড়ে যাওয়া 
দেখো । আরো দেখো সূর্য ও চন্দ্রের দিকে । সূর্যের আলো এক বিশেষ আলো 
এবং ওর আকাশ, ওর যামানা, ওর নড়াচড়া এবং ওর চলনগতি পৃথক । 
চন্দ্রের আলো পৃথক ওর কক্ষপথ পৃথক এবং চলনগতি পৃথক । প্রত্যেকে নিজ 
নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে এবং আল্লাহর নির্দেশ পালনে নিমগ্ন রয়েছে। যেমন 
আল্লাহ পাক বলেনঃ “তিনিই সকালকে উজ্জবূলকারী, তিনিই রাত্রিকে 
শান্তিময় করেন, তিনিই সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন, এটা 
পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ ৷” 


৩৪। আমি তোমার পূর্বেও কোন, _ ot 
মানুষকে অনন্ত জীবন দান করি 55 4 009 (5) 


নাই; সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে STL) BL $ 
তারা কি চিরজীবী হয়ে থাকবে? 


23 4 Ed 


৩৫। জীব মাত্ৰই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ i batt 
করবে; আমি তোমাদেরকে মন্দ EN LS (ro) 
ও ভাল দ্বারা বিশেষভাবে 22, 2339/7 


পরীক্ষা করে থাকি। এবং ETE 
আমারই নিকট তোমরা ৭52 788 3 
প্রত্যানীত হবে। 

আল্লাহ তাআ’লা বলেনঃ হে মুহাম্মদ (সঃ)! তোমার পূর্বেও আমি কোন 
মানুষকে দুনিয়ায় অনন্ত জীবন দান করি নাই । বরং ভু-পৃষ্ঠে যা কিছু আছে 


. সমস্তই নশ্বর, অবিননর ও তোরা গতিগাত্রকেো সভা যিনি ॥ হিয়, 
মহানুভব। এই আয়াত দ্বারাই আলেমগণ দলীল গ্রহণ করেছেন যে, হযরত 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ আমিয়া ২১ ৩৩০ পারাঃ ১৭ 
খিযূর (আঃ) মারা গেছেন। তিনি আজ পর্যন্ত জীবিত আছেন এটা ভুল কথা । 
কেননা, তিনিও মানুষই ছিলেন। হোন তিনি ওয়ালী বা নবী অথবা রাসূল, 
কিন্তু ছিলেন তো মানুষই ৷ 

মহান আল্লাহ বলেনঃ হে মুহাম্মদ (সাঃ)! তুমি যদি মৃত্যুবরণ কর তবে 
ভান কাচিতীরি হয়ে বাকে! দয়াত রকি ভাতা কাত ছে তোমার 
মৃত্যুর পর তারা দুনিয়ায় চিরদিন বেঁচে থাকবে? না, এটা হতে পারে না, বরং 
প্রত্যেকেই ধ্বংস হয়ে যাবে। এজন্যেই আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ জীব মাত্রই 
মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। ইমাম শাফিয়ী (রঃ) বলতেনঃ “লোকেরা আমার 
মৃত্যুর কামনা করে, আমি যদি মারা যাই তবে এই পথে কি আমি একাই 
রয়েছি? এমন কেউই নেই যে এর স্বাদ গ্রহণ করবে না।” 

: এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা 
বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি । অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে ভাল ও মন্দ দ্বারা, 
সুখ ও দুঃখ দ্বারা, মিষ্ট ও তিক্ত দ্বারা এবং প্রশস্ততা ও সংকীৰ্ণতা দ্বারা পরীক্ষা 
করে থাকি, যাতে কৃতজ্ঞ ও অকৃতজ্ঞ এবং ধৈর্যশীল ও হতাশা গ্রস্ত ব্যক্তি 
প্রকাশ হয়ে পড়ে । এশর্য ও দারিদ্ব, কঠোরতা ও কোমলতা, হালাল ও 
হারাম, হিদায়াত ও গুমরাহী এবং আনুগত্য ও অবাধ্যতা এ সবগ্ুলিই 
পরীক্ষামূলক । এর দ্বারা ভাল ও মন্দ প্রকাশ পেয়ে থাকে। 

তোমাদের সবারই প্রত্যাবর্তন আমারই কাছে। এ সময় যে যেমন ছিল 
তা প্রকাশ হয়ে পড়বে । পাপীরা শাস্তি এবং পুণ্যবানরা পুরস্কার লাভ করবে । 


উকা তোক NI (7) 
দেখে তখন তারা তোমাকে শুধু EE 

2723 6? 2944 
বিদ্রপের পাত্ররূপেই গ্রহণ LLL iS 
করে; তারা বলেঃ এই কি সেই, ys fabs Yo 
যে তোমাদের দেবতাগুলির ১4 et ial 152 


সমালোচনা করে? অথচ তারাই Udi entoh ee 
|S | 
তো ‘রহমান’ এর উল্লেখের aA is SY 


223223 3 
বিরোধিতা করে। OL 
৩৭ । মানুষ সৃষ্টিগত ভাবে ত্বরা , 9 22,73 
প্রবণ, শীঘুই আমি তোমাদেরকে ৩৫ ৩-31 54> (1) 


wwwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ আমি্য়া ২১ ৩৩১ পারাঃ ১৭ 
y dz 2 |l29 25 Ea bE is 
যা ELSE 
সুতরাং তোমরা আমাকে ত্বরা Sh Bl 
করতে বলো না। 0 us 


আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নবীকে (সাঃ) সম্বোধন করে বলেনঃ হে নবী (সঃ)! 
প্রভৃতি, তখন তারা তোমাকে শুধু বিদ্রপের পাত্র রূপেই গ্রহণ করে এবং 
তোমার সাথে বেআদবী শুরু করে দেয়। তারা পরস্পর বলাবলি করেঃ 
দেখো, এই কি এ ব্যক্তি, যে আমাদের দেবদেবীগুলির সমালোচনা করে? একে 
তো এটা তাদের হঠকারিতা, দ্বিতীয়তঃ তারা নিজেরাই ‘রহমান’ (দয়াময় 
আল্লাহ) এর উল্লেখের বিরোধিতাকারী ও তার রাসূলকে (সঃ) অস্বীকারকারী ৷ 
যেমন আল্লাহ তাআ'লা অন্য জায়গায় বলেছেনঃ 


2 73 ] / ন পণ 


/ i 1 !4*222 78 7292 56+ ৰত 
Asi (5. sD i520 DLs 


23270 AGIA oe | 2 zed Bods #2 2/20 
Ld 


Lott co ig 3৩} - ১s AY 


22 0% LLIN d2 Iara ras AIA Bear 


- 2) wi Sans ly se 


অর্থাৎ “তারা যখন তোমাকে দেখে তখন তারা তোমাকে শুধু ঠাট্টা বিদ্রুপের 
পাত্ররূপে গণ্য করে এবং বলেঃ এই কি সে, যাকে আল্লাহ রাসূল করে 
পাঠিয়েছেন? সে তো আমাদেরকে আমাদের দেবতাগণ হতে সরিয়েই দিতো 
যদি না আমরা তাদের আনুগত্যে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত থাকতাম; যখন তারা শাস্তি 
প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা জানবে কে সর্বাধিক পথভ্রষ্ট’ (২৫৪ ৪১-৪২) 


মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘মানুষ সৃষ্টিগতভাবে ত্বরা প্রবণ ৷’ যেমন অন্য 
আয়াতে আছেঃ ES ৰ EL kp os 

অর্থাৎ “মানুষ তো অতিমাত্রায় ত্বরা প্রিয়!” (১৭৪ ১১) 

হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ তাআ'’লা সমস্ত মানুষকে সৃষ্টি 
করার পর হযরত আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করতে শুরু করেন। সন্ধ্যায় নিকটবর্তী 
সময়ে যখন তার মধ্যে রহ্‌ ফুঁক দেয়া হয়, মাথা, চক্ষু ও জিহ্বায় যখন রূহ্‌ 
চলে আসে তখন তিনি বলে ওঠেনঃ “হে আমার প্রতিপালক! মাগরিব হওয়ার 
পূর্বেই তাড়াতাড়ি করে আমার সৃষ্টিকার্য সমাপ্ত করুন৷” 
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EDL US Re রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ ‘সমস্ত দিনের মধ্যে সর্বোত্তম দিন হচ্ছে শুক্রবারের দিন। এ দিনেই 
হযরত আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করা হয়। সেই দিনেই তিনি জান্রাতে প্রবেশ 
করেন। এদিনেই তাকে জান্নাত হতে বের করে দুনিয়ায় নামিয়ে দেয়া হয়। এ 
দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। এদিনের মধ্যে এমন এক সময় রয়েছে যে, 
এ সময়ে যে বান্দা নামাযে থেকে আল্লাহ তাআ'লার নিকট যা চায় তিনি 
তাকে তা প্রদান করে থাকেন।” Heh Sos ULES 
ইশারা করে বলেনঃ “ওটা অতি অল্প সময়!” হযরত আবদুল্লাহ ইবনু সালাম 
(রাঃ) বলেনঃ “এ সময়টুকু কোন্‌ সময় তা আমার জানা আছে। ওটা হলো 
ক ক 
(আঃ) সৃষ্টি করেন৷” অতঃপর তিনি এই আয়াতটিই পাঠ করেন। 2 
. প্রথম আয়াতে কাফিরদের হঠকারিতার বর্ণনা দেয়ার পর পরই দ্বিতীয় 
আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা মানব জাতির ত্ববরা প্রবণতার বর্ণনা দিয়েছেন। 
RI NES Se কাফিরদের হঠকারিতার ও ওুদ্ধত্যপূর্ণ কাজ 
দেখা মাত্রই মুসলমানরা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং 
তারা অতি তাড়াতাড়ি বদলা নেয়ার ইচ্ছা করে। কেননা, মানুষ সৃষ্টিগত 
ভাবেই ত্বরা প্রবণ । কিন্তু মহান আল্লাহর নীতি এই যে, তিনি অত্যাচারীদেরকে 
অবকাশ দিয়ে থাকেন। অতঃপর যখন তাদেরকে পাকড়াও করেন তখন আর 
ছেড়ে দেন না। এজন্যেই তিনি বলেনঃ আমি তোমাদেরকে আমার 
দেখাবো । তাদের শাস্তি কত কঠোর তা তোমরা অবশ্যই দেখতে 
পাবে। তোমরা অপেক্ষা করতে থাকো এবং আমাকে তাদের শাস্তির ব্যাপারে 
ত্বরা করতে বলো না । 
৩৮। আর তারা বলেঃ তোমরা যদি 1১1, ০2424: (PA 
সত্যবাদী হও তবে বলঃ এই =~ A ! 
প্ৰতিশ্ৰুতি কখন পূর্ণ হবে? 0G AS SI 


397 2 f Base ar 


৩৯। হায়, যদি কাফিররা সেই Ra 44 PE (1৭) 
সময়ের কথা জানতো যখন ,, ০, % 
তারা তাদের সন্মুখে ও পশ্চাৎ HELLIS 


হল ৩০০% 2 By 

হতে অগ্নি প্রতিরোধ করতে ER TOE POT TOE 
পারবে না এবং তাঁদেরকে 38729 99 422 ne 
+ হায্য করাও হবে না। Ours PY HE 


১. ১, এ হাদীমট ঁ ইকযু আৰি হাতিম রে) ৰা করেছেন । 
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৪০ । বস্তুতঃ ওটা তাদের উপর SU VRS bee 
আসবে অতর্কিতভাবে এবং ৫-5৮ ৮ (£.) 
তাদেরকে হতভম্ত করে দিবে; 5299) 22/4 14 222//; 
ফলে তারা ওটা রোধ করতে 2 4৮ 

A387 233393 Ad Gr 
পারবে না এবং তাদেরকে 0G Ts GS) 
অবকাশও দেয়া হবে না। 


মুশরিকদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআ'লা খবর দিচ্ছেন যে, তারা কিয়ামত 
সংঘটিত হওয়াকে অসম্ভব মনে করতো বলে আস্পর্ধা দেখিয়ে বলতোঃ 
“তুমি আমাদেরকে যা থেকে ভয় প্রদর্শন করছো তা কখন সংঘটিত হবে এবং 
এই প্রতিশ্চৃতি কখন পূর্ণ হবে? মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাদেরকে জবাব 
দিচ্ছেনঃ তোমরা যদি বিবেকবান হতে এবং এ দিনের ভয়াবহ অবস্থা 
সম্পর্কে সতর্ক থাকতে তবে কখনো এর জন্যে তাড়াহুড়া করতে না! এ সময় 
শাস্তি তোমাদেরকে তোমাদের উপর হতে ও তোমাদের পায়ের নীচে হতে 
আচ্ছন্র করে ফেলবে । তখন তোমরা তোমাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ হতে এ 
শাস্তিকে প্রতিরোধ করতে পারবে না। এ দিন তোমরা গন্ধকের পোশাক 
পরিহিত থাকবে এবং এঁ অবস্থায় তোমাদের শরীরে আগ্তন ধরিয়ে দেয়া হবে। 
তোমাদেরকে চতুর্দিক হতে জাহান্রাম পরিবেষ্টন করে ফেলবে । কেউই 
তোমাদেরকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে আসবে না। 

এ শাস্তি তাদের উপর অতর্কিতভাবে এসে পড়বে এবং তাদেরকে হতভম্ব 


ও হতবুদ্ধি করে দিবে। ফলে তারা তা রোধ করতে পারবে না এবং তাদেরকে 
মোটেই অবকাশও দেয়া হবে না। 


SSI 2 3» PRAY | d 
8১। SA অনেক ০ 20, (£0) 
রাসূলকেই বিক্প করা £4 {44322 
হয়েছিল; পরিণামে তারা যা nls Bs 


AA 


25, 4 62272 293, 
নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রপ করতো তা 41245 ৬৫০ ১5 
বিদ্ধপকারীদেরকে পরিবেষ্টন 6-7: 
F 
করেছিল। 1 Ze 
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8৪২। বলঃ ‘রহমান’ এর 
পরিবর্তে কে তোমাদেরকে রক্ষা JU 5352 ০53 (£1) 
করছে রাত্রে ও দিবসে? তবুও ০১৮৪, ০ (9,০ 
তারা তাদের প্রতিপালকের স্মরণ fed Ao) dE 
হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। OY EL 


৪৩। তবে কি আমি ব্যতীত 2337374 
তাদের এমন দেব দেবীও আছে 4 ৫ 
যারা তাদেরকে রক্ষা করতে 7222) 7 2/4..22 2 
ৱাত নক, 
সাহায্য করতে পারে না এবং Yl 
আমার বিরুদ্ধে তাদের 
সাহায্যকারীও থাকবে না। 2 un 
মুশরিকরা যে আল্লাহর রাসূলকে (সঃ) ঠাট্টা বিদ্রুপ করে ও মিথ্যা প্রতিপাদন 

করে কষ্ট দেয় সেজন্যে তিনি তাকে সান্তনা দিয়ে বলেনঃ হে নবী (সঃ) 
মুশরিকরা যে তোমাকে ঠাট্টা বিদ্রপ করছে এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে সে কারণে 
তুমি উদ্বিগ্ন ও মনঃক্ষুন্ন হয়ো না। কাফিরদের এটা পুরাতন অভ্যাস । পূর্ববর্তী 
নবীদের (আঃ) সাথেও তারা এরূপ ব্যবহারই করেছে। ফলে, অবশেষে তারা 
আল্লাহর শাস্তির কবলে পতিত হয়। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ 


23797 994 3 AIL Tw 33 AID ILA 


LS SE iad LS Ge Jw) SS 


2 AAS 927 + / ABS LOOP 0 Ds 
IG DIUM SAIL IT CLS El 2 
/ (73°? Ad 

SUS 

অর্থাৎ “তোমার পূর্ববর্তী রাসূলদের মিথ্যা প্রতিপাদন করা হয়েছিল, অতঃপর 
তারা ওর উপর ধৈর্য ধারণ করেছিল, আর তাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়েছিল, শেষ 
পর্যন্ত তাদের কাছে আমার সাহায্য এসেছিল; আল্লাহর কথার কেউ পরিবর্তনকারী 


নেই । আর তোমার কাছে রাসূলদের খবর এসে গেছে” (৬ঃ ৩৪) 


এরপর মহান আল্লাহ স্বীয় নিয়ামত ও অনুগ্রহের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেনঃ 
তিনিই তোমাদের সবারই হিফাযত ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে রয়েছেন। তিনি 
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OLNEY এবং কখনও নিদ্রা যান না। এখানে ১৮55১ দ্বারা 

৩২% অৰ্থ নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ রহমানের পরিবর্তে বা রহমান ছাড়া 
দিন-রাত তোমাদেরকে কে রক্ষণা বেক্ষণ করছে? অর্থাৎ তিনিই করছেন। 
যেমন কোন কবি বলেনঃ 


‘es 1227 220 


Ey Ss S257 bo GLE FE 


অর্থাৎ “দাসী ‘মিরফাক' পরিধান করে র নাই এবং সজীর পরিবর্তে পেস্তার 
স্বাদ গ্রহণ করে নাই৷” এখানেও 433 দ্বারা9:8047 বুঝানো হয়েছে। 

মুশরিক ও কাফিররা শুধু যে, আল্লাহর একটা নিয়ামত ও অনুগ্রহকে অস্বীকার 
করছে তা নয়; বরং তারা তার সমস্ত নিয়ামতকেই অস্বীকার করে থাকে। 

এরপর তাদেরকে ধমকের সুরে বলা হচ্ছেঃ তবে কি আল্লাহ ব্যতীত তাদের 
এমন দেব-দেবীও আছে যারা তাদেরকে রক্ষা করতে পারে? অর্থাৎ তারা 
এরূপ করার ক্ষমতা রেখে না । তাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল । এমনকি তাদের 
এই বাজে মা’বৃদরা নিজেদেরকেই তো সাহায্য করতে পারে না এবং তারা 
আল্লাহ থেকে বাচতেও পারে না। আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ থেকে কোন খবর 
তাদের কাছে নেই । এ বাক্যের একটি অর্থ এটাও যে, তারা কাউকেও 
বাচাতেও পারে না এবং নিজেরাও বাচতে পারেনা । 


88 । বনজ্জুতঃ আমিই তাদেরকে এবং kl চি 
সম্ভার দিয়েছিলাম; অধিকন্তু 1 
তাদের আয়ুন্নালও হয়েছিল দীর্ঘ; BCE I 
তারা কি দেখছে না যে, আমি 32 Sl 


B33 3742? 


তাদের দেশকে চতুর্দিক হতে i) Ui 3 
সংকুচিত করে আনছি; তুবও কি 729 Ee 424 
তারা বিজয়ী হবে? ona wl 


23.79, 22 


8৫। বলঃ আমি তো শুধু ওয়াহী HOSS (60) 
দ্বারাই তোমাদেরকে সতর্ক করি, 12 EY L 
কিন্তু যারা বধির তাদেরকে যখন ~~ at Log eo 
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সতর্ক করা হয় তখন তারা 
সতৰ্ক বাণী শুনে না। 


৪৬ । তোমার প্রতিপালকের শাস্তির 
কিছু মাত্ৰও তাদেরকে স্পর্শ 
করলে তারা নিশ্চয় বলে উঠবেঃ 
হায়, দুর্ভোগ আমাদের, আমরা 
তো ছিলাম যালিম! 


8৪৭ । এবং কিয়ামত দিবসে আমি 
স্থাপন করবো ন্যায় বিচারের 
মানদণ্ড; সুতরাং কারো প্রতি কোন 
অবিচার করা হবে না। এবং কর্ম 
যদি তিল পরিমাণ ওজনেরও 
হয় তবুও তা আমি উপস্থিত 
করবো; হিসাব গ্রহণকারীরূপে 
আমিই যথেষ্ট । 


৩৩৬ 


পারাঃ ১৭ 


A 2324133 7 7 
0524 U 5170 
209০2429954 3 
8 od pe OS (£) 


A 3701 DI AA dr 


boy rid ¢ CSET 

iis EAD) 
INERT (OV) 

HL Le 


2 27 Badd? 2 


Mtr Ut wb Mls 


পণ ০2/ 24 ০০ 


CSS SIS I 


FL 


০ 55৬ 


আল্লাহ তাআ'লা মুশরিকদের হিংসা বিদ্বেষ ও প্রতারণা এবং নিজেদের 
গুমরাহীর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ আমি 
তাদেরকে পানাহার ও ভোগের সামগ্রী প্রদান করেছি এবং দীর্ঘ বয়স দিয়েছি 
বলেই তারা মনে করে নিয়েছে যে, তাদের কৃতকর্ম আমার কাছে পছন্দনীয় । 
এরপর মহান আল্লাহ তাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেনঃ তারা কি দেখে না যে, 
আমি কাফিরদের জনপদগুলিকে তাদের কুফরীর কারণে ধ্বংস করে দিয়েছি? 
এই বাক্যের আরো অনেক অর্থ করা হয়েছে। যা আমরা সূরায়ে রা"দে বর্ণনা 
করে দিয়েছি । কিন্তু সর্বাধিক সঠিক অর্থ এটাই । যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 
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অর্থাৎ “তোমাদের আশে পাশের জনপদগুলিকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি 
এবং আমি নিদর্শনসমূহ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে থাকি যাতে লোকেরা তাদের পাপকার্য 
হতে ফিরে আসে।” (৪৬৪ ২৭) হযরত হাসান বসরী (রঃ) এর একটি 
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ভাবার্থ করেছেনঃ “আমি ইসলামকে কুফরীর উপর জয়যুক্ত করে আসছি। 
সুতরাং তোমরা কি এর দ্বারাও উপদেশ গ্রহণ করবে না যে, কিভাবে আল্লাহ 
পূর্ববর্তী মিথ্যা প্রতিপাদনকারী উন্মতদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন ও 
মু'মিনদেরকে মুক্তি দান করেছেন? ““এজন্যেই আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ ‘তবুও 
কি তারা বিজয়ী হবে? অর্থাৎ এখনো কি তারা নিজেদেরকে বিজয়ী মনে 
করছেঃ না, না। বরং তারা পরাজিত, লাঞ্চিত, ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস প্রাপ্ত । 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি বলে দাওঃ আমি শুধু 
ওয়াহী দ্বারাই তোমাদেরকে সতর্ক করি। যে সব শাস্তি থেকে আমি 
তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছি এটা আমার নিজের পক্ষ হতে নয়, আল্লাহ 
তাআ'লার কথাই আমি তোমার কাছে প্রচার করছি মাত্র। কিন্তু আল্লাহ যাদের 
অন্তর্চক্ষু অন্ধ করে দিয়েছেন এবং কর্ণে ও অন্তরে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন 
তাদের জন্যে মহান আল্লাহর একথাগ্তলি কোন উপকারে আসবে না । বধিরকে 
সতর্ক করা বৃথা৷ কেননা, সে তো কিছু শুনতেই পায় না। 


মহান আল্লাহ বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তোমার প্রতিপালকের শাস্তির 
কিছুমাত্র তাদেরকে স্পর্শ করলে তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করে নেবে এবং 
স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বলে ফেলবেঃ হায়, দুর্ভোগ আমাদের, আমরা তো ছিলাম 
যালিম। 

আল্লাহ পাক বলেনঃ কিয়ামতের দিন আমি স্থাপন করবো ন্যায় বিচারের 
মানদণ্ড । সুতরাং কারো প্রতি কোন অবিচার করা হবে না। এই দাঁড়িপাল্লা 
একটিই হবে। কিন্তু যে আমলগুলি তাতে ওজন করা হবে ওগ্ুলি অনেক 
হবে বলে একে বনু বচন আনা হয়েছে। এদিন কারো প্রতি সামান্য পরিমাণও 
অত্যাচার করা হবে না। কেননা, হিসাব গ্রহণকারী হবেন স্বয়ং আল্লাহ, তিনি 
একাই সমস্ত মাখল্‌কের হিসাব নেয়ার জন্যে যথেষ্ট । যেমন মহান আল্লাহ 
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অর্থাৎ “নিশ্চয় আল্লাহ অনুপরিমাণও যুলুম করবেন না, পুণ্যকে তিনি বহুগুণ 
বৃদ্ধি করবেন এবং নিজের নিকট হতে প্রতিদান প্রদান করবেন” (88 ৪০) 
আল্লাহ তাআ'’লা হযরত লুকমানের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেনঃ 
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অর্থাৎ “হে আমার প্রিয় বৎস! কোন কিছু যদি শরিষার দানা পরিমাণও হয় 
এবং তা যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মৃত্তিকার নীচে, আল্লাহ 
তাও উপস্থিত করবেন; নিশ্চয় আল্লাহ সূক্ষ্ম দর্শী, খবর রাখেন সব বিষয়ের ৷” 
(৩১৪ ১৬) 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ দু'টি কথা এমন আছে যে, যুবানে (পড়তে) হাল্কা, মীযানে 
ভারী এবং রহমানের (আল্লাহর) নিকট খুব পছন্দনীয় । তা হলোঃ 
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অর্থাৎ A SSS A SE পবিত্রতা ঘোষণা 
করছি আমি মহান আল্লাহর" । 


হযরত আমর ইবনু আ’স (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ 
(সাঃ) বলেছেনঃ “কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআ*’লা আমার উম্মতের মধ্যে 
করবেন। অতঃপর তার সামনে তিনি তার পাপের নিরানববইটি খাতা খুলে 
দিবেন। যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর পর্যন্ত দীর্ঘ হবে এক? একটি খাতা ৷ তারপর 
মহান আল্লাহ তাকে বলবেনঃ “এই খাতাগুলির মধ্যে তোমার কৃত যে পাপগুলি 
রয়েছে তার কোনটাই তুমি অস্বীকার কর কি? আমার পক্ষ থেকে যে রক্ষক 
তোমার প্রতি কোন যুলুম করে নাই তো?” উত্তরে সে বলবে? “হে আমার 
প্রতিপালক! না আমার অস্বীকার করার কোন উপায় আছে, না আমি একথা 
বলতে পারি যে, আমার প্রতি যুলুম করা হয়েছে।” তখন আল্লাহ তাআ'লা 
তাকে বলবেনঃ “আচ্ছা, তোমার ,কোন ওজর বা কোন পুণ্য আছে কি?” সে 
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হতবুদ্ধি হয়ে জবাব দেবেঃ “হে আমার প্রতিপালক! না, আমার ওজর 
করারও কিছু নেই এবং আমার কোন পুণ্যও নেই ।” তখন মহান আল্লাহ 
বলবেনঃ “হা হা, তোমার একটি পূণ্য আমার কাছে রয়েছে। আজ তোমার 
প্রতি কোন যুলুম করা হবে না।'’ অতঃপর ছোট একটি কাগজের টুকরা বের 
করা হবে। তাতে লিখিত থাকবেঃ 
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অর্থাৎ “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আন্নাহ ছাড়া কোন মা’বুদ নেই এবং মুহাম্মদ 
(সঃ) আল্লাহর রাসূল ।” অতঃপর আল্লাহ তাআ’লা (ফেরেশতাদেরকে) 
বলবেনঃ “তোমরা ওটা পেশ কর” লোকটি বলবেঃ “হে আমার প্রতিপালক! 
এই কাগজের টুকরাটি এ সব বড় বড় খাতার মুকাবিলায় কি করতে পারে?” 
আল্লাহ তাআ’লা উত্তর দিবেনঃ “নিশ্চয়ই তুমি অত্যাচারিত হবে না৷” 
অতঃপর এঁ সমুদয় খাতা নিক্তির এক পাল্লায় রাখা হবে এবং কাগজের এ 
টুকরাটি আর এক পাল্লায় রেখে দেয়া হবে। তখন কাগজ খণ্ডের পান্লাটি নীচের. 
দিকে চেপে যাবে এবং এ খাতাগুলোর পাল্লাটি উপরের দিকে উঠে যাবে। পরম 
দয়ালু ও দাতা আল্লাহর নাম অপেক্ষা কোন কিছুই বেশী ভারী হবেনা।” > 

হযরত আমর ইবনুল আ’স (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, 
রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ “কিয়ামতের দিন তুলাদণ্ড রাখা হবে। অতঃপর 
একটি লোককে আনয়ন করে এক পাল্লায় রেখে দেয়া হবে এবং তার উপর 
গণনাকৃত পাপরাশিও তাতে রেখে দেয়া হবে। তখন এ পাল্লা ভারী হয়ে 
যাবে। ফলে তাকে জাহাত্রামের দিকে পাঠিয়ে দেয়া হবে। সে পিছন দিকে 
ফিরবে এমন সময় আল্লাহর পক্ষ হতে একজন আহবানকারী ডাক দিয়ে 
বলবেঃ “তোমরা তাড়াতাড়ি করো না, তার একটি জিনিস বাকী রয়ে 
গেছে।” অতঃপর কাগজের একটি টুকরা বের করা হবে যাতে লিখা থাকবেঃ 
‘লাইলাহা ইল্লান্ৰাহ’ । ওটাকে এ লোকটির সাথে পান্লায় রাখা হবে। তখন 
এই পাল্লা নীচের দিকে ঝুঁকে পড়বে” ২ 
১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। সুনানে ইবনু মাজাহ্‌ এবং জামে' 


তিরমিযীতেও এটা বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান গারীব 
বলেছেন। 


২. এ হাদীসটিও ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। 
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হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একজন সাহাবী (রাঃ) 
রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সামনে বসে পড়ে বলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! 
আমার কতকণুলি গোলাম (ক্রীতদাস) রয়েছে যারা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করে, আমার খিয়ানত করে এবং আমার অবাধ্যাচরণও করে। আমি তাকে 
মারধোরও করি এবং গাল-মন্দও দিই । এখন বলুন তো, তাদের ব্যাপারে 
আমার অবস্থা কি হবে?" উত্তরে রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “তাদের খিয়ানত, 
- অবাধ্যাচরণ, মিথ্যা প্রতিপাদন ইত্যাদি একত্রিত করা হবে। আর তোমার 
তাদেরকে মারধোর করা, গাল-মন্দ দেয়া ইত্যাদিও জমা করা হবে। অতঃপর 
তোমার শাস্তি যদি তাদের অপরাধের সমান হয়ে যায় তবে তো তুমি পবিত্রাণ 
পেয়ে যাবে। তোমার শাস্তিও হবে না এবং তুমি পুরস্কারও পাবে না । তবে 
যদি তোমার শাস্তি তাদের অপরাধের তুলনায় কম হয় তবে তুমি আল্লাহর দয়া 
ও অনুগৃহ লাভ করবে। কিন্তু যদি তোমার শাস্তি তাদের দোষের তুলনায় 
বেশী হয়ে যায় তবে তোমার এ বেশী শাস্তির প্রতিশোধ নেয়া হবে৷” একথা 
শুনে এ সাহাবী উচ্চস্বরে কাদতে শুরু করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)! বলেনঃ 
“তার কি হলো? সে কি কুরআন কারীমের নিম্নের আয়াতটি পাঠ করে নাই? 
“কিয়ামত দিবসে আমি স্থাপন করবো ন্যায় বিচারের মানদণ্ড । সুতরাং কারো 
প্রতি কোন অবিচার করা হবে না এবং কর্ম যদি তিল পরিমাণ ওজনেরও হয় 
তুবও তা আমি উপস্থিত করবো; হিসাব গ্রহণকারী রূপে আমিই যথেষ্ট ।” 
সাহাবী তখন বললেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এদের থেকে পৃথক হওয়া 
ছাড়া আমি অন্য কিছুই আর ভাল মনে করছি না। আপনি সাক্ষী থাকুন যে, 
আমি এদেরকে আযাদ করে দিলাম” > 


৪৮। আমি তো মূসা (আঃ) ও Er 1D; (EA) 
হারূণকে (আঃ) দিয়েছিলাম ced 323 2223} 


ফুরকান, জ্যোতি ও উপদেশ Ho JS 5125 


V2 697w 23, 5 
মুত্তাকীদের জন্যে । OUD S33 


II 3232327423 


৪৯। যারা না দেখেও তাদের HD une FI (EY) 


প্রতিপালককে ভয় করে এবং EEC ELE A 
কিয়ামত সম্পর্কে থাকে ভীত 422.279 
সন্তুস্ত । ous 


১. এ হাদীসটিও ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। 
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৫০ । এটা কল্যাণময় উপদেশ; ০১০9/৪০৪2, 41০ 


আমি এটা অবতীর্ণ 
তুবও bet ahi এটাকে 5524 EG 


আমরা পূর্বেও একথা বলেছি যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হযরত মুসা (আঃ) 
ও হযরত হারূণের (আঃ) বর্ণনা মিলিতভাবে এসেছে এবং অনুরূপভাবে 
কুরআন ও তাওরাতের বর্ণনাপ্রায়ই এক সাথে দেয়া হয়েছে। ফুরকান দ্বারা 
কিতাব অর্থাৎ তাওরাত উদ্দেশ্য, যা সত্য ও মিথ্যা এবং হারাম ও হালালের 
মধ্যে পার্থক্যকারী ছিল। এর দ্বারা হযরত মুসা (আঃ) সাহায্য প্রাপ্ত হন। 
সমস্ত আসমানী কিতাবই হক ও বাতিল, হিদায়াত ও গুমরাহী ভাল ও মন্দ ও 
হারাম হালালের মধ্যে পার্থক্যকারী । 


এর দ্বারা অন্তরে জ্যোতি, আমলে সত্যতা, আল্লাহর ভয় এবং তারই দিকে 
প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি লাভ হয়। এজন্যেই মহান আল্লাহ বলেনঃ মুত্তাকীন বা 
খোদাভীরুদের জন্যে এটা জ্যোতি ও উপদেশ । 


এরপর আল্লাহ তাআ'লা মুত্তাকীদের গুণাবলী বর্ণনা করছেন যে, তারা না 

দেখেও তাদের প্রতিপালককে ভয় করে এবং কিয়ামত সম্পর্কে তারা সদা ভীত 
সন্ত্রস্ত থাকে। যেমন জান্নাতীদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ পাক 
বলেনঃ 22 2/2, ৪2/2 125 


A os TILL EERE 
Po) Pad 2) Pd পপ Pd 


অর্থাৎ “যারা না দেখে দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে এবং বিনীত চিত্তে 
উপস্থিত হয়।” (৫০৪ ৩৩) আর এক জায়গায় বলেনঃ 


92 2932459 2732897 23732 33847223 / 3/2223 6 9% 
ww 


AO 3 DAH TAD Did 50 
রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।” (৬৭৪ ১২) মুত্তাকীদের দ্বিতীয় বিশেষণ এই 
যে, তারা কিয়ামত সম্পর্কে সদা ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। ওর ভয়াবহ অবস্থার কথা 
চিন্তা করে তারা প্রকম্পিত হয়। 


এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ এই মহান ও পবিত্র কুরআন আমিই 
অবতীর্ণ করেছি। এর আশে পাশেও মিথ্যা আসতে পারে না । এটা বিজ্ঞানময় 
ও প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ হতে অবতারিত। কিন্তু বড় পরিতাপের বিষয় যে, 
এতো স্পষ্ট, সত্য ও জ্যোতিপূর্ণ কুরআনকেও তোমরা অস্বীকার করছো? 
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৫১। আমি তো এর পূর্বে 
ইবরাহীমকে (আঃ) সৎপথের 
জ্ঞান দিয়েছিলাম এবং আমি তার 
সম্বন্ধে ছিলাম সম্যক অকাত । 


৫২। যখন সে তার পিতা ও তার 
সম্পদায়কে বললোঃ এই 
মূর্তিগুলি কি, তাদের পূজায় 

৫৩। তারা বললোঃ আমরা 
আমাদের পিতৃ পূরুষদেরকে 
এদের পূজা করতে দেখেছি । 

৫৪। সে বললোঃ তোমরা নিজেরা 
রয়েছো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ৷ 

৫৫। তারা বললোঃ তুমি কি 
আমাদের নিকট সত্য এনেছো, 
না তুমি কৌতুক করছো? 


৫৬ । সে বললোঃ না, তোমাদের 
প্রতিপালক তো আকাশমণ্ডলী ও 
পৃথিবীর প্রতিপালক, যিনি 
ওগুলি সৃষ্টি করেছেন এবং এই 
বিষয়ে আমি অন্যতম সাক্ষী । 


৩৪২ 


পারাঃ ১৭ 
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আল্লাহ তাআ'লা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি তার বন্ধু হযরত ইবরাহীমকে 
(আঃ) বাল্যকাল হতেই হিদায়াত দান করেছিলেন। তাকে তিনি তার দলীল 
প্রমাণাদি প্রদান করেছিলেন ও কল্যাণের জ্ঞান দিয়েছিলেন। যেমন অন্য 


জায়গায় বলেনঃ 
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271 7272 NAA LAN ASA AD 


Pas rs LED LI DNS 


অর্থাৎ “এই হচ্ছে আমার দলীল যা আমি ইবরাহীমকে (আঃ) তার 
কওমের উপর প্রদান করেছিলাম ।”’ (৬৪ ৮৩) এই কাহিনীটি যে প্রসিদ্ধ হয়ে 
রয়েছে যে, হযরত ইবরাহীমকে (আঃ) তার মাতা তার দুধ পানের যুগেই 
একটি গুহায় রেখে এসেছিলেন। যেখান থেকে তিনি বহুদিন পর বেরিয়ে 
আসেন এবং আল্লাহর সৃষ্ট বজ্তুর উপর, বিশেষ করে চন্দ্র, তারকা ইত্যাদির 
বানানো কাহিনী । নিয়ম এই যে, আমাদের কাছে মহান আল্লাহর যে সত্যগ্রন্থ 
আল কুরআন এবং সুন্নাতে রাসূল (সঃ) বিদ্যমান রয়েছে, বানী ইসরাঈলের 
কোন ঘটনা যদি এণ্ডলির সাথে মিলে যায় তবে তা সত্য ও গ্রহণযোগ্য হবে। 
আর যদি এগুলির বিপরীত হয় তবে তা হবে সম্পূর্ণরূপে বর্জনীয় । যদি 
তাদের কোন ঘটনার ব্যাপারে আমাদের শরীয়ত নীরব থাকে, ওর অনুকুলও না 
হয় এবং প্রতিকুলও না হয় তবে যদিও অধিকাংশ তাফসীরকারদের মতে ওর 
রিওয়াইয়াত করা জায়েয, তথাপি আমরা ওটাকে সত্যও বলতে পারি না 
এবং মিথ্যাও না। আর এটা তো প্ৰকাশমান যে, তাদের ঘটনাবলী আমাদের 
জন্যে সনদও নয় এবং তাতে আমাদের কোন দ্বীনী উপকারও নেই । এরূপ 
হলে আমাদের ব্যাপক ও পরিপূর্ণ শরীয়ত ওগুলি বর্ণনা করতে মোটেই কাপণ্য 
করতো না। আমাদের এই তাফসীরে আমাদের নীতি তো এই রয়েছে যে, 
আমরা এর মধ্যে বানী ইসরাঈলের এরূপ রিওয়াইয়াত আনয়ন করি না। 
কেননা, এতে সময় নষ্ট ছাড়া কোনই উপকার নেই, বরং ক্ষতিই আছে। 
কেননা, আমাদের বিশ্বাস আছে যে, বানী ইসরাঈলের মধ্যে রিওয়াইয়াতে 
সত্য-মিথ্যা যাচাই করার কোন যোগ্যতাই ছিল না । তাদের মধ্যে মিথ্যা 
অনুপ্রবেশ করেছিল, যেমন আমাদের হাফিয ইমামগণ ব্যাখ্যা করেছেন। 

মোট কথা, এই আয়াতে মহান আল্লাহ বলেনঃ ইতিপূর্বে আমি ইবরাহীমকে 
(আঃ) সৎ পথের জ্ঞান দান করেছিলাম এবং তার সম্বন্ধে ছিলাম সম্যক 
পরিজ্ঞাত । 


হযরত ইবরাহীম (আঃ) বাল্যকালেই তার কওমের গায়রুল্লাহর পূজা- 
পার্বন অপছন্দ করেন। অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে কঠোর ভাবে তিনি ওটা 
অস্বীকার করেন। তার কওমকে তিনি প্রকাশ্যভাবে বলেনঃ ‘এই মুর্তিগুলি কি, 
যাদের পূজায় তোমরা, রত রয়েছো?' 
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বর্ণিত আছে যে, হযরত ইসবাগ ইবনু নাবাতা’ (রঃ) একদা পথ 
চলছিলেন। পথে এক জায়গায় তিনি দেখতে পান যে, কতকণ্ুলি লোক দাবা 
খেলায় রত রয়েছে। তখন তিনি তাদের সামনে 55১৯5৯ এ এই 
আয়াতটি পাঠ করেন এবং বলেনঃ “তোমাদের কারো দাবার মোহর স্পর্শ 
করার চেয়ে হাতে জ্বলন্ত অঙ্গার রেখে দেয়াই উত্তম ৷” * 


হযরত ইবরাহীমের (আঃ) এঁ স্পষ্ট দলীলের কোন জবাব তার কওমের 
কাছে ছিল না । তাই, তারা তাকে বললোঃ ‘‘আমরা আমাদের পিতৃ- 
পুরুষদেরকে এণ্ডুলির পূজা করতে দেখেছি” তিনিতঞা তারেকের 
“এটা কোন দলীল হলো কি? তোমাদের উপর আমি যে প্রতিবাদ করছি এ 
প্রতিবাদ তোমাদের পিতৃ পুরুষদের উপরও বটে তোর্মিরা নিজেরা এবং 
তোমাদের পূর্ব পুরুষরাও স্পষ্ট বিভ্রান্তির উপর রয়েছো।” তার একথা শুনে 
তাদের কান খাড়া হয়ে যায়। কেননা, তারা দেখলো যে, তিনি তাদের জ্ঞানী 
লোকদেরকে অবজ্ঞা করছেন। তাদের পিতৃ পুরুষদের সম্পর্কে তিনি যে মন্তব্য 
করলেন তা তাদের শোনার মত নয়। আর তিনি তাদের উপর উপাস্য দেব- 
দেবীদেরকেও অবজ্ঞা করলেন। তাই, তারা হতবুদ্ধি হয়ে তাকে বললোঃ “হে 
ইবরাহীম (আঃ)! তুমি কি আমাদের নিকট কোন সত্য এনেছো, না তুমি 
আমাদের সাথে কৌতুক করছো?'' এবার তিনি (হযরত ইবরাহীম আঃ) 
তাদের কাছে সত্য প্রচার করার সুযোগ পেলেন এবং পরিস্কারভাবে ঘোষণা 
করলেনঃ “তোমাদের প্রতিপালক তো আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক, 
যিনি ওগুলিকে সৃষ্টি করেছেন। সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও অধিপতি তিনিই । 
তোমাদের এই উপাস্য দেব-দেবীপগুলি কোন ক্ষুদ্র ও নগণ্য জিনিসেরও সৃষ্টি 
কর্তা ও মালিক নয়। সুতরাং তারা উপাস্য ও ইবাদতের যোগ্য কিরূপে হতে 
পারে? আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সৃষ্টিকর্তা ও মালিক একমাত্র আল্লাহ । তিনিই 
ইবাদতের যোগ্য । তিনি ছাড়া অন্য কেউই উপাস্য হতে পারে না।"' 


৫৭ । শপথ আল্লাহর, তোমরা চলে ALY (0V) 
গেলে আমি তোমাদের মুর্তিগুলি ETAL EE 
সম্বন্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা অবলম্বন 5 0 DEY 
করবো। oz 

১. এটা ইবনু আবি হা’তিম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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৫৮। অতঃপর সে চূর্ণ-কিচুর্ণ করে 
(প্রধান) মূর্তিটি ব্যতীত, যাতে 
তারা তার দিকে ফিরে আসে। 


৫৯। তারা বললোঃ আমাদের 
উপাস্যগুলির প্রতি এরূপ করলো 
কে? সে নিশ্চয়ই 

' সীমালংঘনকারী । 


৬০। কেউ কেউ বললোঃ আমরা 
এক যুবককে ওদের সমালোচনা 
ইবরাহীম (আষ)। 


৬১। তারা বললোঃ তাকে উপস্থিত 
কর লোক সন্মুখে, যাতে তারা 
সাক্ষ্য দিতে পারে। 


৬২। তারা বললোঃ হে ইবরাহীম 
(আঃ)! তুমিই কি আমাদের 


উপাস্যগুলির উপর এরূপ 


করেছো? 


৬৩ । সে বললোঃ সে-ইতো এটা 
করেছে, এইতোএদের প্রধান; 
এদেরকে জিজ্ঞেস কর যদি এরা 
কথা বলতে পারে। 


৩৪৫ 


পারাঃ ১৭ 
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উপরে উল্লিখিত হয়েছে যে, OE CG 
মূর্তিপূজা হতে বিরত থাকতে বলেন এবং তাওহীদের প্রতি উদ্বদ্ধ হয়ে শপথ 
করে বলেনঃ “তোমরা চলে গেলে আমি তোমাদের মূর্তিগুলি সম্বন্ধে অবশ্যই 
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ব্যবস্থা অবলম্বন করবো!” তার একথা তার কওমের কতকণ্তুলি লোক শুনে 
নেয় । তাদের যে ঈদের দিনটি নির্ধারিত ছিল, এ দিনটিকে লক্ষ্য করে হযরত 
ইবরাহীম (আঃ) তাদেরকে বলেনঃ “‘যখন তোমরা তোমাদের ঈদের 
নীতিমালা আদায় করার উদ্দেশ্যে বের হবে তখন আমি তোমাদের মূর্তিগুলি 
সম্বন্ধে অবশ্যই একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করবো” ঈদের দু’একদিন পূর্বে তার 
পিতা তাকে বলেঃ “হে আমার প্রিয় বৎস! তুমি আমাদের সাথে আমাদের ঈদ 
পর্বে যোগদান কর, যাতে তুমি আমাদের ধর্মের গুণাবলী সম্পর্কে অবগতি 
উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলো ৷ কিছুদূর যাওয়ার পর তিনি তার পিতাকে বললেনঃ 
“আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি, সুতরাং আমি আপনাদের সাথে যেতে পারবো 
না৷” তার পিতা তখন তাকে ছেড়েই চলে গেল । তার পার্ষ্ব দিয়ে গমনকারী 
লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করতে থাকেঃ “কি ব্যাপার? তুমি রাস্তায় বসে আছ 
কেন?” তিনি তাদেরকে উত্তর দেনঃ “আমি রুগ্ন হয়ে পড়েছি ।”” অতঃপর 
যখন সাধারণ লোকেরা সব চলে গেল এবং বুড়োরা রয়ে গেল ।,তখন তিনি 
তাদেরকে বললেনঃ “তোমরা সবাই চলে যাবার পর আমি তোমাদের 
মূর্তিগুলির অবশ্যই সংস্কার সাধন করবো ।'’ তিনি যে তাদেরকে বললেনঃ 
‘আমি রুগ্ন হয়ে পড়েছি’ আগের দিন সত্যিই তিনি কিছুটা অসুস্থ ছিলেন। 
যখন তারা সবাই চলে গেল, তখন ময়দান খালি পেয়ে তিনি স্বীয় উদেশ্য 
পুরো করার কাজে লেগে পড়েন এবং বড় মূর্তিটিকে রেখে সমস্ত মূর্তি ভেঙ্গে 
ফেলেন যেমন অন্যান্য আয়াতে এর বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান রয়েছে যে, 
নিজের হাতে তিনি এ মূর্তিগ্ুলিকে চুর্ণ-কিচূর্ণ করে ফেলেন । এ বড় মূর্তিটিকে 
বাকী রাখার মধ্যে যৌক্তিকতা ও নিপুণতা ছিল এই যে, যেন এঁ লোকগুলির 
মস্তিষ্কে এই খেয়াল জাগে যে, সম্ভবতঃ তাদের এঁ বড় দেবতাটি এ ছোট 
দেবতাগুলিকে ধ্বংস করে দিয়েছে। কেননা, হয়তো এই বড় দেবতার মনে 
মর্যাদাবোধ হয়েছে যে, তার মত বড় দেবতা থাকতে এই ছোট দেবতাগ্ডলি 
কিরূপে পূজনীয় হতে পারে? এই খেয়াল তাদের মস্তিষ্কে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত 
করার জন্যেই তিনি এ বড় দেবতার কাধে কুঠারঠিও লটকিয়ে দিয়ে ছিলেন, 
যেমন এটা বর্ণিত আছে । 


যখন এঁ মুশরিকরা মেলাথেকে ফিরে আসে তখন তারা দেখতে পায় যে, 
তাদের সমস্ত দেবতা মুখের ভরে পড়ে রয়েছে এবং নিজেদের অবস্থার মাধ্যমে 
বলতে রয়েছে যে, তারা শুধু প্রাণহীন তুচ্ছ ও ঘৃণ্য বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়। 
লাভ বা ক্ষতি করার ক্ষমতা তাদের মোটেই নেই । তারা যেন তাদের এ অবস্থা 
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দ্বারা তাদের পূজারী ও উপাসকদের নির্বুদ্ধিতা ও বোকামী প্রকাশ করতে 
রয়েছে। কিন্তু এতে এঁ নির্বোধদের উপর উল্টো প্রতিক্রিয়া হলো । তারা 
বলতে শুরু করলোঃ কোন্‌ যালিম ব্যক্তি আমাদের উপাস্যদের এই অবস্থা 
ঘটিয়েছে?” 

এ সময় যে লোকগুলি হযরত ইবরাহীমের (আঃ) এ কথা শুনেছিল 
তাদের তা স্মরণ হয়ে গেল৷ তারা বললোঃ ইবরাহীম (আঃ) নামক 
যুবকটিকে আমরা আমাদের দেবতাদের সমালোচনা করতে শুনেছি’ হযরত 
ইবনু আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতটি পাঠ করতেন ও বলতেনঃ “আল্লাহ যে 
নবীকেই পাঠিয়েছেন । যুবকরূপেই পাঠিয়েছেন এবং যে আলেমকেই ইল্ম 
দান করা হয়েছে তিনি যুবকই রয়েছেন। (অর্থাৎ যুবক অবস্থাতেই ইল্‌ম লাভ 
করেছেন।” 


তারা বললোঃ “তাকে লোক সম্মুখে হাজির কর যাতে তারা সাক্ষ্য দিতে 
পারে।” হযরত ইবরাহীমের (আঃ) কওমের লোকেরা পরামর্শত্রমে সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করলো যে, লোকজনকে জমা করা হোক এবং ইবরাহীমকে (আঃ) 
তাদের সামনে হাজির করে তার শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক । হযরত ইবরাহীমও 
(আঃ) এটাই চাচ্ছিলেন যে, এরূপ একটা সমাবেশের ব্যবস্থা করাহলেই তিনি 
তাদের সামনে হাজির হয়ে তাদের ভুলটা তাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে 
দিবেন । এভাবে তিনি তাদের মধ্যে একত্ববাদ প্রচার করবেন এবং তাদেরকে 
বলবেনঃ “তোমরা কত বড় যালিম ও অজ্ঞ যে, যারা কারো কোন লাভ বা 
ক্ষতি করতে পারে না, এমন কি নিজেদের জীবনেরও যারা কোন অধিকার 
রাখে না, তাদের ইবাদত কর তোমরা কোন যুক্তিতে?” 


সুতরাং জনসমাবেশ হলো । ছোট বড় সবাই এসে গেল । হযরত ইবরাহীমও 
(আঃ) অভিযুক্ত হিসেবে হাজির হলেন। তারা তাকে জিন্তেস করলোঃ “হে 
ইবরাহীম (আঃ)! তুমিই কি আমাদের উপাস্যগুলির প্রতি এইরূপ করেছো?” 
তিনি উত্তরে বললেনঃ “এই বড় মূর্তিটিই এ কাজ করেছে।” একথা বলার 
সময় তিনি এ মূর্তিটির প্রতি ইশারা করেন যেটাকে তিনি ভেঙ্গে ফেলেন 
নাই । তারপর তাদেরকে বলেনঃ “তোমরা বরং এই দেবতাগুলিকেই প্রশ্ন কর 
যদি এরা কথা বলতে পারে।” এর দ্বারা হযরত ইবরাহীমের (আঃ) উদ্দেশ্য 
ছিল, এলোকণ্তলি যেন নিজেরাই বুঝতে পারে যে, এ পাথরগুলি কি কথা 
বলবে? আর তারা যখন এতই অপারগ তখন তারা মা'’বৃদ হতে পারে কি 
করে? সুতরাং আল্লাহপাকের ফযল ও করমে হযরত ইবর র (আঃ) এই 
উদ্দেশ্যও পূর্ণ হয়। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “হযরত ইবরাহীম (আঃ) মাত্র তিনটি মিথ্যা কথা 
বলেছিলেন। একটি তো হলো তার একথা বলা যে, এই মূর্তিগুলিকে বড় 
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মুর্তিটিই ভেঙ্গেছে । দ্বিতীয় হলো তার একথা বলাঃ ‘আমি রুগ্ন বা অসুস্থ ৷’ 
তৃতীয় হলো এই যে, একবার তিনি তার স্ত্রী হযরত ‘সারা"’সহ সফরে 
ছিলেন। ঘটনাক্রমে তিনি এক অত্যাচারী রাজার রাজ্যের সীমানা অতিক্রম 
করছিলেন। সেখানে তিনি মঞ্জিল করে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এঁ সময় কে 
একজন বাদশাহকে খবর দেয়ঃ £ “একজন মুসাফিরের সাথে একটি সুন্দরী 
মহিলা রয়েছে এবং তারা এখন আমাদের রাজ্যের সীমানার মধ্যেই রয়েছে। 
তৎক্ষণাৎ বাদশাহ হযরত সারাকে ধরে আনার জন্যে একজন সিপাহীকে 
পাঠিয়ে দেন। সে হযরত ইবরাহীমকে (আঃ) জিজ্ঞেস করেঃ “এটা আপনার 
কে?” হযরত ইবরাহীম (আঃ) উত্তরে বলেনঃ “এটা আমার বোন।” সে 
বলেঃ “একে বাদশাহর দরবারে পাঠিয়ে দিন।” তিনি হযরত সারার কাছে 
গিয়ে বলেনঃ “এই যালিম বাদশাহ তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছে এবং আমি 
তোমাকে আমার বোন বলেছি । তোমাকে জিজ্ঞেস করা হলে তুমিও একথাই 
' বলবে । আর দ্বীনের দিক দিয়ে তুমি আমার বোনও বটে । জেনে রেখো যে, 
ভূ-পৃষ্ঠে আমি ও তুমি ছাড়া কোন মুসলমান নেই” একথা বলে তিনি চলে 
আসেন । হযরত সারা বাদশাহর দরবারে চলে যান। আর হযরত ইবরাহীম 
(আঃ) নামাযে দাড়িয়ে যান। এঁ যালিম বাদশাহ হযরত সারাকে দেখা মাত্রই 
তার দিকে ধাবিত হয়। সাথে সাথে আল্লাহর আযাব তাকে পাকড়াও করে। 
তার হাত পা অবশ হয়ে যায়। সুতরাং সে হতবুদ্ধি হয়ে তাকে বলেঃ “তুমি 
আমার জন্যে আল্লাহর নিকট দুআ’ কর আমি ওয়াদা করছি যে, তোমার কোন 
ক্ষতি করবো না । তিনি দুআ’ করলেন এবং সে ভাল হয়ে গেল । কিন্তু ভাল 
হওয়া মাত্রই সে আবার কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার ইচ্ছা করলো । সুতরাং পুনরায় 
সে আল্লাহর শান্তির কবলে পতিত হলো। আর এই শাস্তি পূর্বাপেক্ষা 
কঠিনতর। ফলে আবার সে তার কাছে অনুনয় বিনয় করলো। তৃতীয়বার 
মুক্তি পাওয়া মাত্রই সে তার নিকট অবস্থানরত পরিচারককে বললো? তুমি 
আমার কাছে কোন মানুষ মহিলাকে আনয়ন কর নাই, বরং শয়তান মহিলাকে 
এনেছো। একে তুমি বের করে দাও এবং হাজেরাকে তার সাথে পাঠিয়ে 
দাও!” তৎক্ষণাৎ তাকে সেখান হতে বের করে দেয়া হয় এবং হাজেরাকে 
(দাসী হিসেবে) তার কাছে সমর্পণ করা হয়। হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাদের 
পদধবনি শুনেই নামায শেষ করেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ “বল, খবর 
কি?” তিনি উত্তরে বলেনঃ “মহান আল্লাহ এ কাফিরের চক্রান্ত বানচাল করে 
দিয়েছেন এবং হাজেরাকে আমার খিদমতের জন্যে আমাকে প্রদান করা 
হয়েছে” হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) এই হাদীসটি বর্ণনা করে বলেনঃ “হে 
আকাশের পানির সন্তানরা! ইনি হলেন তোমাদের মাতা ৷” 2 


১.এ হাদীসটি সহীহ্‌ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। 
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৬৪। তখন তারা মনে মনে চিন্তা 


করে দেখলো এবং একে 
অপরকে বলতে লাগলোঃ 
তোমরাই তো সীমালংঘনকারী। 


৬৫। অতঃপর তাদের মস্তক 
অবনত হয়ে গেল এবং তারা 
বললোঃ তুমি তো জানই যে, 
এরা কথা বলেনা 


৩৪৯ 


পারাঃ ১৭ 


al ore) (46) 


১ ES fe 225 


cde SS i i 


oe ES II 


233.37 বু: 


Or ce 
৬৬। সে বললোঃ তবে কি is 
তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে এমন ঠি 23 2 12046 
ৰ বু 
তোমাদের কোন উপকার করতে SFE IC db 
পারে না, ক্ষতিও করতে পারে Lie 
না? OS m2 
৬৭। ধিক্‌ তোমাদেরকে এবং ০,992 4,720 ৪ 
আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের gr Ltd AY) 
722 200 292 
ইবাদত কর তাদেরকে! তবে কি obs Sh 38 5 
তোমরা বুঝবেনা ? 


আল্লাহ তাআ'লা হযরত ইবরাহীমের (আঃ) কওম সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন, 
যখন তিনি তাদেরকে যা বলার তা বললেন তার কওম তার কথা শুনে 
নিজেদের বোকামীর কারণে নিজেদেরকেও ভর্ৎসনা করতে লাগলো এবং 
অত্যন্ত লজ্জিত হলো । তারা পরস্পর বলাবলি করলোঃ “আমরা তো 
আমাদের দেবতাদের হিফাজতের জন্যে কাউকেও রেখে না গিয়ে চরম ভুল 
করেছি!” অতঃপর তারা চিন্তা ভাবনা করার পর হযরত ইবরাহীমকে (আঃ) 
বললোঃ “আমাদের দেবতাদেরকে কে ভেঙ্গেছে এ সম্পর্কে তুমি তাদেরকে 
জিজ্েস”ক্তে বলছে৷এট।/কেমন কথ।/ তুমি তো ভাই যে।তায়াতের 
দেবতাগুলি কথা বলতে পারে না?” অপারগতা, বিস্ময় ও অত্যন্ত নিরুত্তরতার 
অবস্থায় তাদেরকে এ কথা স্বীকার করতেই হলো যে, তাদের দেবতাদের কথা 
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বলারও শক্তি নেই। কাজেই তিনি তাদেরকে জন্ধ করার বিশেষ সুযোগ 
পেয়ে গেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাদেরকে বললেনঃ “যারা কথা বলতেও 
পারে না এবং লাভ ও ক্ষতি করারও যাদের কোন ক্ষমতা নেই তাদের পূজা 
করা কেমন? তোমরা এতো নির্বোধ হচ্ছো কেন? তোমাদেরকে ও তোমাদের 
বাতিল মা’বৃদদেরকে ধিক! বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, তোমরা এক আল্লাহকে 
ছেড়ে এসব বাজে জিনিসের ইবাদত করতে রয়েছো।” এণগ্তলোই ছিল এ 
দলীল যার বর্ণনা ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিলঃ “আমি ইবরাহীমকে 
(আঃ) তার কওমের উপর আমার হুজ্জত বা দলীল প্রদান করেছিলাম । (যাতে 
তার কওম সত্য উপলব্ধি করতে পারে) ৷” 


৬৮। তারা বললোঃ তাকে EEE 
পোড়িয়ে দাও এবং সাহায্য কর =; ১5572 HG cw 
তোমাদের দেবতাগুলিকে, যদি 22 Tg 2229 2 3.9: 


তোমরা কিছু করতে চাও । Us SS 14 


৬০৯। আমি বললামঃ হে অনু! $227 2 22297) /22 
র “৭ 
তুমি ইব্রাহীমের (আঃ) জন্যে MY sh (৭) 


1 CA) 


শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও । RAE EL in 
৭০। তারা তার ক্ষতি সাধনের pj fl ol 

ইচ্ছা করেছিল; কিন্তু আমি | 4193)! ().) 

UG Eh সর্বাধিক SCS 29012 2%. 


এটা নিয়ম যে, মানুষ যখন দলীল প্রমাণ পেশ করতে অপারগ হয়ে যায় 
তখন হয় পুণ্য তাকে আকর্ষণ করে, না হয় পাপ তার উপর জয়যুক্ত হয়। 
এখানে এই লোকগুলিকে তাদের মন্দভাগ্য ঘিরে ফেলে এবং তারা দলীল 
প্রমাণ পেশ করতে অপারগ হয়ে হযরত ইবরাহীমের (আঃ) উপর শক্তি 
প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। পরস্পর পরামর্শত্রুমে তারা এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হলো যে, হযরত ইবরাহীমকে (আঃ) আগুনে নিক্ষেপ করা হোক, 
যাতে তাদের দেবতাদের মর্যাদা রক্ষা পায়। এর উপর তাদের সবাই একমত 
হয়ে গেল এবং খড়ি জমা করার কাজে লেগে পড়লো । এমন কি তাদের রুগ্না 
নারীরাও মানত করলো যে, যদি তারা রোগ হতে আরোগ্য লাভ করে তবে 
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তারাও হযরত ইবরাহীমকে (আঃ) পোড়াবার জন্যে খড়ি আনয়ন করবে। 
যমীনে একটা বড় ও গভীর গর্ত তারা খনন করলো এবং খড়ি দ্বারা তা পূর্ণ 
করে দিলো ৷ খড়ির সুপ খাড়া করে তারা তাতে আগুন ধরিয়ে দিলো । ভূ-পৃষ্ঠে 
কখনো এমন ভয়াবহ আগুন দেখা যায় নাই ৷ অগ্নি শিখা যখন আকাশ-চুমী 
হয়ে উঠলো এবং ওর পার্শ্বে গমন অসম্ভব হয়ে পড়লো তখন তারা হতবুদ্ধি ও 
কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়লো যে, কেমন করে তারা হযরত ইবরাহীমকে 
(আঃ) আগুনে নিক্ষেপ করবে? (শেষ পর্যন্ত পারস্যের কুর্দিস্তানের একজন 
বেদুইনের পরামর্শক্রমে একটি লোহার দোলনা তৈরী করা হয় এবং সিদ্ধান্ত 
গৃহীত হয় যে, তাকে ওটায় বসিয়ে ঝুলিয়ে দেয়া হবে এবং এই ভাবে তাকে 
অগ্নি কুণ্ডে নিক্ষেপ করা হবে। এ বেদুঈন লোকটির নাম ছিল হায়যান। বর্ণিত 
আছে যে, এঁলোকটিকে তৎক্ষণাৎ আল্লাহ যমীনে ধ্বসিয়ে দেন। যখন তাকে 
অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয় তখন তিনি বলেনঃ HEL SE Eee 

অর্থাৎ “আমার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মকর্তা ৷” 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) ও তার সাহাবীদের (রাঃ) কাছে যখন এ খবর পৌঁছে যে, 
সমস্ত আরব বীর সৈনিকদেরকে নিয়ে তার মুকাবিলার জন্যে আসছে তখন 
তিনিও উপরোক্ত দুআ*টি পাঠ করেন। 

এটাও বর্ণিত আছে যে, যখন মুশরিকরা হযরত ইবরাহীমকে (আঃ) 
LU aca Li, 


422279 724369 


AE ) 
ENESCO LS ) EEE 1 es EET 


অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আকাশে আপনি (মা’বুদ) একাই এবং যমীনে আমি 
একাই আপনার ইবাদত করি। * বর্ণিত আছে যে, যখন কাফিররা হযরত 
ইবরাহীমকে (আঃ) বাধতে থাকে তখন তিনি পাঠ করেনঃ 


22/5 A) 


ES LIENERT LINH EHCLL LYS ১ DS 


অর্থাৎ “আপনি ছাড়া কোন মাবূদ নেই, আপনি পবিত্র, প্রশংসা আপনারই 

জন্যে, রাজত্ব আপনারই, আপনার কোন অংশীদার নেই ৷” হযরত শুআ'ইব 

জুবাঈ (রঃ) বলেন যে, এঁ সময় হযরত ইবরাহীমের (আঃ) বয়স ছিল মাত্র 

ত ত হা যায 
ন! । 


১. এটা মুসনাদে আবি ইয়ালায় হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। 
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সূরাঃ আমিয়া ২১ ৩৫২ পারাঃ ১৭ 


পূর্ব যুগীয় কোন কোন মনীষী হতে বর্ণিত আছে যে, এ সময়েই হযরত 
জিবরাঈল (আঃ) তার সামনে আসমান ও যমীনের মাঝে আবির্ভূত হন এবং 
তাকে বলেনঃ “আপনার কোন প্রয়োজন আছে কি?” উত্তরে তিনি বলেনঃ 
“আপনার কাছে আমার কোন প্রয়োজন নেই । আমার প্রয়োজন আছে আল্লাহর 
কাছে” 

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, বৃষ্টির দারোগা ফেরেশ্তা সব সময় 
কান খাড়া করে প্রস্তুত ছিলেন যে, কখন আল্লাহর হুকুম হবে এবং তিনি এঁ 
আপ্তনে বৃষ্টি বর্ষণ করে তা ঠাণ্ডা করে দিবেন। কিন্তু মহান আল্লাহ সরাসরি 
আপ্তনকেই হুকুম করলেনঃ “হে আগুন! তুমি ইবরাহীমের (আঃ) জন্যে ঠাণ্ডা 
ও নিরাপদ হয়ে যাও!” বর্ণিত আছে যে, এই হুকুমের সাথে সাথেই সারা 
পৃথিবীর আগুন ঠাণ্ডা হয়ে যায়। হযরত কা’ব আহবার (রাঃ) বলেন যে, এঁ 
দিন সারা দুনিয়ায় কেউই আগুন দ্বারা কোন উপকার লাভ করতে পারে নাই । 
হযরত ইবরাহীমের (আঃ) বন্ধনের রশিগুলি আগুনে পুড়ে যায় বটে, কিন্তু 
তার নিজের শরীরের একটি লোমও পুড়ে নাই৷ হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ 
আগ্তনকে নিদের্শ দেয়া হয় যে, যেন হযরত ইবরাহীম খলীলের (আঃ) কোনই 
ক্ষতি না করে। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যদি আগুনকে শুধু 
ঠাণ্ডা হওয়ার নির্দেশ দেয়া হতো তবে ঠাণ্ডাই তার ক্ষতি করতো । এজন্যেই 
সাথে সাথেই ওকে নিদের্শ দেনঃ ‘নিরাপদ হয়ে যাও !' 

যহ্হাক (রাঃ) বলেন যে, মুশরিকরা খুব বড় ও গভীর গর্ত খনন করেছিল 
এবং ওটাকে আগুন দ্বারা পূর্ণ করেছিল। চতুর্দিকে আগুনের শিখা বের হচ্ছিল। 
তারা ওর মধ্যে হযরত ইবরাহীমকে (আঃ) নিক্ষেপ করেছিল। কিন্তু অগ্নি 
তাকে স্পর্শও করেনি। শেষ পর্যন্ত মহামহিমান্বিত আল্লাহ ওকে ঠাণ্ডা করে 
দেন। উল্লিখিত আছে যে, এঁ সময় হযরত জিবরাঈল (আঃ) তার সাথে 
ছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) মূখ হতে ঘর্ম মুছতে ছিলেন। সুতরাং 
এইটুকু ছাড়া আগুন তার আর কোন কষ্ট দেয় নাই । 

সুদ্দী (রাঃ) বলেন যে, ছায়াকারী ফেরেশ্তা এ সময় তার সাথে 
ছিলেন। বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) এঁ অগ্নিকুণ্ডে চল্লিশ দিন 
অথবা পঞ্চাশ দিন ছিলেন। তিনি বলতেনঃ “এই দিনগুলিতে আমি যতটা 
আরাম ও আনন্দবোধ করেছিলাম, ওর থেকে বের হওয়ার পর ততটা আরাম 
ও শাস্তি লাভ করি নাই । যদি আমার সারা জীবনটাই ওর মধ্যে অতিবাহিত 
হয়ে যেতো তবে কতই না ভাল হতো!” 
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সূরাঃ আমিয়া ২১ ৩৫৩ পারাঃ ১৭ 


হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন যে, হযরত ইবরাহীমের পিতা সবচেয়ে 
উত্তম যে কথাটি বলে ছিলেন তা এই যে, যখন হযরত ইবরাহীম (আঃ) 
আগুন হতে সম্পূর্ণ সুস্থ ও নিরাপদ অবস্থায় বের হয়ে আসেন, এ সময় 
তাকে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে আসতে দেখে সে তাকে বলেছিলঃ “হে 
ইবরাহীম (আঃ)! তোমার প্রতিপালক বড়ই বুযর্গ ও মহান এবং বড়ই 
শক্তিশালী ৷” 

হযরত কাতাদা’ (রাঃ) বলেন যে, এদিন যতগুলি জীবজত্তু বের হয় সবাই 
এ আগুন নিবিয়ে দিবার চেষ্টা করতে থাকে, একমাত্র গিরগিট (টিকটিকির 
চেয়ে বড় এক প্রকার বিষাক্ত প্রাণী) এর ব্যতিক্রম। হযরত যুহরী (রাঃ) 
বলেন যে, রাসূলূল্লাহ (সাঃ) গির্গিটকে মেরে ফেলার হুকুম দিয়েছেন এবং 
ওকে ফাসেক বলেছেন। হযরত আয়েশার (রাঃ) ঘরে একটি বর্শা দেখে একটি 
স্ত্রী লোক তাকে জিজ্ঞেস করেঃ “ঘরে এটা কেন রেখেছেন?” উত্তরে তিনি 
বলেনঃ “গিরগিটকে মারবার জন্যে এটা রেখেছি । কেননা, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) 
বলেছেনঃ “যে সময় হযরত ইবরাহীমকে (আঃ) অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয় 
সেই সময় গিরগিট ছাড়া সমস্ত জীবজন্তু এ আগুন নিবিয়ে দেয়ার চেষ্টা 
করে। কিন্তু গিরগিট এ. আপুনে ফুঁ দিচ্ছিল। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) 
গিরগিটকে মেরে ফেলার নিদের্শ দিয়েছেন।” 2 

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তারা তার ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা 
করেছিল; কিন্তু আমি করে দিলাম তাদের সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত । 

হযরত আতিয়্যাহ আওফী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইবরাহীমকে 
(আঃ) আপুনে জ্বালিয়ে দেয়ার দৃশ্য দেখবার জন্যে এ কাফিরদের বাদশাহ্‌ 
এসেছিল । একদিকে হযরত ইবরাহীমকে (আঃ) অগ্নিকূণ্ডে নিক্ষেপ করা হলো, 
আর অপরদিকে এ আগুনেরই একটি স্ফুলিঙ্গ উড়ে এসে এ বাদশাহ্র 
বৃদ্ধাঙ্গুলীর উপর পড়ে যায় এবং সেখানেই সবারই সামনে তাকে এমনভাবে 
জ্বালিয়ে দেয় যেমন ভাবে তুলা জ্বলে থাকে। 


৭১। আর আমি তাকে ও লৃতকে UEHTRL ELSI (VN) 
(আঃ) উদ্ধার করে নিয়ে গেলাম oy gi চহ ES) Ll . 9 
সেই দেশে যেথায় আমি কল্যাণ 4 ERE £১ 
রেখেছি বিশ্ববাসীর জন্যে Ould 

১.এ হাদীসটি ইবনু আবি হা’তিম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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সুরাঃ আম্বিয়া ২১ 

৭২। এবং আমি ইবরাহীমকে 
(আঃ) দান করেছিলাম ইস্হাক 
এবং পৌত্ররূপে ইয়াকৃব (আঃ); 
আর প্রত্যেককেই করেছিলাম 
সৎকর্ম পরায়ণ। 


৭৩ । আর আমি তাদেরকে করে 
ছিলাম নেতা; তারা আমার 
নিদের্শ অনুসারে মানুষকে পথ 
প্রদর্শন করতো; তাদের কাছে 
আমি ওয়াহী প্রেরণ করেছিলাম 
সৎকর্ম করতে, নামায কায়েম 
করতে এবং যাকাত প্রদান 
করতে; তারা আমারই ইবাদত 
করতো । 


৭৪। এবং লূতকে (আঃ) 

দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান, আর 
তাকে উদ্ধার করেছিলাম এমন 
এক জনপদ হতে যার 
অধিবাসীরা লিপ্ত ছিল অঙ্লীল 
কর্মে; তারা ছিল এক মন্দ 
সম্প্রদায়, সত্যত্যাগী । 


৭৫। এবং তাকে আমি আমার 
অনুগুহ ভাজন করেছিলাম; সে 
ছিল সৎ কর্মপরায়ণদের 
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সূরাঃ আমিয়া ২১ ৩৫৫ পারাঃ ১৭ 


আল্লাহ তাআ'লা বলছেন যে, তিনি তার বন্ধু হযরত ইবরাহীমকে (আঃ) 
কাফিরদের অগ্নি হতে রক্ষা করে সিরিয়ার পবিত্র ভূমিতে পৌঁছিয়ে দেন। হযরত 
উবাই ইবনু কা’ব (রাঃ) বলেন যে, সমস্ত সুমিষ্ট পানি সিরিয়ায় ‘সাখরা'র 
নিম্নদেশ হতে বের হয়ে থাকে। হযরত কাতাদা’ (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ 
তাআ'’লা হযরত ইবরাহীমকে (আঃ) ইরাকের ভূ-খণ্ড হতে মুক্তি দিয়ে 
সিরিয়ায় পৌঁছিয়ে দেন। সিরিয়াই নবীদের (আঃ) হিজরতের জায়গা । যমীন 
হতে যা ঘাট্তি হয় সিরিয়ায় তা বৃদ্ধি পায় এবং সিরিয়ায় যা ঘাটতি হয় 
ফিলিস্তিনে তা বৃদ্ধি হয়। সিরিয়াই হলো হাশরের মাঠ । এখানেই হযরত ঈসা 
(আঃ) অবতরণ করবেন। এখানেই দাজ্জালকে হত্যা করা হবে। হযরত 
কা’বের (রাঃ) উক্তি হিসেবে জানা যায় যে,হযরত ইবরাহীম (আঃ) হিরানে 
গমণ করেন। সেখানে গিয়ে জানতে পারেন যে, তথাকার বাদশাহর কন্যা তার 
কওমের দ্বীনের প্রতি বীতঃ$শরদ্ধা হয়ে পড়েছেন এবং ওটাকে তিনি অন্তরে ঘৃণা 
করেন এমনকি এ ধর্মকে তিনি বিদ্রুপ করে থাকেন । তখন হযরত ইবরাহীম 
(আঃ) তাকে তার এই স্বীকারোক্তির উপর বিয়ে করেন যে, তিনি তার সাথে 
হিজরত করে সেখান থেকে চলে যাবেন । তারই নাম হযরত সারা’ (রাঃ)। > 
আর এটাও প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে যে, হযরত ‘সারা’ (রাঃ) ছিলেন তার চাচাতো 
বোন তিনি তার সাথেই হিজরত করে চলে এসেছিলেন। হযরত ইবনু 
আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তার এই হিজরত মক্কা শরীফে শেষ হয়। এই মক্কা 
শরীফ সম্পর্কেই মহান আল্লাহ বলেনঃ “এটাই আল্লাহর প্রথম ঘর যা 
মানবমণ্ডলীর জন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা কল্যাণময় ও সারা বিশ্বের জন্যে 
হিদায়াত স্বরূপ । এতে বহু নিদর্শন রয়েছে, যেগ্ুলির মধ্যে একটি নিদর্শন হলো 
মাকামে ইবরাহীম । যে তাতে প্রবেশ করে সে নিরাপত্তা লাভ করে।” 


এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি ইবরাহীমকে (আঃ) দান করেছিলাম 
ইসহাক (আঃ) ও পৌত্ররূপে ইয়াকুব (আঃ) ৷ যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 


4 222 2 2১/১৮» “12307 


- ০৯১ Sol £০১৩22 Sew 


অর্থাৎ ““আমি তাকে সুসংবাদ দিয়েছিলাম ইসহাকের (আঃ) এবং ইসহাকের 
(আঃ) পিছনে (পরে) ইয়াকুবের (আঃ) ৷ (১১৪ ৭১) হযরত ইবরাহীম (আঃ) 
শুধু একটি সন্তানের জন্যে প্রার্থনা করেছুলেন। তিনি প্রার্থনায় বলেছিলেনঃ 
Is Lt 2 
১. এই রিওয়াইয়াতটি গারীব বা দূর্বল । 
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অর্থাৎ “হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি সুসত্তান দান করুন!”' 
(৩৭৪ ১০০) আল্লাহ তার এ প্রার্থনা কবুল করেন। সন্তানও দান করেন। 
কাজেই এটা ছিল তার প্রার্থনার উপর অতিরিক্ত দান। আর প্রত্যেককেই তিনি 
সৎকর্মপরায়ণ করে দেন। 


অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ আমি তাদেরকে করেছিলাম নেতা; 
তারা আমার নিদের্শ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করতো । আর আমি 
তাদেরকে সৎকর্ম করার ওয়াহী করেছিলাম । এই সাধারণ কথার উপর আত্ফ 
বা সংযোগ করে তিনি বিশেষ কথা অর্থাৎ নামায ও যাকাতের বর্ণনা দেন। 
ইরশাদ হয় যে, তারা জনগণকে ভাল কাজের আদেশ করতেন এবং সাথে 
সাথে নিজেরাও ভাল কাজ করতেন। 


এরপর হযরত লূতের (আঃ) বর্ণনা শুরু হচ্ছে। তিনি হলেন লূত ইবনু 
হারাণ ইবনু আযন (আঃ) ৷ তিনি হযরত ইবরাহীমের (আঃ) উপর ঈমান 
এনেছিলেন, তার অনুসরণ করেছিলেন এবং তার সাথে হিজরত করেছিলেন। 
যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ 


AS CANS SANA AS AAA 


ESE ARNE “৮, a) el 


অর্থাৎ “লৃত (আঃ) তার উপর ঈমান আনয়ন করে এবং বলেঃ আমি আমার 
প্রতিপালকের দিকে হিজরতকারী ৷” (২৯৪ ২৬) আল্লাহ তাআ'লা তাকে প্রজ্ঞা 
ও জ্ঞান দান করেছিলেন এবং তার উপর ওয়াহী অবতীর্ণ করেন ও তাকে 
নবীদের দলভুক্ত করেন। তাকে তিনি সুদূম ও ওর পার্শ্ববর্তী জনপদণুলির দিকে 
প্রেরণ করেন তত ব্রিত্া বণ ০ লডলেগেরয় । এই কারণে তারা 
আল্লাহর শাস্তির কবলে পতিত হয় এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। তাদের 
ধ্বংসের ঘটনা আল্লাহ তাআ'লার পবিত্র গ্রস্থের কয়েক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। 
এখানে মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ আমি তাকে এমন জনপদ হতে উদ্ধার 
করেছিলাম যার অধিবাসীরা লিপ্ত ছিল অশ্লীল কর্মে তারা ছিল একসমন্দ 
সম্প্রদায়, সত্যত্যাগী। আর সে সৎকর্মপরায়ণ ছিল বলে আমি তার উপর 
আমার করুণা বর্ষণ করি। 


2243 ) 4? 


৭৬। স্মরণ কর নূহ্‌কে (আঃ); {45 ৩ ৩১31 650V৭) 
পূর্বে সে যখন আহ্বান করেছিল বেতন ৫1৯5 ত (ৰ 14৩৪০০০৫ 
তখন আমি সাড়া দিয়েছিলাম 9 এ 4) ত 
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তার আহবানে এবং তাকে ও 
তার পরিজন বর্গকে মহা সংকট $ bail Al Ss 2 
হতে উদ্ধার করেছিলাম । 

21 2a 


৭৭। এবং আমি তাকে সাহায্য EN 
করেছিলাম সে সম্প্রদায়ের 225 2387 2 
বিরুদ্ধ যারা আদার দিদ্শনাকী 1 42৬ 4 ০3 


অস্বীকার করেছিল তারা ছিল 23) 3237/6244 22 
y b Pe 
একমন্দ সম্প্রদায়; এ iA sms |» 


তাদের সবকেই আমি নিমজ্জিত ০০০ 
করেছিলাম। 


আল্লাহ তাআ'লা খবর দিচ্ছেন যে, হযরত নূহ্‌কে (আঃ) তার কওম যখন 
মিথ্যা প্ৰতিপাদন করে ও কষ্ট দেয় তখন তার প্রতিপালককে ডাক দিয়ে 
বলেনঃ “হে আল্লাহ! আমি অপারগ হয়ে গেছি। সুতরাং আপনি আমাকে 
সাহায্য করুন!'’ তিনি আরো বলেনঃ “হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে 
কাফিরদের মধ্য হতে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিয়েন না। যদি আপনি 
তাদেরকে অব্যাহতি দেন তবে তারা আপনার বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করবে এবং 
জন্ম দিতে থাকবে শুধু দুষ্কৃতিকারী ও কাফির” আল্লাহ তাআ'লা তার প্রার্থনা 
কবুল করলেন। তিনি তাকে ও তার মু'মিন অনুসারীদেরকে পরিত্রাণ দেন 
এবং তার পরিবার পরিজনকেও রক্ষা করেন। শুধু তাদেরকে নয় যাদের নাম 
ধ্বংস প্রাপ্তদের তালিকা ভুক্ত ছিল। তার উপর ঈমান আনয়নকারীদের সংখ্যা 
খুবই কম ছিল। আল্লাহ তাআ'’লা স্বীয় নবীকে (আঃ) তার কওমের জুলুম ও 
অবিচার হতে মুক্তি দেন। সাড়ে নয়শৃত বছর তিনি তাদের মধ্যে অবস্থান 
করে তাদেরকে তাবলীগ করতে থাকেন। কিন্তু অল্প কয়েকজন ছাড়া সবাই 
শির্ক্‌ ও কুফরীর উপরই রয়ে যায়। এমন কি তারা তাকে কষ্ট দিতে থাকে 
এবং তাকে কষ্ট দেয়ার ব্যাপারে একে অপরকে উত্তেজিত করে। মহান আল্লাহ 
বলেনঃ আমি হযরত নূহ্‌কে (আ[ঃ) সাহায্য করেছিলাম এ সম্প্রদায়ের 
বিরুদ্ধে যারা আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করেছিল এবং তাকে তাদের 
উৎপীড়ন হতে রক্ষা করেছিলাম এবং তার পার্থনা অনুযায়ী ভূ-পৃষ্ঠে একজন 
কাফিরও পরিত্রাণ পায় নাই । সবকেই ডুবিয়ে দেয়া হয় ! 
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সুরাঃ আমি্‌য়া ২১ 
৭৮ এবং স্মরণ কর দাউদ (আঃ) 
ও সুলাইমানের (আঃ) কথা, 
যখন তারা বিচার করতে ছিল 
শস্য ক্ষেত্ৰ সম্পর্কে; তাতে 
রাত্রিকালে প্রবেশ করেছিল কোন 
সম্প্রদায়ের মেষ; আমি প্রত্যক্ষ 
করতে ছিলাম তাদের বিচার। 


৭৯। এবং আমি সুলাইমানকে 
(আঃ) এ বিষয়ের মীমাংসা 
বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদের 
প্রত্যেককে আমি দিয়েছিলাম 
প্রজ্ঞা ও জ্ঞান; আমি পর্বত ও 
দিয়েছিলাম যেন ওরা দাউদের 
(আঃ) সাথে আমার পবিত্রতা ও 
মহিমা ঘোষণা করে; আমিই 
ছিলাম এই সবের কর্তা । 


৮০। আমি তাকে তোমাদের জন্যে 


বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, 
যাতে ওটা তোমাদের যুদ্ধে 
তোমাদেরকে রক্ষা করে; সুতরাং 
তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে না? 


৮১। এবং সুলাইমানের (আঃ) 
বশীভূত করে দিয়েছিলাম উদ্দাম 
বায়ুকে; ওটা তার আদেশক্রমে 
প্রবাহিত হতো সেই দেশের 
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Il 34 9, 7 55157 (VA) 
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রেখেছি; প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে Co 
আমি সম্যক অবগত । ob II (AY) 


A342 3700 (728 2735 


৮২। এবং শয়তানদের মধ্যে কতক ELSE 1 iro hy 


সতর্ক দৃষ্টি রাখতাম । দে 

হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, ওটা ছিল আঙ্গুরের ক্ষেত্র বা 
বাগান এঁ সময় আঙ্গুর গাছের গুচ্ছ বের হয়েছিল। ‘4% 'শব্দের অর্থ 
হলো রাত্রিকালে পশুর চারণ ভূমিতে চরতে থাকা । দিবাভাগে চরাকে আরবী 
ভাষায় ১-৯2১ বলা হয়। হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, এ 
বাগানটিকে বকরীগুলি নষ্ট করে দেয়। হযরত দাউদ (আঃ) ফায়সালা দেন 
যে, বাগানের ক্ষতি পুরণ স্বরূপ বকরীগুলি বাগানের মালিক পেয়ে যাবে। 
হযরত সুলাইমান (আঃ) এই ফায়সালা শুনে আরয করেনঃ “* হে আল্লাহর 
নবী (আঃ)! এটা ছাড়া অন্য একটা ফায়সালা করা যেতে পারে তো?” 
হযরত দাউদ (আঃ) উত্তরে বললেনঃ “ওটা কি?”’ তিনি জবাব দিলেনঃ 
“প্রথমতঃ বকরীগুলি বাগানের মালিকের হাতে সমর্পণ করা হোক । সে ওগুলি 
দ্বারা ফায়েদা উঠাতে থাকবে । আর বাগান বকরীর মালিককে দেয়াহোক। সে 
আঙ্গুরের চারার খিদমত করতে থাকবে। অতঃপর যখন আঙ্গুরের গাছ গুলি 
ঠিক ঠাক হয়ে যাবে এবং পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসবে তখন বাগানের 
মালিককে বাগান ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং বাগানের মালিকও বকরীণ্ডুলি 
বকরীর মালিককে ফিরিয়ে দেবে।” এই আয়াতের ভাবার্থ এটাইঃ ‘আমি এই 
ঝগড়ার সঠিক ফায়সালা সুলাইমানকে (আঃ) বুঝিয়ে দিয়েছিলাম ৷” 

হযরত ইবনু আব্বাস (রা) বলেন যে, হযরত দাউদ (আঃ) যখন 
বকরীগুলি বাগানের মালিককে দিয়ে দেয়ার ফায়সালা করেন তখন বকরীর 
মালিকরা বেরিয়ে আসে৷ তাদের সাথে কুকুর ছিল । হযরত সুলাইমান (আঃ) 
তাদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ “তোমাদের ফায়সালা কি হলো?” তারা তাদের 
ফায়সালার খবর দিলে তিনি বললেনঃ “আমি সেখানে হাযির থাকলে এই 
ফায়সালা দেয়া হতো না, বরং অন্য ফায়সালা হতো ।” তার এ কথা হযরত 
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দাউদের (আঃ) কানে পৌঁছলে তিনি হযরত সুলাইমানকে (আঃ) ডেকে পাঠান 
এবং তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ “হে আমার প্রিয় বৎস! তুমি কি ফায়সালা 
করতে?” তখন তিনি তার উপরিউক্ত ফায়সালার কথা শুনিয়ে দেন। 


হযরত মাসরূক (রাঃ) বলেন যে, এ বকরীগুলি আঙ্গুর গাছের গুচ্ছ ও পাতা 
সব খেয়ে ফেলেছিল । তখন হযরত সুলাইমান (আঃ) হযরত দাউদের (আঃ) 
বিপরীত ফায়সালা দেন যে, এ লোকদের বকরীগুলি বাগানের মালিকদের দিয়ে 
দেয়া হোক এবং ছাগলওয়ালাদেরকে বাগান সমর্পন করা হোক । যত দিন পর্যন্ত 
বাগান পূর্ব অবস্থায় ফিরে না আসবে ততদিন পর্যন্ত বকরী, বাচ্চা, দুধ এবং 
অন্যান্য সমস্ত উপকার বাগানের মালিকরা ভোগ করবে। অতঃপর প্রত্যেককে 
নিজনিজ জিনিস ফিরিয়ে দেয়া হবে। 


কাযী শুরাইহ্‌ এর (রাঃ) কাছেও এইরূপ একটি বিচার আসলে তিনি এই 
ফায়সালা করেন যে, দিনের বেলায় বকরী কোন ক্ষতি করলে ওর কোন 
ক্ষতিপূরণ করতে হবে না । আর যদি রাত্রি বেলায় ক্ষতি করে তবে 
বকরীওয়ালাদেরকে যামিন হতে হবে। অতঃপর তিনি এই আয়াতটিই 
তিলাওয়াত করেন। 


হযরত সা'দ ইবনু মাহীসাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত বারা" 
ইবনু আ‘যিবের (রাঃ) উদ্বী একটি বাগানে প্রবেশ করে এবং বড়ই ক্ষতি করে 
ফেলে। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফায়সালা করেন যে, দিনের বেলায় 
বাগানওয়ালাদের “দায়িত্ব হলো বাগানের হিফাযত করা । আর যদি পশু 
রাত্রিকালে বাগানের ক্ষতি করে তবে পুশুর মালিকদেরকেই ওর যামিন হতে 
হবে (অর্থাৎ ক্ষতি পূরণ করতে হবে) ৷ * এই হাদীসে ইল্লাত সমূহ বের করা 
হয়েছে। আমরা কিতাবুল আহকামে আল্লাহর ফযলে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা 
বৰ্ণনা করেছি । 

বর্ণিত আছে যে, হযরত আইয়াম ইবনু মুআ’বিয়াকে কাযী পদে নিয়োগ 
করার জন্যে যখন তার কাছে আবেদন জানানো হয় তখন তিনি হযরত 
হাসানের (রাঃ) কাছে এসে কেঁদে ফেলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ “হে আবু 
সাঈদ (রাঃ)! আপনি কাঁদছেন কেন?” তিনি উত্তরে বলেনঃ “আমার কাছে এই 
রিওয়াইয়াত পৌঁছেছে যে, কাযী যদি ইজতিহাদ করার পরেও ভুল করে তবে 
সে জাহান্নামী হবে। আর যে কুপ্রবৃ্তির প্রতি ঝুঁকে পড়ে সেও জাহান্রামী। কিন্তু 
যে ইজতিহাদ করার পর সঠিকতায় পৌঁছে যায় সে জান্নাতে যাবে!” তার এ 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রাঃ) ইমাম আবু দা্টদ (রাঃ) এবং ইমাম ইবনু মাজাহ 
(রাঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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কথা শুনে হযরত হাসান বসরী (রাঃ) বলেনঃ “শুনুন, আল্লাহ তাআ'’লা হযরত 
দাউদ (আঃ) ও হযরত সুলাইমানের (আঃ) ফায়সালার কথা বর্ণনা করেছেন। 
আর এটা প্ৰকাশমান যে, নবীরা (আঃ) ন্যায় বিচারক হয়ে থাকেন এবং 
তাদের কথা দ্বারা এই লোকদের কথা খণ্ডন করা যেতে পারে। আল্লাহ 
তাআ'লা হযরত সুলাইমানের (আঃ) প্রশংসা করেছেন বটে, কিন্তু হযরত 
দাউদকে (আঃ) তিনি নিন্দা করেননি। জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তাআ'লা 
বিচারকদের নিকট তিনটি কথার অঙ্গীকার নিয়েছেন। প্রথম অঙ্গীকার এই 
যে, তারা যেন পার্থিব লোভের বশবর্তী হয়ে শরীয়তের আহ্‌কাম পরিবর্তন না 
করেন। দ্বিতীয় অঙ্গীকার এই যে, তারা যেন অন্তরের ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির পিছনে 
না পড়েন বা প্রবৃত্তির অনুসরণ না করেন। তৃতীয় অঙ্গীকার এই যে, তারা 
যেন আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকেও ভয় না করেন।” তারপর তিনি নিম্নের 
আয়াতটি পাঠ করেনঃ 


A322 ZZ 2 / 4}3/7/ 9 orc 


ET eo A at 2০) ঙঁ dad Mls) ssn 


MEET IO ECTS SITES 


অর্থাৎ “হে দাউদ EE ERIE EO EE TEE 
বানিয়েছি, সুতরাং তুমি লোকদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফায়সালা কর এবং 
প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, অন্যথায় ওটা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিভ্রান্ত 
করে ফেলবে ।” (৩৮৫৪ ২৬) অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 
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অর্থাৎ “তোমরা সামান্য বা নগণ্য মুল্যের বিনিময়ে আমার আয়াতসমূহ 
বিক্রি করো না৷” (৫ঃ ৪8৪) আমি বলি যে, নবীরা যে নিষ্পাপ এবং আল্লাহ 
তাআ'লার পক্ষ হতে তাদেরকে যে সাহায্য করা হয়ে থাকে এ বিষয়ে 
পূর্বযুগীয় ও পরযুগীয় গুরুজনদের মধ্যে কোন মতানৈক্য নেই । তাদের ছাড়া 
অন্যদের ব্যাপারে কথা এই যে, হযরত আম্র ইনবুল আস (রাঃ) হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ “বিচারক যখন ইজ্জতি 
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হাদ ও চেষ্টা করার পর সঠিকতায় পৌঁছে যায় তখন সে দু'টো প্রতিদান লাভ 
করে। আর ইজতিহাদের পর যদি তার ভূল হয়ে যায় তবে তার জন্যে রয়েছে 
একটি প্রতিদান ৷” > এহাদীসটি পরিষ্কারভাবে বলে দিচ্ছে যে, পূর্ণভাবে চেষ্টা 
চালানোর পরেও যদি বিচারক ভুল করে দেয় তবে সে জাহান্নামী হবে বলে যে 
ধারণা ও সন্দেহ হযরত আইয়াস (রাঃ) করেছেন তা ঠিক নয়। এ সব 
ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 

সুনানের একটি হাদীসে রয়েছে যে, বিচারক তিন প্রকার । এক প্রকারের 
বিচারক জার্নাতী ও দু'প্রকারের বিচারক জাহান্নামী । যে সত্য ও ন্যায় জানে এবং 
তদনুযায়ী ফায়সালা করে সে জান্রাতী। যে না জেনে ফায়সালা করে সে 
জাহান্নামী এবং যে সত্য জেনে শুনে ওর বিপরীত ফায়সালা করে সেও 
জাহান্নামী । 

কুরআন কারীমে বর্ণিত এই ঘটনার কাছাকাছিই আর একটি ঘটনা মুসনাদে 
আহমাদে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
(সাঃ) বলেছেনঃ “দু'টি মহিলা ছিল, যাদের সাথে তাদের দু'টি পুত্র সন্তান 
ছিল, (তারা ছিল দুগ্ধ পোষ্য শিশু) । একজনের শিশুকে বাঘে ধরে নিয়ে যায়। 
এখন মহিলা দুটির প্রত্যেকেই একে অপরকে বলেঃ “‘বাঘে তোমার শিশুকে 
ধরে নিয়ে গেছে এবং যেটা আছে আমারই ।” অবশেষে তারা হযরত 
দাউদের (আঃ) নিকট এই মুকাদ্দামা পেশ করে। তখন তিনি ফায়সালা দেন 
যে, শিশুটি বড় স্ত্রী লোকটির প্রাপ্য । অতঃপর তারা দুজন বেরিয়ে আসে। 
পথে হযরত সুলাইমান (আঃ) ছিলেন। তিনি তাদেরকে ডাকলেন এবং 
(লোকদেরকে) বললেন “‘ছুরী নিয়ে এসো । আমি এই শিশুটিকে কেটে 
দু’টুকরা করে দেবো এবং অর্ধেক করে দু'জনকে প্রদান করবো ।” এতে বড়স্ট্রী 
লোকটি চুপ থাকলো কিন্তু ছোট স্ত্রী লোকটি বললোঃ “আল্লাহ আপনার 
উপর রহম করুন! শিশুটিকে কাটবেন ন। এটা বড় স্ত্রী লোকটিরই ৷ সুতরাং 
তাকেই দিয়ে দিন।” হযরত সুলাইমান (আঃ) প্রকৃত ব্যাপার বুঝে নেন এবং 
শিশুটিকে এ ছোট স্ত্রী লোকটিকে দিয়ে দেন।” ২ 


১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রাঃ) স্বীয় সহীহ্‌ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। 


২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ 
মুসলিমেও এটা বর্ণিত হয়েছে । ইমাম নাসায়ী (রাঃ) এর উপর একটি অনুচ্ছেদ 
বেধেছেন যে, বিচারক যদি নিজের ফায়সালা অন্তরে গোপন রেখে প্রকৃত রহস্য 
জানবার উদ্দেশ্যে ওর বিপরীত কিছু বলেন তবে তা জায়েয হবে। 
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এ ধরনেরই একটি ঘটনা হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে 
যে, বানী ইসরাঈলের যুগে একটি সুন্দরী নারী ছিল, যার প্রেমে চারজন 
ইচ্ছা করে। কিন্তু এ নারী তা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে। তখন তারা তার 
প্রতি চরম দুঃখিত ও রাগান্বিত হয় এবং চারজন একমত হয়ে হযরত দাউদের 
(আঃ) বিচারালয়ে উপস্থিত হয় ও সাক্ষ্য প্রদান করে যে, সে তার কুকুরের 
দ্বারা নিজের কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। চার জনের সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে 
হযরত দাউদ (আঃ) মহিলাটিকে রজম (পাথর নিক্ষেপে হত্যা) করার নিদের্শ 
দেন। এঁ দিনই সন্ধ্যায় হযরত সুলাইমান (আঃ) নিজের সমবয়সী ছেলেদের 
নিয়ে বসেন। তিনি বিচারক হন এবং চার জন ছেলে এ লোকগুলির মত তার 
কাছে এঁ মুকাদ্দামা পেশ করে এবং একটি স্ত্রীলোকের সন্বন্ধে এ কথাই বলে। 
হযরত সুলাইমান (আঃ) এ চারজনকে পৃথক পৃথক করে দেয়ার নিদের্শ দেন। 
তার পর একজনকে তিনি তার কাছে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করেনঃ “এ 
কুকুরটির রং কেমন ছিল?” সে উত্তরে বলেঃ “কালো” । এরপর দ্বিতীয় জনকে 
পৃথক ভাবে ডেকে এ প্রশ্নই করেন। সে জবাব দেয়ঃ “সাদা ৷” তিনি 
তৎক্ষণাৎ ফায়সালা দেন যে, স্ত্রী লোকটির উপর এটা অপবাদ ছাড়া কিছুই 
নয় এবং এই চারজনকে হত্যা করে দেওয়া হোক” হযরত দাউদের (আঃ) 
নিকটও এই ঘটনাটি পেশ করা হলো । তিনি তখনই এ চারজন নেতৃ স্থানীয় 
লোককে ডেকে পাঠান এবং এ রূপেই পৃথক পৃথক ভাবে তাদেরকে কুকুরটির 
রং সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হয়। তারা এক একজন এক এক কথা বলে এবং গড় 
বড় করে দেয়। হযরত দাউদের (আঃ) কাছে তারা মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়ে 
যায়। সুতরাং তিনি তাদেরকে হত্যা করে দেয়ার নিদের্শ দেন। * 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ আমি বিহঙ্গকুলের জন্যে নিয়ম করে 
দিয়েছিলাম যে, তারা যেন হযরত দাউদের (আঃ) সাথে আমার পবিত্রতা ও 
মহিমা ঘোষণা করে। হযরত দাউদকে (আঃ) এমন মিষ্ট কণ্ঠস্বর দান করা 
হয়েছিল যে, যখন তিনি মিষ্টি সুরে ও আন্তরিকতার সাথে যবূর পাঠ করতেন 
তখন পক্ষীকূল উড়ন বাদ দিয়ে থেমে যেতো এবং তার সুরে সুরে মিলিয়ে 
আল্লাহর তাসবীহ পাঠে লেগে পড়তো । অনুরূপভাবে পাহাড় পর্বতও 
তাসবীহ পাঠ করতো । 

১. এটা হাফিয আবুল কাসিম ইবনু আসাকির (রাঃ) বর্ণনা করেছেন । 
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বর্ণিত আছে যে, একদা রাত্রে হযরত আবূ মূসা আশ্আরী (রাঃ) কুরআন 
কারীম পাঠ করছিলেন। এঁ সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সেখান দিয়ে গমন 
করছিলেন। তার মিষ্টি সূরে কুরআন পাঠ শুনে তিনি দাড়িয়ে যান এবং 
দীর্ঘক্ষণ ধরে শুনতে থাকেন। তারপর তিনি বলেনঃ “একে তো আ'’লে 
দাউদের (আঃ) মত মিষ্টি সুর দান করা হয়েছে।” হযরত আবু মুসা (রাঃ) 
এটা জানতে পেরে বলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমি যদি জানতাম 
যে, আপনি আমার কুরআন পাঠ শুনতে ছিলেন। তবে আমি আরো উত্তম 
রূপে পাঠ করতাম।” 


হযরত আবূ উছমান নাহ্‌দী (রাঃ) বলেনঃ “ আমি কোন উত্তম বাজনার 
মধ্যে এ মজা পাই নাই যা হযরত আবু মূসার (রাঃ) কণ্ঠস্বরে পেতাম ৷” 
সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার উত্তম কণ্ঠ স্বরকে হযরত দাউদের (আঃ) উত্তম 
ও মিষ্ট কণ্ঠস্বরের একটি অংশ বলেছেন। তাহলে স্বয়ং হযরত দাউদের কণ্ঠস্বর 
কত মধুর ছিল তা সহজেই অনুমেয় ৷ 


আল্লাহ তাআ’লা তার আর একটি অনুগহের বর্ণনা দিচ্ছেনঃ ‘আমি 
দাউদকে (আঃ) তোমাদের জন্যে বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে ওটা 
তোমাদেরকে তোমাদের যুদ্ধে রক্ষা করে৷’ তার যুগের পূর্বে হল্‌কা বিহীন বর্ম 
নির্মিত হতো । হল্কা বিশিষ্ট বর্ম তিনিই তৈরী করেন। যেমন মহান আল্লাহ 


বলেনঃ 23০2০5 ১) 3 +2 ZA HAs 3 polos 
lB TEES 5) 1 - 2 2 UN, 
“তার জন্যে আমি লৌহকে নমনীয় করেছিলাম। (হে দাউদ (আঃ)! 
উদ্দেশ্য এই যে, যাতে তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম তৈরী করতে এবং বুননে পরিমাণ 
রক্ষা করতে পার।” (৩৪৪ ১০-১১) এই বর্ম যুদ্ধের মাঠে কাজে লাগতো । 
সুতরাং এটা ছিল এমনই নিয়ামত যার কারণে মানুষের উচিত মহান আল্লাহর 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা । তাই তিনি বলেনঃ ‘তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে না?” 
এরপর আল্লাহ তাআ’লা বলেনঃ ‘আমি সুলাইমানের (আঃ) বশীভূত 
করেছিলাম উদ্দাম বায়ুকে, ওটা তার আদেশক্রমে প্রবাহিত হতো সেই দেশের 
দিকে যেখানে আমি কল্যাণ রেখেছি । অর্থাৎ এ বায়ু তাকে সিরিয়ায় পৌঁছিয়ে 
দিতো । মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত | 
হযরত সুলাইমান (আঃ) তার লোক-লশ্কর, সাজ-সরঞ্জাম এবং 
আসবাবপত্রসহ তার সিংহাসনে বসে যেতেন। অতঃপর বায়ু তাকে তার 
গন্তব্য স্থানে ক্ষণিকের মধ্যে পৌঁছিয়ে দিতো । সিংহাসনের উপর হতে পাখী 
পালক দ্বারা তাকে ছায়া করতো । যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ 
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অর্থাৎ “আমি তার অধীন করে দিলাম বায়ুকে, যা তার আদেশে সে 
যেখানেই ইচ্ছা করতো সেথায় মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হতো ৷” (৩৮৪ ৩৬) 
মহান আল্লাহ বলেনঃ 


227° EES ep LES EAR 


bw >) 93 EEO b১১০ 


অর্থাৎ “(আমি সুলাইমানের (আঃ) অধীন করেছিলাম বায়ুকে) যা 
প্রভাতে এক মাসের পথ অতিক্রম করতো এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ 
অতিক্ৰম করতো ৷” (৩৪৪ ১২) 

হযরত সাঈদ ইবনু জুবাইর (রাঃ) বলেন যে, ছয় লক্ষ চেয়ার রাখাহতো । 
তার পাশে বসতো মু'মিন মানুষ এবং তাদের পিছনে বসতো মু'মিন জ্বিন । 
তারপর তার নির্দেশব্রুমে পক্ষীকুল সবারই উপর ছায়া করতো । অতঃপর তার 
' আদেশ অনুযায়ী বায়ু তাকে নিয়ে চলতে শুরু করতো । ” তার উপর দরূদ ও 
সালাম বর্ষিত হোক ৷ 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু উবাইদিল্লাহ ইবনু উমাইর (রাঃ) বলেন যে, 
হযরত সুলাইমান (আঃ) বাতাসকে হুকুম করতেন তখন ওটা জুপাকারে জমা 
হয়ে যেতো, যেন ওটা পাহাড় । তারপর তিনি তার ফরাশ আনার নিদের্শ 
দিতেন। তখন উঁচু জায়গায় রেখে দেয়া হতো । অতঃপর তিনি তার ডানা 
ওয়ালা ঘোড়া আনার হুকুম করতেন। 

এরপর তিনি এ ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে স্বীয় ফরাশে উঠে বসতেন। 
অতঃপর তার নির্দেশক্রমে বায় তাকে উপরে উঠিয়ে নিয়ে যেতো । এ সময় 
তিনি মাথা নীচু করে থাকতেন। ডানে বামে মোটেই তাকাতেন না। এর 
দ্বারা তার উদ্দেশ্য হতো বিনয় ও আল্লাহ তাআ'’লার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ । 
কেননা, নিজের নীচতার জ্ঞান তার ছিল। অতঃপর বায়ুকে তিনি যেখানে 
নামাবার হুকুম করতেন সেখানেই নামিয়ে দিতো । 

অনুরূপভাবে অবাধ্য শয়তানদেরকেও আল্লাহ তাআ'লা তার অনুগত করে 
দিয়েছিলেন। তার জন্যে ডুবুরী কাজ করতো । তারা সমুদ্রে ডুব দিয়ে ওর: 
তলদেশ হতে মণি মুক্তা বের করে আনতো । আরো বহু কাজ তারা করতো । 


১. এটা ইবনু আবি হা’তিম (রাঃ) বর্মনা করেছেন। 
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অর্থাৎ “এবং শয়তানদেরকে (আমি তার বাধ্য করেছিলাম), যারা সবাই 
ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী।'’ (৩৮৪ ৩৭) এরা ছাড়া অন্যান্য 
শয়তানরাও তার অনুগত ছিল, যাদেরকে শিকলে আবদ্ধ রাখা হতো । 

মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি তাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতাম ৷ কোন 
শয়তানই তার কোন ক্ষতি করতে পারতো না । বরং সবাই ছিল তার অনুগত 
ও অধীনস্থ । কেউই তার কাছে ঘেষতে পারতো না । তাদের উপর তারই 
শাসন চলতো । যাকে ইচ্ছা তিনি বন্দী করতেন এবং যাকে ইচ্ছা ছেড়ে 
দিতেন। তাদের কথাই বলেনঃ ‘অন্যান্য জ্বিন ছিল যারা শৃংখলে আবদ্ধ 
থাকতো ৷’ 


৮৩। আর স্মরণ কর আইয়ুবের ,,. 
(আঃ) কথা, যখন সে তার ৩: 


Ed EAR 


bt 


প্রতিপালককে আহবান করে SI LS পা 

ss 
বলেছিলঃ আমি দূঃখ কষ্টে EE Pra 
পড়েছি, আপনি তো দয়ালূদের EOE PE 
মধ্যে সর্বশেষ্ঠ দয়ালু । 
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আল্লাহ তাআ’লা হযরত আইয়ূবের (আঃ) কষ্ট ও বিপদাপদের বর্ণনা 
দিচ্ছেন। আর তা ছিল আর্থিক, দৈহিক এবং সন্তানগত ৷ তার বহু প্রকারের 
জীবজন্তু, ক্ষেত খামার বাগ-বাগিচা ইত্যাদি ছিল। তার আল্লাহ প্রদত্ত সন্তান 
সন্ততিসমূহ দাস-দাসী, ধন সম্পদ ইত্যাদি সবকিছুই বিদ্যমান ছিল। 
অতঃপর তার উপর আল্লাহ তাআ'লার পরীক্ষা আসে এবং সবকিছুই ধ্বংস 
হয়ে যায়। এমনকি তার দেহেও কুষ্ঠরোগ প্রকাশ পায়। শুধুমাত্র অন্তর ও যুবান 
ছাড়া তার দেহের কোন অংশই এই রোগ হতে রক্ষা পায় নাই । শেষ পর্যন্ত 
আশে পাশের লোকদের কাছে তিনি ঘৃণার পাত্র হয়ে যান। বাধ্য হয়ে তাকে 
শহরের এক জনমানবহীন প্রান্তে অবস্থান করতে হয়। তার একটি মাত্র স্ত্রী 
ছাড়া সবাই তাকে ছেড়ে পালিয়ে যায়। এই বিপদের সময় তার থেকে সবাই 
সরে পড়ে । এই একটি মাত্র স্ত্রী সদা তার সেবার কাজে লেগে থাকতেন। 
সাথে সাথে মজুরী খেটে খেটে তার পানাহারেরও ব্যবস্থা করতেন । নবী 
(সাঃ) বলেছেনঃ “* সবচয়ে কঠিন পরীক্ষা হয় নবীদের উপর । তারপর 
সৎলোকদের উপর এরপর তাদের চেয়ে কম মর্যাদা সম্পন্ন লোকদের উপর এবং 
এরপরে আরো নি্ন্নিমানের লোকদের উপর আল্লাহর পরীক্ষা এসে থাকে ।”অন্য 
রিওয়াইয়াতে আছে যে, প্রত্যেকের পরীক্ষা তার দ্বীনের পরিমাণ হিসেবে হয়ে 
থাকে । যদি কেউ দ্বীনের ব্যাপারে দৃঢ় হয় তবে তার পরীক্ষাও কঠিন হয়৷. 
হযরত আইয়ূব (আঃ) বড়ই ধৈর্যশীল ছিলেন এমনকি তার ধৈর্যশীলতার কথা 
সর্বসাধারণের মুখে মুখে রয়েছে। 

হযরত ইয়াযীদ ইবনু মাইসারা (রাঃ) বলেন যে, যখন হযরত আইয়ুবের 
(আঃ) পরীক্ষা শুরু হয় তখন তার সন্তান সন্ততি মারা যায়, ধন- সম্পদ 
ধ্বংস হয় এবং তিনি সম্পূর্ণরূপে রিক্ত হস্ত হয়ে পড়েন। এতে তিনি আরো 
বেশী আল্লাহর যিক্বরে লিপ্ত থাকেন। তিনি বলতে থাকেনঃ “হে সকল 
পালনকারীদের পালনকর্তা! আমাকে আপনি বহু ধন মাল ও সন্তান সন্ততি 
দান করেছিলেন। এ সময় আমি এগুলিতে সদা লিপ্ত থাকতাম। অতঃপর 
আপনি এঁপ্তলি আমার থেকে নিয়ে নেয়ার ফলে আমার অন্তর এ সবের চিন্তা 
থেকে মুক্ত হয়েছে। এখন আমার অন্তরের মধ্যে ও আপনার মধ্যে কোনই 
প্রতিবন্ধকতা নেই ৷ যদি আমার শত্রু ইবলীস আমার প্রতি আপনার এই 
মেহেরবানীর কথা জানতে পারতো তবে সে আমার প্রতি হিংসায় ফেটে 
পড়তো ৷” ইবলীস তার এই কথায় এবং তীর এঁ সময়ের এ প্রশংসায় 
জ্বলে পুড়ে মরে। তিনি নিম্নরূপ পরার্থনাও করেনঃ “হে আমর ' 
প্রতিপালক! আপনি আমাকে ধন সম্পদ, সন্তান সন্ততি এবং পরিবার 
পরিজনের অধিকারী করেছিলেন। আপনি খুব ভাল জানেন যে, 
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এ সময় আমি কখনো অহংকার করি নাই এবং কারো প্রতি জুলুম ও 
অবিচারও করি নাই । হে আল্লাহ! এটা আপনার অজানা নেই যে, আমার 
জন্যে নরম বিছানা প্রস্তুত থাকতো । কিন্তু আমি তা পরিত্যাগ করে আপনার 
ইবাদতে রাত্রি কাটিয়ে দিতাম এবং আমার নফ্সকে ধমকের সুরে বলতামঃ 
তুমি নরম বিছানাতে আরাম করার জন্যে সৃষ্ট হও নাই । হে আমার 
পালনকর্তা! আপনার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমি সুখ শান্তি ও আরাম 
আয়েশ বিসর্জন দিতাম ।” > এই আয়াতের তাফসীরে ইবনু জারীর (রাঃ) ও 
ইবনু আবি হা’তিম (রাঃ) একটি খুব দীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করেছেন, যা পর 
যুগীয় বহু মুফাস্সিরও রিওয়াইয়াত করেছেন। কিন্তু তাতে অস্বাভাবিকতা 
রয়েছে এবং ওটা খুবই দীর্ঘ হওয়ার কারণে আমরা ছেড়ে দিয়েছি। 


দীর্ঘদিন ধরে তিনি এই বিপদে জড়িত ছিলেন। হযরত হাসান (রাঃ) ও 
হযরত কাতাদা (রাঃ) বলেন যে, তিনি সাত বছর ও কয়েক মাস এই কষ্ট 
ভোগ করেছিলেন। বানী ইসরাঈলের আবর্জনা ফেলার জায়গায় তাকে 
নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তার দেহ পোকা হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর মহান 
আল্লাহ তার প্রতি দয়াপরবশ হন এবং তাকে সমস্ত বিপদ ও কষ্ট হতে মুক্তি 
দান করেন। আর তাকে তিনি পুরস্কৃত করেন ও তার উত্তম প্রশংসা করেন। 
অহাব ইবনু মুনাববাহ্‌ (রাঃ) বলেন যে, তিনি পূর্ণ তিন বছর এই কষ্টের মধ্যে 
পতিত ছিলেন। তার দেহের সমস্ত মাংস খসে পড়েছিল। শুধু অস্থি ও চর্ম 
অবশিষ্ট ছিল। তিনি ছাই এর উপর পড়ে থাকতেন। তার কাছে শুধু তার 
একজন স্ত্রী ছিলেন। দীর্ঘযুগ এভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর একদা তিনি তার 
স্বামীকে বলেনঃ “হে আল্লাহর নবী (আঃ)! আপনি মহান আল্লাহর নিকট 
কেন প্রার্থনা করেন না যাতে তিনি আমাদেরকে এই বিপদ থেকে রক্ষা 
করেন?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “দেখো, আল্লাহ তাআ'*লা আমাকে সত্তর বছর 
সুস্থ শরীরে রেখেছিলেন। সুতরাং তিনি যদি আমাকে সত্তর বছর এই অবস্থায় 
রাখেন এবং আমি ধৈর্য ধারণ করি আল্লাহর জন্যে তবে এটা তো আল্লাহর 
জন্যে খুবই অল্প (সময়) ৷” একথা শুনে তার স্ত্রী কেঁপে ওঠেন। তিনি তার 
স্বামীর জন্যে শহরে বেরিয়ে যেতেন এবং এর ওর বাড়ীতে কাজকাম করে যা 
পেতেন তাই এনে স্বামীকে খাওয়াতেন। ফিলিস্তিনবাসী দু'জন লোক হযরত 
আইয়ূবের (আঃ) ভাই ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। তাদের কাছে শয়তান গিয়ে 
বলেঃ “তোমাদের ভাই আইয়ূব (আঃ) ভীষণ বিপদ গ্রস্ত ও কঠিন পীড়ায় 
আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন। তোমরা গিয়ে তার খবরা খবর নাও এবং তোমাদের 
১. এটা মুসনাদে ইবনু আবি হা’তিমে বর্ণিত হয়েছে। 
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এখান থেকে কিছু মদ সঙ্গে নিয়ে যাও ৷ ওটা তাকে পান করালেই তিনি: 
আরোগ্য লাভ করবেন।” তার কথা মত তারা দু'জন হযরত আইয়ূবের (আঃ) 
নিকট আগমন করে এবং তার অবস্থা দেখা মাত্রই তাদের চক্ষু অশ্ সিক্ত হয়ে 
ওঠে ৷ তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ “তোমরা কে?” তারা নিজেদের 
পরিচয় দান করে। তিনি খুবই খুশী হন এবং তাদেরকে মুবারকবাদ জানান। 
তারা বলেঃ “হে আইয়ূব (আঃ)! সম্ভবতঃ আপনি ভিতরে কিছু গোপন 
রাখতেন এবং বাইরেও বিপরীত প্রকাশ করতেন । এজন্যেই আল্লাহ আপনাকে 
পরীক্ষায় ফেলেছেন।”তাদের কথা শুনে হযরত আইয়ূব (আঃ) দৃষ্টি আকাশের 
দিকে উঠিয়ে বলেনঃ “আমি কি গোপন রাখতাম ওর বিপরীত কি প্রকাশ 
করতাম তা তিনি (আল্লাহ) জানেন । তিনি বরং আমাকে এই বিপদে জড়িয়ে 
ফেলেছেন এই উদ্দেশ্যে যে, আমি ধৈর্য ধারণ করি কি অধৈর্য হয়ে পড়ি তা 
তিনি দেখতে চান।'”'অতঃপর তারা দু'জন বলেঃ “আমরা আপনার জন্যে 
ওষুধ এনেছি, আপনি তা পান করে নিন। এতে আপনি আরোগ্য লাভ 
করবেন। ওটা হলো মদ, যা আমরা আমাদের ওখান থেকে আনয়ন করেছি ।” 
তাদের একথা শোনা মাত্রই তিনি কঠিন রাগান্বিত হন এবং বলেনঃ “কলুষিত 
শয়তান তোমাদেরকে আমার নিকট আনয়ন করেছে। তোমাদের সাথে কথা 
বলা এবং তোমাদের খাদ্য ও পানীয় আমার জন্যে হারাম ।” তখন তারা দু'জন 
তার নিকট থেকে চলে যায় । 

একদিনের ঘটনা, তার স্ত্রী এক বাড়ীতে রুটি পাকিয়ে দিচ্ছিলেন। তাদের 
একটি শিশু ঘুমিয়ে পড়েছিল । তখন বাড়ীর মালিক এঁ শিশুর অংশের ছোট 
রুটি তাকে দিয়ে দেয়। তিনি রুটিটি নিয়ে হযরত আইয়ুবের (আঃ) নিকট 
আসেন । তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ “এরুটি তুমি কোথা হতে আনলেঃ”' 
উত্তরে তিনি ঘটনাটি বর্ণনা করেন। এ ঘটনা শুনে তিনি তার স্ত্রীকে বলেনঃ 
“তুমি এখনই রুটি নিয়ে ফিরে যাও । খুব সম্ভব শিশুটি এখন জেগে উঠেছে 
এবং এই ছোট রুটিটির জন্যে জিদ্‌ ধরেছে এবং কেদে কেদে সারা বাড়ীকে 
ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে ।” বাধ্য হয়ে তার স্ত্রী রুটি ফিরিয়ে নিয়ে চললেন। এ 
রদ একি ছতল ত ছিল ছাটি তকে ভোরে বর কের 
মারে। ফলে তার মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে যায়ঃ “দেখো, হযরত আইয়ুব 
(আঃ) কত বড় ভূল ধারণা করে বসেছেন?” অতঃপর তিনি উপরে উঠে 
গিয়ে দেখেন যে, সত্যি সত্যিই শিশুটি রুটির জন্য কান্না জুড়ে দিয়েছে এবং 
বাড়ীর লোকদেরকে ব্যতিব্যস্ত করে ফেলেছে। এদেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার 
মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলঃ “আল্লাহ তাআলা হযরত আইয়ূবের (আঃ) উপর 
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দয়া করুন!” অতঃপর তিনি রুটিটি তাদেরকে দিয়ে দেন এবং ফিরে আসেন। 
পথে শয়তান ডাক্তারের রূপ ধরে তার সাথে সাক্ষাৎ করে এবং বলেঃ 
“তোমার স্বামী অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছেন। দীর্ঘ দিন ধরে কঠিন রোগে ভুগছেন। 
তুমি তাকে বুঝিয়ে বল যে, তিনি যেন অমুক গোত্রের প্রতিমার নামে একটি 
মাছি মারেন। এটা করলেই তিনি আরোগ্য লাভ করবেন” হযরত আইয়ূবের 
(আঃ) নিকট পৌঁছে তিনি তাঁকে এই কথা বলেন। তিনি তখন তাঁকে 
বলেনঃ “তোমার উপর কলুষিত শয়তানের যাদু লেগে গেছে। সুস্থ হলে আমি 
তোমাকে একশ চাবুক মারবো” একদা তার স্ত্রী অভ্যাসমত জীবিকার 
অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। বাড়ী বাড়ী যান কিন্তু কাজ কাম পেলেন না। 
কাজেই তিনি নিরাশ হয়ে পড়েন। সন্ধ্যায় ঘনিয়ে আসলে হযরত আইয়ুবের 
(আঃ) ক্ষুধার চিন্তায় তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়েন। সুতরাং তিনি নিরুপায় হয়ে 
তার চুলের এক খোঁপা কেটে নিয়ে এক সন্তরান্ত লোকের কন্যার নিকট বিক্রী 
করেন। মেয়েটি পানাহারের অনেক কিছু জিনিস তাকে প্রদান করে। তা নিয়ে 
তিনি হযরত আইয়ুবের (আঃ) নিকট পৌঁছেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ 
“তুমি এতগুলো ভাল ভাল খাদ্য পেলে কোথায়?” তার স্ত্রী উত্তরে বলেন্‌ঃ 
“এক সন্তরান্ত ব্যক্তির বাড়ীতে কাজ করে দিয়ে ওর বিনিময়ে এণ্ডলো 
পেয়েছি ।” হযরত আইয়ূব (আঃ) তখন তা খেয়ে নেন। ঘটনাক্রমে দ্বিতীয় 
দিনও এরূপই ঘটে । সেদিনও তিনি তার চুলের অপর খোপাটি কেটে নিয়ে 
বিক্রী করে দেন এবং ওর বিনিময়ে প্রাপ্ত খাদ্য নিয়ে স্বামীর নিকট হাযির হন। 
আজকেও এ খাদ্যই দেখে হযরত আইয়ূব (আঃ) তার স্ত্রীকে বলেনঃ “আল্লাহর 
কসম! আজকে আমি কিছুতেই এ খাদ্য খাবো না যে পর্যন্ত না তুমি আমাকে 
খবর দেবে যে, তুমি এ খাদ্য কিরূপে পেলে?” তখন তিনি তার মাথা হতে 
ওড়না সরিয়ে দেন। ফলে হযরত আইয়ুব (আঃ) দেখতে পান যে, তার 
মাথার চুল সবই কর্তিত হয়েছে। এ দেখে তিনি অত্যন্ত হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন । 
এ সময় তিনি মহামহিমান্বিত আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেনঃ 
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অর্থাৎ “হে আমার প্রতিপালক! আমি দুঃখ কষ্টে পড়েছি, আপনি তো 
দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু!” (২১৪ ৮৩) হযরত নাওফ (রাঃ) বলেন যে, 
যে শয়তান হযরত আইয়ুবের (আঃ) পিছনে লেগেছিল তার নাম ছিল 
মাবসূত ৷ 
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হযরত আইয়ূবকে (আঃ) তার স্ত্রী প্রায়ই বলতেনঃ “আপনি রোগ মুক্তির 
জন্যে আল্লাহ তাআ'লার নিকট প্রার্থনা করুন৷” কিন্তু তিনি প্রার্থনা করতেননা ! 
একদা বানী ইসরাঈলের কতকগুলি লোক তার পার্শ্ব দিয়ে গমন করে। তাকে 
দেখে তারা মন্তব্য করেঃ “এ লোকটি অবশ্যই কোন পাপের কারণে এই কষ্টে 
পতিত হয়েছেন।” এঁ সময় হঠাৎ তার মুখ দিয়ে এই প্রার্থনা বেরিয়ে পড়ে । 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনু উবায়েদ ইবনু উমাইর (রাঃ) বলেন যে, হযরত 
আইয়ূবের (আঃ) দুঁটি ভাই ছিল। একদিন তারা তাকে দেখতে আসে । কিন্তু 
তার শরীরের দুর্গন্ধের কারণে তারা তার নিকটে যেতে পারে নাই । দূরে 
দাড়িয়ে বলাবলি করেঃ “যদি এর মধ্যে সততা থাকতো তবে সে এই কঠিন 
বিপদে পতিত হতো না ।” তাদের একথায় হযরত আইয়ুবের (আঃ) এতো 
দুঃখ হয় যে, এরপূর্বে কোন কিছুতেই তিনি এতো দুঃখ পান নাই । এসময় 
তিনি বলেনঃ “হে আল্লাহ! যদি আপনার জানা থাকে যে, এমন কোন রাত্রি 
অতিবাহিত হয় নাই যে রাত্রিতে আমার জানা মতে কেউ ক্ষুর্ধাত অবস্থায় 
থেকেছে এবং আমি পেট পুরে খাদ্য খেয়েছি। হে আল্লাহ! যদি আমি আমার 
একথায় আপনার নিকট সত্যবাদী হই তবে আপনি আমাকে সত্যায়িত 
করুন৷” তৎক্ষণাৎ আকাশ হতে তাকে সত্যায়িত করা হয় এবং এ দুজন তা 
শুনতে পায়। আবার তিনি বলেন. “হে আল্লাহ! কখনও এমন ঘটে নাই যে, 
আমার কাছে অতিরিক্ত কাপড় থেকেছে এবং কোন উলঙ্গ ব্যক্তিকে আমি তা 
প্রদান করি নাই । যদি আমি এতে সত্যবাদী হই তবে আপনি আমাকে 
আকাশ হতে সত্যায়িত করুন।” এবারেও তাদেরকে শুনিয়েই তাকে 
সত্যায়িত করা হয়। পুনরায় তিনি নিশ্নরূপ প্রার্থনা করতে করতে সিজদায় 
পড়ে যানঃ “হে আল্লাহ! আমি এ পর্যন্ত সিজদা হতে মাথা উঠাবো না যে 
পর্যন্ত না আপনি আমার উপর আপতিত সমস্ত বিপদ দূর করবেন।” তার এই 
প্রার্থনা কবুল হয়ে যায় এবং তিনি সিজদা হতে মাথা উঠানোর পূর্বেই তার 
সমস্ত বিপদ ও জ্োশ্স-দূর হয়ে যায়। 

হযরত আনাস ইবনু মালিকা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
(সাঃ) বলেছেনঃ “হযরত আইয়ুব (আঃ) আঠারো বছর পর্যন্ত এ রোগে 
পরিবেষ্টিত থাকেন। তার নিকটের ও দূরের সব আত্মীয় স্বজন তার থেকে 
সরে পড়ে। শুধুমাত্র তার দুই বিশিষ্ট ভাই তাঁর কাছে সকাল সন্ধ্যায় 
আসতো ৷ তাদের একজন অপরজনকে বলেঃ “জেনে রেখো যে, অবশ্যই 
আইয়ূব (আঃ) এমন পাপ করেছেন, যে So 
তার একথা শুনে তার দৃঙ্গী তাকে ল্য ’তুমি এটা কি করে বললে?” 
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উত্তরে বলেঃ “তাই যদি না হবে তবে সুদীর্ঘ আঠারো বছর গত হয়ে গেল 
তুবও আল্লাহ তাআ’লা তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তার রোগ হতে তাকে 
আরোগ্য দান ক'রছেন না কেন?” অতঃপর সন্ধ্যায় যখন তারা দু'জন তার 
কাছে আসলো তখন এঁ লোকটি আর ধৈর্য ধরতে পারলো না । বরং তার কাছে 
এ লোকটির কথা বর্ণনা করে দিলো । তখন হযরত আইয়ুব (আঃ) তাকে 
বললেনঃ “তুমি যা বলছো তা আমি জানি না । তবে মহামহিমান্বিত আল্লাহ 
জানেন যে, রাস্তায় চলার সময় যখন আমি দু'জন লোককে ঝগড়া করতে 
দেখতাম এবং তাদের কাউকেও আল্লাহর নামে শপথ করতে শুনতাম তখন 
আমি এই কাজটি অবশ্যই করতাম যে, বাড়ী গিয়ে তার কসমের কাফ্ফারা 
আমি নিজের পক্ষ থেকে আদায় করে দিতাম। তা আমি এই আশংকায় করতাম 
যে, সে হয় তো অন্যায়ভাবে আল্লাহর নামে কসম খেয়ে থাকবে। ? 


হযরত আইয়ূব (আঃ) এই রোগে এতই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি 
তার স্ত্রীর হাত ধরে প্রস্রাব ও পায়খানার জন্যে যেতেন । একদা তার (প্রস্রাব বা 
পায়খানার) প্রয়োজন হয় । তিনি স্বীয় স্ত্রীকে ডাক দেন। কিন্তু তার আসতে বিলম্ব 
হয়। ফলে তার অত্যন্ত কষ্ট হয়। তৎক্ষণাৎ আকাশ থেকে শব্দ আসেঃ “তুমি 
তোমার পা দ্বারা ভূমিতে আঘাত কর, এই তো গোসলের সৃশীতল পানি আর 
পানীয় । তুমি এই পানি পান কর এবং তাতে গোসলও কর । 

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তখনই আল্লাহ তাআ'’লা জাত্রাত 
হতে তার জন্যে হুল্লা (পোষাক বিশেষ) পাঠিয়ে দেন। ওটা পরিধান করে 
তিনি এক প্রান্তে একাকী বসে পড়েন। যখন তার স্ত্রী আগমন করেন তখন তিনি 
তাকে চিনতে না পেরে তাকেই জিজ্ঞেস করেনঃ “হে আল্লাহর বান্দা! এখানে 
একজন রুগ্ন, দুর্বল ও শক্তিহীন ব্যক্তি ছিলেন। তার কি হলো তা আপনি 
বলতে পারেন কি? তাকে বাঘে খেয়ে ফেলে নাইতো? অথবা কুকুরে নিয়ে যায় 
নাই তো?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “না, না। এ রুগ্ন ব্যক্তি আইয়ুব (আঃ) 
আমিই তো!” আপনি আমার সাথে রসিকতা করছেন কেন?” তিনি বলেনঃ 
“না, না। আমিই আইয়ুব (আঃ) । আল্লাহ আমাকে আরোগ্য দান করেছেন। 
তিনি আমাকে আমার প্রকৃত রূপ ও গুজ্জবল্যও ফিরিয়ে দিয়েছেন।” তার মাল 
ধনও তাকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। তার সন্তানদেরকে এবং তাদের সাথে অপরাপর 
সম্পদপ্ুলিও তিনি ফিরিয়ে পান । ওয়াহীর মাধ্যমে তাকে এ সুসংবাদও দেয়া 
হয়েছিল ও বলা হয়েছিলঃ “তুমি তোমার সহচর ও পরিবার পরিজনদের পক্ষ 
হতে কুরবানী এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। কেননা, তারা তোমার 
ব্যাপারে আমার নাফরমানী করেছিল ।” 
১. এ হাদীসটি ইবনু হা’তিম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি মারফৃ’ হওয়া খুবই গারীব। 
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হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) 
বলেছেনঃ “আল্লাহ তাআ’লা যখন হযরত আইয়ুবকে (আঃ) আরোগ্য দান 
করেন তখন তিনি তার উপর সোনার ফড়িং সমূহ বর্ষণ করেন। হযরত আইয়ুব 
(আঃ) তখনও গুলি হাতে ধরে ধরে কাপড়ে জমা করতে শুরু করেন। এ সময় 
তাকে বলা হয়ঃ “হে আইয়ূব (আঃ)! এখনও তুমি পরিতৃপ্ত হওনি?” উত্তরে 
তিনি বলেনঃ হে আয়ার প্রতিাগক আপনার বহমত হত কে নিতুর হতে 
পারে। > 
দিয়েছিলাম ৷’ হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) তো বলেন যে, এ লোকদেরকেই 
ফিরিয়ে দেয়া হয়েছিল । কারো কারো ধারণামতে তার স্ত্রীর নাম ছিল রহমত । 
এই উক্তি যদি এই আয়াত দ্বারা বুঝা হয়ে থাকে তবে তো এটা বহু দূরের 
বিষয়। আর যদি আহলে কিতাব হতে নেয়া হয়ে থাকে তবে এটা সত্য বা 
মিথ্যা কোনটাই বলা যাবে না । ইবনু আসাকির (রাঃ) তার ইতিহাস গ্রন্থে 
হযরত আইয়ুবের (আঃ) স্ত্রীর নাম বলেছেনঃ লাইয়া । তিনি হলেন লাইয়া 
বিন্তে মীশা’ ইবনু ইউসুফ ইবনু ইয়াকুব ইবনু ইসহাক ইবনু ইবরাহীম 
(আঃ) । একথাও বলা হয়েছে যে, হযরত লাইয়া ছিলেন হযরত ইয়াকুবের 
(আঃ) কন্যা এবং হযরত আইয়ূবের (আঃ) স্ত্রী । তিনি হযরত আইয়ুবের 
(আঃ) সাথে সানিয়া নামক স্থানে ছিলেন। 

ST El LS তাকে বলা হয়ঃ “হে আইয়ূব (আঃ)! 
তোমার আহ্‌ল (পরিবার পরিজন) সব জান্নাতী । তুমি যদি চাও তবে 
তাদের সবাইকে দুনিয়ায় এনে দিই, আর যদি চাও তবে তাদেরকে তোমার 
জন্যে জান্নাতেই রেখে দিই এবং প্রতিদান হিসেবে দুনিয়ায় তোমার তাদের 
অনুরূপ প্রদান করি।” তিনি বললেনঃ “না, বরং তাদেরকে জান্নাতেই রেখে 
দিন।” তখন তাদেরকে জান্রাতেই রেখে দেয়া হয় এবং দুনিয়ায় তাঁকে তাদের 
অনুরূপ প্রতিদান দেয়া হয়। 

মহান আল্লাহ বলেনঃ এটা ছিল আমার বিশেষ রহমত এবং ইবাদতকারীদের 
জন্য উপদেশ স্বরূপ । এসব কিছু এজন্যেই হলো যে, বিপদে পতিত ব্যক্তিরা 
যেন হযরত আইয়ুবের (আঃ) নিকট হতে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং ধৈর্য হারা 
হয়ে যেন অকৃতজ্ঞ না হয়ে যায় । আর লোকেরা তাদেরকে খারাপ বান্দা বলে 
ধারনা না করে। হযরত আইয়ূব (আঃ) ছিলেন ধৈর্যের পর্বত স্বরূপ এবং 
স্থিরতার নুমনা ছিলেন। আল্লাহর তাকদীরের লিখন ও তার পরীক্ষার উপর 
মানুষের ধৈর্য ধারণ করা উচিত । এতে যে তার কি হিকমত বা রহস্য নিহিত 
রয়েছে তা মানুষের জানা নেই ৷ 
১. এ হাদীসটি ইবনু আবি হ’’তিম (রাঃ) কন করেছেন। এর মূল সহীহ বুখ:রী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে। 
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৮৫। আর স্মরণ কর ইসমাঈল +> 21/42? } 2৮ 

(আঃ) ইদরীস (আঃ) এবং TY EEE. UO 
L 2 y Lut 2 220 

যুল্‌ কিফ্‌ল এর কথা তাদের $5 5 6; 


প্রত্যেকেই ছিল ধৈৰ্যশীল। 4 
৮৬। এবং তাদেরকে আমি আমার 2 2s (ATV) 
|| Fal 
অনুগ্রহ ভাজন করেছিলাম, তারা Ell 5! 
ছিল সৎ কর্মপরায়ণ। Es REE 


হযরত ইসমাঈল (আঃ) ছিলেন হযরত ইবরাহীম খলীলের (আঃ) পুত্র। 
সূরায়ে মারইয়ামে তার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইদরীসের (আঃ) বর্ণনা 
গত হয়েছে। যুল কিফল্‌কে বাহ্যতঃ নবীরূপেই জানা যাচ্ছে। কেন না, 
নবীদের বর্ণনায় তার নাম এসেছে । কিন্তু লোকেরা বলেছেন যে, তিনি নবী 
ছিলেন না, বরং একজন সৎ লোক ছিলেন। তিনি তার যুগের বাদশাহ ও 
ন্যায় বিচারক । ইমাম ইবনু জারীর (রাঃ) এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করেন 
নাই । সুতরাং এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'*লাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 


মুজাহিদ (রাঃ) বলেন যে, তিনি একজন সৎ ও সন্তাত্ত ব্যক্তি ছিলেন। 
তিনি তার যুগের নবীদের চুক্তি ও অঙ্গীকার করেছিলেন এবং ওর উপর প্রতিষ্ঠি 
ত ছিলেন। কওমের মধ্যে তিনি ন্যায় বিচার করতেন। বর্ণিত আছে 
যে, যখন হযরত ইয়াসাআ'’ (আঃ) খুবই বৃদ্ধ হয়ে যান তখন তিনি নিজের 
জীবদ্ধশাতেই তার একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করার ইচ্ছা করেন। তিনি তার 
আমল দেখতে চান। সুতরাং তিনি জনগণকে একত্রিত করেন এবং বলেনঃ 
“তিনটি প্রস্তাব যে ব্যক্তি সমর্থণ করবে তাকে আমি খিলাফত বা প্রতিনিধিত্ব 
প্রদান করবো । প্রস্তাব তিনটি এই যে, সে সারাদিন রোযা রাখবে, সারা রাত 
দাড়িয়ে ইবাদত করবে এবং কখনো রাগান্বিত হবে না।’’ তার একথা শুনে 
একটি লোক ছাড়া আর কেউই দাড়ালো না।যে লোকটি দাড়ালো তাকে 
মানুষ হাল্কা মর্যাদার লোক মনে করতো । তিনি দাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেনঃ 
“অর্থাৎ তুমি দিনে রোযা রাখবে, রাত্রে তাহাজ্জুদের নামায পড়বে এবং কারো 
উপর রাগ করবে নাঃ” লোকটি উত্তর করলেনঃ “হা” হযরত ইয়াসা*আ' 
বললেনঃ “আচ্ছা, আজকে তোমরা চলে যাও, কালকে আবার একত্রিত 
হও” পরদিনও তিনি মজলিসে সাধারণভাবে প্রশ্ন করলেন । কিন্তু এ লোকটি 
ছাড়া আর কেউই দাড়ালো না৷ সুতরাং তিনি তাকেই খলীফা বা প্রতিনিধি 
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নির্বাচন করলেন। এখন শয়তান ছোট ছোট শয়তানদেরকে এই সন্তরান্ত 
ব্যক্তিকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে পাঠাতে শুরু করলো । কিন্তু তারা তাকে কোন 
ক্রমেই বিভ্রান্ত করতে পারলো না । তখন ইবলীস নিজেই চললো । এ বুযুর্গ 
লোকটি দুপুরে বিশ্রামের জন্যে সবে মাত্র শুয়েছেন এমন সময় ইবলীস 
শয়তান তার দরজার কড়া নাড়তে শুরু করে। লোকটি জিজ্ঞেস করলেনঃ 
“তুমি কে?” ইবলীস বলতে শুরু করলোঃ “আমি একজন অত্যাচারিত ব্যক্তি । 
আমার কওমের একটি লোক আমার উপর জুলুম করেছে। সে আমার সাথে 
এটা করেছে, ওটা করেছে। এভাবে সে দীর্ঘ বর্ণনা দিতে থাকে। সে তার 
বর্ণনা শেষ করতেই চায় না। তার ঘুমাবার সময়টুকু তার সাথেই কেটে যায় । 
হযরত যুলকিফ্‌ল (অর্থাৎ এ স্ন্তান্ত লোকটি) দিন রাত্রির মধ্যে শুধু এই 
সময়টুকুতে সামান্য কিছুক্ষণের জন্য ঘুমাতেন। তিনি তাকে বললেনঃ “তুমি 
সন্ধ্যায় এসো, তোমার প্রতি ন্যায় বিচার করা হবে।” অতঃপর সন্ধ্যায় তিনি 
বিচার করতে বসলেন তখন চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে ইবলীসকে খুঁজতে 
লাগলেন । কিন্তু কোন দিকেই তাকে দেখা গেল না৷ শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেই 
বাইরে গিয়ে তাকে এদিক ওদিক খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু কোথায়ও তাকে 
পেলেন না । পর দিন সকালেও সে এলো না । আবার যেমনই তিনি দুপুরে 
সামান্য বিশ্বামের জন্যে শুয়েছেন তখনই সে দরজ্ঞায় করাঘাত করতে শুরু 
করেছে । তিনি দরজা খুলে দেন এবং তাকে বলেনঃ “আমি তো তোমাকে 
সন্ধ্যায় ডেকে ছিলাম এবং তোমার জন্য অপেক্ষ'মান ছিলাম, তখন তুমি আস 
নাই কেন?” সে উত্তরে বলেঃ “ জনাব! কি আর বলবো? আমি আপনার 
কাছে আসার ইচ্ছা করেছি এমন সময় আমার হক নষ্টকারী লোকটি আমাকে 
অনুরোধ করে বলেঃ “তুমি যেয়ো না, আমি তোমার প্রাপ্য তোমাকে দিয়ে 
দিচ্ছি ।”কাজেই আমি এলাম না । কিন্তু এখন আবার সে অস্বীকার করেছে” 
এভাবে আজকেও বহু লম্বা চওড়া বর্ণনা শুরু করে দেয়। সুতরাং আজও তার 
ঘুম নষ্ট হয়ে যায়। এবারও তিনি তাকে সন্ধ্যায় আসতে বলেন। সন্ধ্যায় 
আবার তিনি তার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু সে আসলো না 
- তৃতীয় দিন তিনি একজন দ্বাররক্ষী নিযুক্ত করে তাকে বলে দিলেনঃ “দেখো, 
আজ যেন কেউই আমার দরজায় করাঘাত না করে। উপুর্যপরি কয়েকদিন 
কাহিল হয়ে পড়েছি। একথা বলে তিনি সবে মাত্র শুয়েছেন এমন সময় 
আবার এঁ বিতাড়িত শয়তান এসে পড়ে ৷ দ্বাররক্ষী তাকে বাধা দেয়। কিন্তু সে 
এক তাকের মধ্য দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে এবং ভিতর থেকে দরজায় 
করাঘাত করতে শুরু করে দেয়। তিনি তখন উঠে দ্বার রক্ষীকে বলেনঃ “আমি 
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তোমাকে বলে দেয়ার পরেও কেন তুমি একে দরজায় আসতে দিলে?” দ্বার 
রক্ষী উত্তরে বললোঃ কেউ তো যায় নাই?” এবার তিনি ভালরূপে দেখে শুনে 
বুঝতে পারলেন যে, দরজা তো বন্ধই রয়েছে, আবার ভিতরে লোক প্রবেশ 
করলো কিরূপে? কাজেই এটা শয়তান ছাড়া কেউই নয়। এঁ সময় শয়তান 
তাকে সম্বোধন করে বললোঃ “হে আল্লাহর ওয়ালী! আমি আপনার নিকট 
পরাজিত হয়েছি । না আপনি রাত্রির ইবাদত পরিত্যাগ করেছেন, না এরূপ 
পরিস্থিতিতে আপনার দ্বার রক্ষী ভৃত্যের উপর রাগান্বিত হয়েছেন।'' তখন 
আল্লাহ তাআ’লা তার নাম রাখলেন যুলকিফ্ল। কেননা, যে বিষয়ের তিনি 
দায়িত্ব নিয়েছিলেন তা বাস্তবে দেখিয়ে দিয়েছেন। * 


হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও কিছু তাফসীরের পর এই ঘটনাটি 
বর্ণিত হয়েছে । তাতে রয়েছে যে, বানী ইসরাঈলের মধ্যে একজন কাষী 
(বিচারক) ছিলেন । যিনি তার মৃত্যুর সময় বলেছিলেনঃ “আমার পরে আমার 
এ পদের দায়িত্ব কে গ্রহণ করবে?” উত্তরে এই লোকটি (যুলকিফ্‌ল) 
বলেছিলেনঃ “আমি গ্রহণ করবো” তখন তার নাম যুলকিফ্‌ল হয়ে যায় । 
এতে আছে যে, তার ঘুমাবার সময় হলে প্রহরীরা শয়তানকে আসতে বাধা 
দেয় সে এতো গোলমান শুরু করে দেয় যে, তিনি জেগে ওঠেন । দ্বিতীয় দিন 
ও তৃতীয় দিনও এরূপই করে। তখন তিনি তার সাথে যেতে উদ্যত হয়ে 
বলেনঃ “আমি তোমার সাথে গিয়ে তোমার হক আদায় করে দিচ্ছি” কিন্তু 
রাস্তায় গিয়ে সে তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। 


হযরত আশআ'’রী (রাঃ) মিম্বরের উপর ভাষণ দেয়া অবস্থায় বলেনঃ 
““যুল্‌কিফ্‌ল নবী ছিলেন না । তিনি ছিলেন বানী ইসরাঈলের মধ্যে একজন 
সৎ লোক, যিনি প্রত্যহ একশ (রাকাত) নামায পড়তেন। তিনি এই 
একটি মুনকাতা ২ হাদীসে হযরত আবু মুসা আশআ’রী (রাঃ) হতেও এটা 
বর্ণিত আছে । মুসনাদে আহমাদে একটি গারীব বা দুর্বল হাদীস বর্ণিত আছে 
যাতে কিফ্‌্ল এর একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তাকে যুল্কিফ্‌ল বলা হয় 
নাই । সম্ভবতঃ তিনি এই যুল্কিফ্‌ল নন । বরং অন্য কোন লোক হবেন । 
১. এটা ইবনু আবি হ’তিম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. যে হাদীসের সনদের মধ্য হতে মাঝে মাঝে রাবী বা বর্ণনাকারী ছুটে গেছেন। এ 
হাদীসকে মুনকাতা হাদীস বলে। 
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হাদীসের ঘটনাটি এই যে, কিফ্‌ল নামক একজন লোক ছিল, যে কোন 
পাপকার্য হতেই বিরত থাকতো না । একদা সে একটি স্ত্রীলোককে ষাটটি 
দীনার ('স্বর্ণমুদ্রা) দিয়ে ব্যভিচারের জন্যে উৎসাহিত করে। যখন সে নিজের 
কামনা চরিতার্থ করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যায় তখন এ স্ত্রীলোকটি ক্রন্দন 
করতে ও কাপতে শুরু করে দেয়! সে তখন তাকে বলেঃ “আমি তোমার 
প্রতি কোন বল প্রয়োগ তো করি নাই তথাপি তোমার ক্রন্দনের ও কম্পনের 
কারণ কি?’ স্ত্রীলোকটি উত্তরে বলেঃ “আজ পর্যন্ত আমি আল্লাহ তাআ'লার 
কোন নাফরমানী করি নাই । কিন্তু আজ আমার অভাব ও দারিদ্র আমাকে এ 
কুকাজে বাধ্য করছে। (তাই, আমি আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করছি ও কম্পিত 
হচ্ছি)!” তার একথা শুনে কিফ্ল তাকে বলেঃ “তুমি মাত্র একটি পাপ কার্যের 
কারণে এতো উদ্বেগ প্রকাশ করছো! অথচ এর পূর্বে তো তুমি এরূপ কোন 
কাজ কর নাই ৷” তৎক্ষণাৎ সে তাকে ছেড়ে দেয় এবং তার থেকে পৃথক হয়ে 
যায়। অতঃপর তাকে বলেঃ “যাও, এই দীনারগুলি আমি তোমাকে দান করে 
দিলাম। আল্লাহর শপথ! আজ হতে আর কোন দিন আমি আল্লাহ 
তাআ'লার কোন নাফরমানী করবো না।” আল্লাহর কি মহিমা যে, এ রাত্রেই 
তার মৃত্যু হয়ে যায়। মানুষ সকালে এসে দেখে যে, তার দরজ্জার উপর 
কুদরতী হরূফে লিখিত রয়েছেঃ “আল্লাহ কিফ্ল্কে ক্ষমা করে দিয়েছেন” 


NANG Et 0 1S) (57 (AV) 
হয়ে গিয়েছিল এবং মনে 421983 i 
করেছিল আমি তার জন্যে শাস্তি ld 0৯ a 
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এই ঘটনাটি এখানেও বর্ণিত হয়েছে এবং সূরায়ে ‘সা'ফ্‌ফাত' ও সূরায়ে 
‘নূন'-এও বর্ণিত হয়েছে। ইনি হলেন নবী হযরত ইউনুস ইবনু মাত্তা (আঃ) । 
তাকে আল্লাহ তাআ'’লা মূসিল অঞ্চলের নীনওয়া নামক গ্রামে নবীরূপে প্রেরণ 
করেছিলেন। তিনি এ গ্রামবাসীদেরকে আল্লার পথে আহবান করেন; কিন্তু 
তারা ঈমান আনলো না । তখন তিনি তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে সেখান থেকে 
চলে যান এবং তাদেরকে বলে যান যে, তাদের উপর তিন দিনের মধ্যে 
আল্লাহর শাস্তি এসে পড়বে । তার কথায় তাদের বিশ্বাস হয়ে যায় এবং তারা 
জেনে নেয় যে, নবীর (আঃ) কথা মিথ্যা হয় না। তাই, তারা তাদের 
শিশুদেরকে ও গৃহপালিত পশুগুলিকে নিয়ে ময়দানের দিকে বেরিয়ে পড়লো । 
শিশুদেরকে তারা মাতাদের থেকে পৃথক করে দিলো । অতঃপর তারা কাদতে 
কাদতে আল্লাহ তাআ'’লার নিকট প্রার্থনা করতে লাগলো । একদিকে তাদের 
কান্নার রোল, আর অপরদিকে জীব জনত্ুুগুলোর ভয়ানক চীৎকার । এর ফলে 
আল্লাহর রহমত উতলিয়ে ওঠে ৷ সুতরাং তিনি তাদের উপর হতে শাস্তি 
উঠিয়ে নেন। যেমন তিনি বলেনঃ 
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ৰ “তবে ইউনুসের (আঃ) সম্প্রদায় ব্যতীত কোন জনপদবাসী কেন 
এমন হলো না যারা ঈমান আনতো এবং তাদের ঈমান তাদের উপকারে 
আসতো? যখন তারা ঈমান আনলো তখন:আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে 
হীনতাজনক শাস্তি হতে মুক্ত করলাম এবং কিছু কালের জন্যে জীবনোপভোগ 
করতে দিলাম” (১০৪ ৯৮) 


হযরত ইউনুস (আঃ) এখান হতে চলে গিয়ে একটি নৌকায় আরোহণ 
করেন। নৌকা কিছুদূর এগিয়ে গেলে তুফানের লক্ষণ প্রকাশ পায়। শেষ পর্যন্ত 
নৌকাটি ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়। নৌকার আরোহীদের মধ্যে পরামর্শক্রমে 
এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, নৌকার ভার হাল্কা করার জন্যে কোন একজন 
লোককে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হোক । সুতরাং নির্বাচনের গুটিকা নিক্ষেপ করা 
হলে দেখা গেল যে, হযরত ইউনুসেরই (আঃ) নাম বের হয়েছে । কিন্তু 
কেউই তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা পছন্দ করলো না । দ্বিতীয়বার গুটিকা 
নিক্ষেপ করা হলো । এবারও তার নামই উঠলো । তৃতীয়বার পুনরায় গুটিকা 
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ফেলা হলে এবারও তার নামই দেখা দিল । মহান আল্লাহ বলেনঃ 
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অর্থাৎ “সে লটারীতে যোগদান করলো এবং পরাভূত হলো ।” (৩৭৪ ১৪১) 
তখন হযরত ইউনুস (আঃ) নিজেই দাড়িয়ে গেলেন এবং কাপড় খুলে ফেলে 
সমুদ্রে লাফিয়ে পড়লেন। তখন হযরত ইবনু মাসউদের (রাঃ) উক্তি 
অনুসারে আল্লাহ তাআ'’লা ‘বাহরে আখ্যার' (সবুজ সাগর) হতে একটি 
বিরাট মাছ পাঠিয়ে দিলেন। মাছটি পানি ফেড়ে ফেড়ে আসলো এবং হযরত 
ইউনূসকে (আঃ) গিলে ফেললো কিন্তু মহান আল্লাহর নির্দেশক্রমে মাছটি 
তার মাংসও খেলো না, অস্থিও ভেঙ্গে ফেললো না। এবং কোন ক্ষতিও 
করলো না৷ মাছটির তিনি খাদ্য ছিলেন না, বরং ওর পেট ছিল তার জন্যে 
কয়েদখানা স্বরূপ । আরবী ভাষায় মাছকে নূন বলা হয়। হযরত ইউনুসের 
(আঃ) ক্রোধ ছিল তার কওমের উপর । তার ধারণা ছিল যে, আল্লাহ 
তাআ'লা তার প্রতি সংকীৰ্ণতা আনয়ন করবেন না। এখানে হযরত ইবনু 
আব্বাস (রাঃ), হযরত মুজাহিদ (রঃ), হযরত যহ্হাক (রঃ) প্রভৃতি গুরুজন 
১4৯১ এর অর্থ এটাই করেছেন। ইমাম ইবনু জারীরও (রাঃ) এটাকেই পছন্দ 
করেছেন। দলীল হিসেবে আল্লাহ তাআ'লার নিশ্লেন উক্তিটি পেশ করা হয়েছেঃ 


20/24 CL RANG 2 3327/7 /32 oo B27 
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অর্থাৎ “যার জীবনোপকরণ সংকীর্ণ বা সীমিত সে আন্নাহ যা দান 
করেছেন তা হতে ব্যয় করবে; আল্লাহ যাকে যে সামর্থ দিয়েছেন তদপেক্ষা 
গুরুতর বোঝা তিনি তার উপর চাপান না; আল্লাহ কষ্টের পর দিবেন স্বস্তি ।” 
(৬৫৪ ৭) হযরত আতিয়্যাহ্‌ আওফী এটার অর্থ করেছেনঃ ‘আমি তার উপর 
নির্ধারণ করবো না৷’ আরববাসীরা 243 ও 5454 এর একই অর্থ করে 
থাকে। কোন কবি বলেনঃ 
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অর্থাৎ “এঁ যুগ আর প্রত্যাবর্তনকারী নয় যা অতীত হয়েছে । আপনি 
কল্যাণময়, আপনি যা নির্ধারণ করেন সেই কাজ সংঘটিত হয়ে থাকে৷” 
আল্লাহ তাআ'’লা বলেনঃ 


1 RAI AA) Ed 


“II3 5 IE Fl 
অর্থাৎ “অতঃপর সব পানি মিলিত হলো এক পরিকল্পনা অনুসারে ৷” 
(৫৪ঃ ১২) 


এঁ অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করে হযরত ইউনুস (আঃ) মহান আল্লাহকে 
ডাকতে শুরু করেন। সেখানে সমুদ্রের তলদেশের অন্ধকার, মাছের পেটের 
অন্ধকার এবং রাত্রির অন্ধকার এই তিন অন্ধকার একত্রিত হয়েছিল। তিনি 
সমুদ্রের তলদেশের কংকর গুলির তাসবীহ্‌ পাঠ শুনে নিজেও তাসবীহ পাঠ 
করতে শুরু করেন। তিনি মাছের পেটে গিয়ে প্রথমতঃ মনে করে ছিলেন যে, 
তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। তারপর তিনি পা নাড়িয়ে দেখেন এবং তা নড়ে 
ওঠে ৷ সুতরাং মাছের পেটের মধ্যেই তিনি সিজদায় পড়ে যান এবং বলেন 
“হে আমার প্রতিপালক! আমি এমন এক জায়গাকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছি 
যে, সম্ভবতঃ কেউই এই জায়গাকে ইতিপূর্বে সিজদার জায়গা বানায় নাই । 


হযরত হাসান বসরী (রাঃ) বলেন যে, হযরত ইউনুস (আঃ) চন্লিশ দিন 
মাছের পেটে ছিলেন। তাফসীরে ইবনু জারীরে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “আল্লাহ তাআ’লা যখন হযরত ইউনুসকে (আঃ) বন্দী করার ইচ্ছা 
করেন তখন তিনি মাছকে নির্দেশ দেনঃ “তুমি তাকে গিলে নাও, কিন্তু তার 
মাংস ভক্ষণ করো না এবং অস্থিও ভেঙ্গে ফেলো না৷” যখন তিনি সমুদ্রের 
তলদেশে পৌঁছেন তখন সেখানে তাসবীহ পাঠ শুনে তিনি হতবাক হয়ে 
যান। ওয়াহীর মাধ্যমে তাকে জানিয়ে দেয়া হয় যে, এটা হলো সমুদ্রের জন্তু 
গুলির তাসবীহ্‌ পাঠ । তখন তিনিও আল্লাহর তাস্বীহ পাঠ শুরু করে দেন। 
তার তাসবীহ্‌ পাঠ শুনে ফেরেশ্তারা বলেনঃ “হে আমাদের প্রতিপালক! এটা 
খুবই দূরের শব্দ এবং খুবই দুর্বল আওয়ায, কার আওয়ায এটা? আমরা তো 
বুঝতে পারলাম না৷” আল্লাহ তাআ’লা তাদেরকে উত্তরে বললেনঃ “এটা 
আমার বান্দা ইউনুসের (আঃ) শব্দ । সে আমার নাফরমানী করেছে বলে 
আমি তাকে মাছের পেটে বন্দী করেছি ৷” 


ফেরেশ্তারা তখন বললেনঃ “হে আমাদের প্রতিপালক! তার নেক 
আমলগুলি তো দিনরাত্রির সব সময় আকাশে উঠতেই থাকতো ৷?’ উত্তরে 
আল্লাহ তাআ'’লা বলেনঃ “হা ৷” তখন তারা তার জন্যে সুপারিশ করেন। 
আল্লাহ তাদের সুপারিশ কবূল করেন। তিনি মাছকে নিদের্শ দেন যে, সে যেন 
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তাঁকে সমুদ্রের তীরে উগলিয়ে দেয় । যেমন আল্লাহ তাআ’লা বলেনঃ 


doz V2? 2 ৰ 


ALESSI SUIS 


অর্থাৎ “অতঃপর আমি তাকে নিক্ষেপ করলাম এক তৃণহীন প্রান্তরে এবং সে 
ছিল রুগ্ন ৷” (৩৭৪ ১৪৫) উপরে বর্ণিত রিওয়াইয়াতটির এ একটি মাত্র সনদ । 


হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন- 


73/06 1 


Li SELAH L LINING 


এই কালেমাটির মাধ্যমে আল্লাহ তাআ’লার নিকট প্রার্থনা করেন তখন এই 
কালেমাটি আর্শের চারদিকে ঘুরতে থাকে। তখন ফেরেশ্তারা বলেনঃ “হে 
আমাদের প্রতিপালক! এটা তো খুবই দূরের শব্দ । কিন্তু কান এ শব্দের সাথে 
পরিচিত । এটা অত্যন্ত দুর্বল ও ক্ষীণ শব্দ!’’ আল্লাহ তাআ'’লা তাদেরকে 
জিজ্ঞেস করেনঃ “এটা কার শব্দ তা কি তোমরা জান না?” উত্তরে তারা 
বলেনঃ “হে আমাদের প্রতিপালক! না তো! কে তিনি?” আল্লাহ তাআ'লা 
তখন বলেনঃ “এটা হলো আমার বান্দা ইউনুসের (আঃ) শব্দ৷” 
ফেরেশ্তারা তখন বলেনঃ “তা হলে তিনি তো সেই ইউনুস (আঃ) যার 
কবূলকৃত পবিত্ৰ আমল প্রত্যেক দিন আপনার নিকট উঠে আসতো এবং যার 
প্রার্থনা আপনি কবুল করতেন! হে আমাদের প্রতিপালক! তিনি যখন সুখের 
সময় ভাল আমল করতেন তখন এই বিপদের সময় আপনি তার প্রতি দয়া 
করুন!” তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তাআ'লা মাছকে হুকুম করলেন যে, সে যেন কোন 
কষ্ট না দিয়েই তাকে সমুদ্রের তীরে নিক্ষেপ করে। > 


এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম 
এবং তাকে উদ্ধার করলাম দুশ্চিন্তা হতে । আর এভাবেই আমি মু’মিনদেরকে 
উদ্ধার করে থাকি। সে বিপদে পরিবেষ্টিত হয়ে যখন আমাকে আহবান 
করলো, আমি তখন তার আহবানে সাড়া দিলাম এবং এঁ বিপদ থেকে তাকে 
মুক্তি দান করলাম। 


বিশেষ করে যারা বিপদ আপদের সময় এই দুআ'য়ে ইউনুস (আঃ) পাঠ 
করে তাদেরকে আল্লাহ তাআ'লা এ সব বিপদ আপদ থেকে উদ্ধার করে 
থাকেন। এ ব্যাপারে সাইয়্যেদুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মাদের (সঃ) পক্ষ হতে 
খুবই উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে । 


১. এ হাদীসটি ইবনু আবি হা’তিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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হযরত সা'দ ইবনু আবি অক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “আমি 
মসজিদে হযরত উছমান ইবনু আফ্ফানের (রাঃ) নিকট গমন করি। আমি 
তাকে সালাম করি। তিনি আমাকে পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখেন, কিন্তু আমার সালামের 
জবাব দিলেন না। আমি তখন আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমার ইবনু খাত্তাবের 
(রাঃ) নিকট গিয়ে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করি। তিনি হযরত উছ মানকে 
ডেকে পাঠান এবং তাকে বলেনঃ “আপনি আপনার এই মুসলমান ভাই-এর 
সালামের জবাব দেন নাই কেন?” তিনি উত্তরে বলেনঃ “আমি এরূপ করি নাই 
(অর্থাৎ তিনি আমার কাছে আসেন নাই এবং সালামও দেন নাই ।'' আমি 
বললামঃ হা (অর্থাৎ আমি এসেছি ও সালাম দিয়েছি) ৷ শেষ পর্যন্ত তিনি শপথ 
করলেন এবং আমিও শপথ করলাম । তারপর কি মনে করে তিনি বললেনঃ 
“আমি আল্লাহ তাআ'লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তার কাছে তাওবা’ 
করছি। অবশ্যই ইতিপূর্বে আমার কাছে এসেছিলেন। কিন্তু এ সময় আমি মনে 
মনে একথা বলছিলাম যা আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হতে শুনেছিলাম । আল্লাহর 
শপথ! যখন আমার এ কথা মনে হয়ে যায় তখন শুধু আমার চোখের উপরই পর্দা 
পড়ে না, বরং আমার অন্তরের উপরও পর্দা পড়ে যায়।'” আমি তখন বললামঃ 
আমি আপনাকে এ খবর দিচ্ছি । একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের সামনে প্রথম 
দুআ’র বর্ণনা দিতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় এক বেদুঈন এসে পড়ে এবং 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) কথার মোড় নিজের দিকে ফিরিয়ে নেন। এভাবে অনেক্ষণ 
কেটে যায়। তারপর রাসুলুল্লাহ (সঃ) সেখান থেকে উঠে পড়েন এবং নিজের 
বাড়ীর দিকে চলতে শুরু করেন। আমিও তার পিছনে পিছনে চলতে থাকি । 
যখন তিনি বাড়ীর কাছাকাছি হয়ে যান তখন আমি আশংকা করি যে, তিনি 
হয়তো বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করবেন, আর আমি এখানেই রয়ে যাবো । সুতরাং 
আমি জোরে জোরে পা ফেলে চলতে লাগলাম । আমার জুতার শব্দ শুনে তিনি 
আমার দিকে ফিরে তাকান এবং বলেনঃ “আরে, তুমি আবূ ইসহাক?” আমি 
বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! হা, আমিই বটে । তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ 
“খবর কি?” আমি জবাব দিলামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আপনি প্রথম 
দুআ'’র বর্ণনা দিতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় এ বেদুঈন এসে পড়েছিল এবং 
আপনার কথার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। তিনি আমার একথা শুনে বললেনঃ 
“হা, হা।” ওটা ছিল যুন নুনের (আঃ) দুআ’ যা তিনি মাছের পেটের মধ্যে 
থাকা অবস্থায় করেছিলেন। অর্থাৎ 

72 7B IIIW Loa c3 3 oI i) 

“ED or TIGL | Sadly 
এই দুআ’টি । জেনে রেখো যে, যে কোন মুসলমান যে কোন ব্যাপারে যখনই 
তার প্রতিপালকের কাছে এই দুআ’টি করবে, তিনি তা কবূল করবেন।” > 
১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। 
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হযরত সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “‘যে কেউই হযরত ইউনুসের (আঃ) এই দুআ'র মাধ্যমে দুআ' 
করবে, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তার দুআ’ কবুল করবেন।” >» হযরত আবু 
সাঈদ (রাঃ) বলেন যে, এই আয়াতেই এরপরেই রয়েছেঃ “এভাবেই আমি 
মু'মিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি৷” 


হযরত সা’দ ইবনু আবি অঙক্ধাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি 
রাসূলুল্লাহকে (সঃ) বলতে শুনেছেনঃ “আল্লাহ তাআ'লার এ নামটি যার 
মাধ্যমে তাকে ডাকলে তিনি সেই ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন এবং কিছু চাইলে 
প্রদান করে থাকেন তা হলো হযরত ইউনুস ইবনু মাত্তার (আঃ) দুআঁটি ৷” 
হযরত সা'দ (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এটা কি হযরত 
ইউনুসের (আঃ) জন্যে বিশিষ্ট ছিল, না সমস্ত মুসলমানের জন্যেই সাধারণ?” 
উত্তরে তিনি বলেনঃ “তুমি কি কুরআন কারীমে পড় নাই যে, তাতে রয়েছেঃ 
এবং এভাবেই আম মু’মিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি” সুতরাং যে কেউই এই 
দুআ’ করবে আল্লাহ তা কবল করার ওয়াদা করেছেন।” ২ 

হযরত কাসীর ইবনু মা’বাদ (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “আমি 
হযরত হাসান বসরীকে (রঃ) জিজ্ঞেস করলামঃ হে আবূ সাঈদ (রঃ)! আল্লাহ 
তাআ'’লার যে ইস্‌মে আ’যমের মাধ্যমে তার কাছে দুআ’ করলে তিনি তা 
কবূল করে থাকেন এবং কিছু চাইলে তা প্রদান করে থাকেন ওটা কি? তিনি 
উত্তরে বললেনঃ “হে আমার ভ্রাতুম্পুত্র! তুমি কি কুরআন কারীমের মধ্যে 
উল্লিখিত আল্লাহ তাআ’*লার এই ফরমান পাঠ কর নাই?” অতঃপর তিনি 

ETRE GS হতে ECE SETA 
পর্যন্ত পাঠ করেন। তারপর বলেনঃ “হে আমার ভাতিজা! এটাই হলো আল্লাহ 
তাআ'লার এ ইস্মে আ'যম যে, য্ধন এর মাধ্যমে তার নিকট দুআ’ করা হয় 
উড তলব গাত বরং যা টং য় হযে 
থাকেন।” 
১. এ হাদীসটি মুসনাদে ইবনু আবি হা’তিমে বর্ণিত হয়েছে। 
২. এ হাদীসটি ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
৩. এ হাদীসটি ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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৮৯। এবং স্মরণ কর যাকারিয়্যার EE 
(আঃ) কথা, যখন সে তার £57303 ৬553 (AA) 
প্রতিপালককে আহবান করে “245 32/7 2 IAA A Wr 
বলেছিলঃ হে আমার ৩; ১৯ ED Y >) 


প্রতিপালক! আমাকে একা ছেড়ে ত, 17937 
দিয়েন না, আপনি চুড়ান্ত oun > 
মালিকানার অধিকারী । 


(4 C32 DOLLA 
O83 JUS (4. 
৯০। অতঃপর আমি তার আহ্বানে 0 EE 
27 LI ads 247 
সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে 400000 26 2 
দান করেছিলাম ইয়াহ্‌ইয়াকে 
722 234, 2239 
(আঃ), আর তার জন্যে তার স্ত্রীকে drt HG ee 
C গ্যতা | নন করেছিলাম; Add ALIBI IG 12/7 2 
তারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা ৮) ০১৮৭০ ৩! 
করতো, তারা আমাকে ডাকতো ০422/০১ ৫০০ ৪ 
আশা ও ভীতির সাথে এবং HLS 2) 3 


তারা ছিল আমার নিকট EAS 
O SR 
বিনীত । NE 


আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় বান্দা হযরত যাকারিয়্যার (আঃ) খবর দিচ্ছেন যে, 
তিনি প্রার্থনা করেছিলেনঃ “আমাকে একটি সন্তান দান করুন, যে আমার পরে 
নবী হবে’ সূরায়ে মারইয়াম ও সূরায়ে আল-ইমরানে এই ঘটনা বিস্তারিত 
ভাবে বর্ণিত হয়েছে। তিনি এই দুআ' নির্জনে করেছিলেন। 

‘আমাকে একা ছেড়ে দিয়েন না, এই উক্তির তাৎপর্য হচ্ছেঃ আমাকে ' 
সন্তানহীন করবেন না । দুআ’ ও চাওয়ার জন্যে তিনি আল্লাহর যথাযোগ্য 
প্রশংসা করেছিলেন। আল্লাহ তাআ’লা তার প্রার্থনা কবূল করেন এবং তার 
যে স্ত্রী বার্ধক্যে উপনীতা হয়েছিলেন তাকে তিনি সন্তানের যোগ্যা করে 
তোলেন। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ), হযরত মুজাহিদ (রঃ) এবং হযরত 
সাঈদ ইবনু জুবাইর (রঃ) বলেন যে, তিনি বন্ধ্যা ছিলেন, অতঃপর তিনি 
সন্তান প্রসব করেন। আবদুর রহমান ইবনু মাহদী (রঃ) তালহা’ ইবনু আমর 
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(রঃ) হতে, তিনি আতা' (রঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তার লম্বা চওড়া 
কথা বন্ধ করে দেয়া হয়। আবার অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, তার চরিত্রে 
কিছু ক্ৰটি ছিল তা সংশোধন করে দেয়া হয়। কিন্তু প্রথম অর্থটিই কুরআনের 
ভাষার বেশী নিকটবর্তী । 


মহান আল্লাহ বলেনঃ তারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করতো । তারা আমাকে 
ডাকতো আশা ও ভীতির সাথে এবং তারা ছিল আমার নিকট বিনীত । বর্ণিত 
আছে যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) একদা তার এক ভাষণে বলেনঃ 
“হে লোক সকল! আমি তোমাদেরকে আল্লাহকে ভয় করতে থাকা, পূর্ণভাবে 
তার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করা, লোভ ও ভয়ের সাথে প্রার্থনা করা এবং 
প্রার্থনায় বিনয় প্রকাশ করার উপদেশ দিচ্ছি । দেখো, আল্লাহ তাআ’লা হযরত 
যাকারিয়্যার (আঃ) পরিবারের লোকদের এই ফযীলতই বর্ণনা করেছেন।”' 

অতঃপর তিনি- 


১০০524467223 ০ণণ 422 123 33722364 
LEY A OT EES EE Bop mt 
4s dL IAT 
- Et os 
এই আয়াতাংশ টুকু পাঠ করেন। 


৯১। আর স্মরণ কর সেই নারীকে ১০১2 22/4 

করেছিল, অতঃপর তার মধ্যে i ie E fa 
আমি নিজের রহ ফুকে CS) a5 | Db 
দিয়েছিলাম এবং তাকে ও তার 1 819 ০%, 
পুত্রকে করেছিলাম বিশ্ববাসীর ৰ) 
জন্যে এক নিদর্শন। Marae 
এভাবেই আল্লাহ তাআ’লা হযরত মারইয়াম (আঃ) ও হযরত ঈসার 
(আঃ) ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কুরআন কারীমে প্রায়ই হযরত যাকারিয়্যা 
(আঃ) ও হযরত ইয়াহ্‌ইয়ার (আঃ) ঘটনার সাথে সাথেই হযরত মারইয়াম 
(আঃ) ও হযরত ঈসার (আঃ) ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, তাদের 
মধ্যে পুরোপুরি সম্পর্ক ও সম্বন্ধ রয়েছে। হযরত যাকারিয়্যা (আঃ) পূর্ণ 
বার্ধক্যে পদার্পণ করেছিলেন এবং তার স্ত্রীও ছিলেন বন্ধ্যা। আর তিনিও 
বার্ধক্যে উপনীত হয়েছিলেন, এমতাবস্থায় আল্লাহ তাআ’লা তাদেরকে সন্তান 
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দান করেছিলেন। মহান আল্লাহ নিজের এই ক্ষমতা প্রদর্শনের পর স্বামী ছাড়াই 
শুধু স্ত্রী লোককে সন্তান দান করে তিনি নিজের আর এক ব্যাপক ক্ষমতা 
প্রকাশ করেছেন। সুরায়ে আল-ইমরান ও সূরায়ে মারইয়ামেও এই শ্রেণী 
বিন্যাসই রয়েছে। 

‘যে নিজ সতীত্বকে রক্ষা করেছিল’ এই উক্তি দ্বারা হযরত মারইয়ামকে 
(আঃ) বুঝানো হয়েছে। যেমন মহামহিমাস্বিত আল্লাহ সূরায়ে তাহরীমে 
বলেছেনঃ 


72 222 2 300d 237 3772/0902 22 oa37¢ 


avo USS EE 


অর্থাৎ “(আরো দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন) ইমরান-তনয়া মারইয়ামের (আঃ) যে 
(৬৬৪ ১২) 

আল্লাহ বলেনঃ আমি তাকে ও তার পুত্রকে করেছিলাম বিশ্ববাসীর জন্যে 
এক নিদর্শন। যাতে বিশ্ববাসী আল্লাহ তাআ'লার সর্বপ্রকারের ক্ষমতা, সৃষ্টি 
কৌশলের ব্যাপক অধিকার ও স্বাধীনতা সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। হযরত 
ঈসা (আঃ) ছিলেন আল্লাহর কুদরতের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। তিনি নিদর্শন 
ছিলেন দানব ও মানব উভয় জাতির জন্যেই ৷ 


৯২। এই যে তোমাদের জাতি এটা 263933527. 
তো একই জাতি এবং আমিই |=! 
তোমাদের প্রতিপালক, অতএব oULEL SS G6 
আমার ইবাদত কর। ce AE $; “ (৭) 

৯৩। কিন্তু মানুষ নিজেদের 22,1 (| 8 
কার্যকলাপে পরস্পরের মধ্যে 65% ES 
ভেদ সৃষ্টি করেছে; প্রত্যেকেই _, »- 475 (45) 
প্রত্যনীত হবে আমার নিকট । 2 5 

৯৪ সুতরাং যদি কেউ মু'মিন হয়ে 24 025 2 sl 


2 2 ESE: 
সৎকর্ম করে তবে তার কর্ম ALO EAE ad SS 
প্রচেষ্টা অগ্াহ্য হবে না এবং 223) 
আমি তো তা লিখে রাখি। oun 
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হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ), হযরত মুজাহিদ (রাঃ), হযরত সাঈদ ইবনু 
জুবাইর (রঃ), কাতাদা’ (রঃ) এবং হযর্ত আবৃদুর রহমান ইবনু যায়েদ ইবনু 
আসলাম (রাঃ) বলেন যে, 45% বট ১৯ ৩) এর অর্থ হচ্ছে 
তোমাদের দ্বীন হলো একই দ্বীন হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, এই 
আয়াতে যা হতে বিরত থাকতে হবে এবং যা করতে হবে তাই বর্ণনা করা 
হয়েছে। হঠ৯ শব্দটি 5 শব্দের =) এবং ওর এন 
আর ?59%%শব্দ দু'টি এ হয়েছে। অর্থাৎ যে শরীয়তের বর্ণনা দেয়া 
হয়েছে তা তোমাদের সবারই শরীয়ত, SY 


oo EY 


TE 55” i; 


(আমি তোমাদের প্রতিপালক, সুতরাং তোমরা আমাকে ভয় কর) ... পর্যন্ত 
(২৩৪ ৫১-৫২) 


রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আমরা নবীদের দল পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাই 
(আমাদের সবারই পিতা একই), আমাদের সবারই একই দ্বীন)” তা হলো 
এক শরীক বিহীন আল্লাহর ইবাদত করা । যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ 


2/7 5% 42 REO 
“es CE. LN ETE Ls 
অর্থাৎ “প্রত্যেকের জন্যে আমি পথ ও পন্থা করে দিয়েছি।” (৫ঃ ৪৮) 
অতঃপর লোকেরা মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে। কেউ কেউ তাদের নবীদের (আঃ) 
উপর ঈমান এনেছে এবং কেউ কেউ ঈমান আনয়ন করে নাই । 
মহান আল্লাহ বলেনঃ কিয়ামতের দিন সকলকেই আমারই নিকট প্রত্যাবর্তন 
করতে হবে। প্রত্যেককেই নিজ নিজ কৃতকর্মের প্রতিদান দেয়াহবে। ভাল 
লোকদেরকে দেয়া হবে ভাল প্রতিদান। মন্দ লোকদেরকে দেয়া হবে মন্দ 
প্রতিদান । 
সুতরাং কেউ যদি মু'মিন হয়ে সৎকর্ম করে তবে তার কর্ম প্রচেষ্টা অগ্রাহ্য 
হবে না এবং আল্লাহ তাআ'লা তা লিখে রাখেন। যেমন অন্য জায়গায় তিনি 
বলেন? | SEER CASE D5 Et 
অর্থাৎ “সৎকর্মশীলদের বিনিময় আমি নষ্ট করি না৷’ (১৮৪ ৩০) আল্লাহ 
তাআ'লা অনুপরিমাণ যুলুম করাও সমীচীন মনে করেন না। তিনি স্বীয় 
বান্দাদের সমস্ত আমল লিখে রাখেন । একটিও ছুটে যায় না । 
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৯৫। যে জ্ঞনপদকে আমি ধ্বংস 
করেছি তার সম্পর্কে নিষে্ধোজ্ঞা 
রয়েছে যে, তার অধিবাসীবৃন্দ 


ফিরে আসবে না। 


৯৬। এমন কি যখন ইয়াজুজ ও 


মা'জুজকে মুক্তি দেয়া হবে 
এবং তারা প্রত্যেক উঁচু ভূমি 


1S > (৭০) 
oi SEE 
LES BLS (44) 
TE 
222 25 22 2 


Ou koi 0 


8 sls 474315 (AV) 
El EL LS 


0232774 AJB IIL 
EEA 0) 


Lg 3, fisw {2 


হতে ছুটে আসবে। 


৯৭। অমোঘ প্ৰতিশ্ৰৃত কাল আসন্ন 
হলে অকস্মাৎ কাফিরদের চক্ষু 
স্থির হয়ে যাবে, তারা বলবেঃ 


হায় দুর্ভোগ আমাদের! আমরা Shots 
তো ছিলাম এ বিষয়ে উদাসীন; 0 Ralb 
আমরা সীমালংঘনকারী ছিলাম। ek 


আল্লাহ তাআ'লা বলেন যে, ধ্বংস প্রাপ্ত লোকদের পুনরায় দুনিয়ায় 
প্রত্যাবর্তন অসম্ভব । ভাবার্থ এও হতে পারে যে, তাদের তাওবা গৃহীত হবেনা 
কিন্তু প্রথম উক্তিটিই উত্তম। ইয়াজূজ ও মা’জুজ হযরত আদমেরই (আঃ) 
বংশোদ্ভূত । এমনকি তারা হযরত নৃহের (আঃ) পুত্ৰ ইয়াফাসের সন্তানদের 
অন্তর্ভুক্ত । তৃকীরা তাদেরই বংশধর ৷ এরাও তাদেরই একটা দল । এদেরকে 
যুলকারনাইনের নির্মিত প্রাচীরের বাইরে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। তিনি প্রাচীরটি 
নির্মাণ করে বলেছিলেনঃ “এটা আমার প্রতিপালকের রহমত । আল্লাহর 
ওয়াদাকৃত সময়ে তা চুৰ্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। আমার প্রতিপালকের ওয়াদা সত্য ৷" 


কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার সময় ইয়াজুজ মা*জুজ সেখান থেকে বেরিয়ে 
আসবে এবং ভূ- পৃষ্ঠে বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে। প্রত্যেক উঁচু জায়গাকে আরবী 
ভাষায় ০352 বলা হয়। বর্ণিত আছে যে, তাদের বের হওয়ার সময় তাদের 
এই অবস্থাই হবে। এই খবরকে শ্রোতাদের সামনে এমনভাবে বর্ণনা করা 
হয়েছে যে, যেন তারা স্বচক্ষে দেখতে রয়েছে। আর বাস্তবিকহ আল্লাহ 
তাআ’লা অপেক্ষা অধিক সত্য খবরদাতা আর কে হতে পারে? তিনি তো 
দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল ৷ যা হয়ে গেছে ও যা হবে তা তিনি 
সম্যক অবগত । 
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হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) ছেলেদেরকে লাফাতে, খেলতে, দৌড়তে এবং 
একে অপরের উপর চড়তে দেখে বলেনঃ “এভাবেই ইয়াজবৃজ মাজুজ আসবে!” 
বহু হাদীসে তাদের বের হওয়ার কথা বলা হয়েছে । 

প্রথম হাদীসঃ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি 
রাসূলুল্লাহকে (সঃ) বলতে শুনেছেনঃ ““ইয়াজুজ ও মা’জবজকে যখন খুলে দেয়া 
হবে এবং তারা লোকদের কাছে পৌঁছবে, যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ 
“তারা প্রত্যেক উচ্চ ভূমি হতে ছুটে আসবে।” তখন তারা জনগণের মধ্যে 
ছেয়ে যাবে এবং মুসলমানরা তাদের শহর ও দুর্গের মধ্যে কুচ্‌কে পড়বে। আর 
তারা তাদের পশুগুলিকে ওর মধ্যে নিয়ে যাবে। তারা ভৃ-পৃষ্ঠের পানি পান 
করতে থাকবে । ইয়াজুজ মাজুজ যে নদীর পার্শ্ব দিয়ে গমন করবে, ওর পানি 
তারা সমস্ত পান করে ফেলবে ৷ শেষ পর্যন্ত সেখান থেকে ধূলো উড়তে থাকবে। 
তাদের অন্য দল যখন সেখানে পৌঁছবে তখন তারা পরস্পর বলাবলি করবেঃ 
“সম্ভবতঃ কোন যুগে এখানে পানি ছিল।” যখন তারা দেখবে যে, এখন ভুপৃষ্ঠে 
আর কেউই অবশিষ্ট নেই । আর বাস্তবিকই যে সব মুসলমান নিজেদের শহরে 
ও দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করবে তারা ছাড়া যমীনের উপর আর কেউই বাকী থাকবে 
না, তখন তারা বলবেঃ পৃথিবীর অধিবাসীদেরকে তো আমরা শেষ করে 
ফেলেছি, সুতরাং এখন আকাশবাসীদের খবর নেয়া যাক।” অতঃপর তাদের 
একজন দুষ্ট ব্যক্তি তার বর্শাটি আকাশের দিকে নিক্ষেপ করবে । তখন মহান 
আল্লাহর হুকুমে ওটা রক্ত মাখানো অবস্থায় তাদের কাছে ফিরে আসবে। এটাও 
হবে একটা কুদরতী পরীক্ষা । এরপ তাদের ঘাড়ে গুটি বের হবে এবং এই 
মহামারীতে তারা সবাই একই সাথে মৃত্যু বরণ করবে। তাদের একজনও 
অবশিষ্ট থাকবে না । তাদের সমস্ত শোর গোলের সমাপ্তি ঘটবে ৷ মুসলমানরা 
বলবেঃ “এমন কেউ আছে কি, যে আমাদের মুসলমানদের স্বার্থে জীবনের ঝুঁকি 
নিয়ে বাইরে গিয়ে শক্রুদের অবস্থা দেখে আসতে পারে?” তখন এক ব্যক্তি 
এজন্যে প্রস্তুত হয়ে যাবে এবং নিজেকে নিহত মনে করে আল্লাহর পথে 
মুসলমানদের খিদমতের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়বে । তখন সে দেখতে পাবে যে 
শত্রুদের মৃতদেহের স্তুপ পড়ে রয়েছে। সবাই ধ্বংসের কবলে পতিত হয়েছে। 
তখন উচ্চস্বরে ডাক দিয়ে বলবেঃ “হে মুসলিম বৃন্দ! তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ 
কর এবং খুশী হয়ে যাও । আল্লাহ তাআ'*লা তোমাদের শক্রদেরকে ধ্বংস করে 
দিয়েছেন। তাদের মৃতদেহের ঢেরি পড়ে রয়েছে!” তার একথা শুনে মুসলমানরা 
বেরিয়ে আসবে এবং তাদের গৃহপালিত পশুগুলিকেও সাথে আনবে । তাদের 
পশুগুলির খাদ্য মৃতদেহগুলির মাংস ছাড়া আর কিছু থাকবে না । ওগুলি খেয়ে 
তারা খুব মোটা তাজা হয়ে যাবে। > 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন । 
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দ্বিতীয় হাদীসঃ হযরত নাওয়াস ইবনু সামআ’ন আল কিলাবী (রাঃ) হতে 
বৰ্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা সকালে রাসূলুল্লাহ (সঃ) দাজ্জালের বর্ণনা দেন 
এবং এই বর্ণনা তিনি এমনভাবে দেন যে, সে খেজুর গাছের আড়ালে রয়েছে 
বলে আমাদের ধারণা হয়। আর মনে হয় যে, সে যেন বের হতে চাচ্ছে । 
তিনি বলেনঃ “‘আমি তোমাদের ব্যাপারে দাজ্জালের চেয়ে অন্য কিছুর বেশী 
ভয় করি। আমি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় যদি সে বের হয় 
তবে তোমাদের মাঝে আমি তার প্রতিবন্ধক হয়ে যাবো। আর আমি 
তোমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকবো না এমন অবস্থায় যদি সে বের হয় তবে 
আমি তোমাদের নিরাপত্তার জন্যে তোমাদেরকে আল্লাহর হাতে সমর্পণ করছি । 
সে হবে এলোমেলো চুল বিশিষ্ট এবং কানা ও উপরের দিকে উখ্বিত চক্ষু 
বিশিষ্ট যুবক । সে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী স্থান হতে বের হবে। ডান 
দিকে ও বাম দিকে সে ঘুরতে থাকবে। হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা অটল ও 
স্থির থাকবে।’’ আমরা জিজ্ঞেস করলামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সে কত 
দিন অবস্থান করবে?” তিনি উত্তরে বললেনঃ “চল্লিশ দিন। একটি দিন এক 
বছরের সমান, একটি দিন একমাসের সমান, একটি দিন হবে এক সপ্তাহের 
সমান এবং অবশিষ্ট দিন হবে সাধারণ দিনের মত ।” আমরা আবার প্রশ্ন 
করলামঃ যে দিনটি এক বছরের সমান হবে তাতে এই পাচ ওয়াক্ত নামায 
পড়লেই কি যথেষ্ট হবে?’ উত্তরে তিনি বললেনঃ “না, বরং অনুমান করে 
করলামঃ তার চলন গতি কেমন হবে? তিনি জবাব দিলেনঃ “যেমন বায়ু 
মেঘকে এদিক ওদিক তাড়িয়ে নিয়ে যায় তেমনই সে এদিক ওদিক ছুটাছুটি 
করবে। এক গোত্রের কাছে যাবে এবং তাদেরকে নিজের দিকে আহবান করবে। 
তারা তার কথা মেনে নেবে। সে আকাশকে নির্দেশ দেবে যে, ও যেন তাদের 
উপর বৃষ্টি বর্ষণ করে। যমীনকে তাদের জন্যে ফসল উৎপাদন করার হুকুম 
করবে । তাদের পশুপ্তলি পেটপূর্ণ অবস্থায় মোটা তাজা হয়ে ফিরে আসবে। 
অতঃপর সে অন্য গোত্রের নিকট গিয়ে তাদেরকে নিজের দিকে আহ্বান 
করবে, কিন্তু তারা অস্বীকার করবে। সে সেখান থেকে চলে আসবে। তখন 
তাদের সমস্ত মালধন তার পিছনে চলে আসবে এবং তারা হয়ে যাবে সম্পূর্ণ 
শূন্য হস্ত । সে অনাবাদী জঙ্গলে যাবে এবং যমীনকে বলবেঃ “তোমার গুপ্তধন 
উঠিয়ে দাও ৷ যমীন তখন তা উপরে উঠিয়ে ফেলবে তখন সমস্ত ধন ভাণ্ডার 
তার পিছনে এমনভাবে চলে যাবে যেমন ভাবে মৌমাছিগুলি তাদের নেতাদের 
পিছনে চলে থাকে। সে এও দেখাবে যে, একজন লোককে তরবারী দ্বারা 
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দু'টুকরা করে দেবে এবং ও দু'টিকে এদিকে ওদিকে বহু দূরে নিক্ষেপ করবে। 
তারপর তার নাম ধরে ডাক দেবে এবং তৎক্ষণাৎ সে জীবিত হয়ে তার কাছে 
চলে আসবে। সে এ অবস্থাতেই থাকবে এমতাবস্থায় মহামহিমান্বিত আল্লাহ 
হযরত মসীহ্‌কে (আঃ) অবতীর্ণ করবেন। তিনি দামেস্কের পূর্ব দিকে সাদা 
মিনারের পার্শ্বে অবতরণ করবেন। তিনি স্বীয় হস্তদ্য় ফেরেশ্তাদের ডানার 
উপর রাখবেন । তিনি দাজ্জালের পশ্চাদ্ধাবন করবেন এবং পূর্ব দরজা ‘লুদ'-এর 
কাছে তাকে পেয়ে তাকে হত্যা করে ফেলবেন । তারপর হযরত ঈসার 
(আঃ) কাছে আল্লাহর ওয়াহী আসবেঃ “আমি আমার এমন বান্দাদেরকে 
যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার ক্ষমতা তোমার নেই । সুতরাং তুমি আমার 
বান্দাদেরকে তুরের কাছে একত্রিত কর।” অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা ইয়াজৃজ 
মাজবজকে পাঠাবেন । যেমন তিনি বলেনঃ 
“2323 25 BPA 2w32 / 
Rr is ৯৯S 
অর্থাৎ “তারা প্রত্যেক উঁচু স্থান হতে ছুটে আসবে” তাদের কাজে অতিষ্ঠ 
হয়ে হযরত ঈসা (আঃ) ও তার সঙ্গীরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবেন। 
তখন তিনি গুটির রোগ পাঠাবেন যা তাদের গ্রীবায় বের হবে তখন তারা 
সবাই এক সাথে মৃত্যু বরণ করবে! অতঃপর হযরত ঈসা (আঃ) তার মু'মিন 
সঙ্গীগণ সহ এসে দেখবেন যে, সমস্ত যমীনে তাদের মৃতদেহের ঢেরী হয়ে 
গেছে। আর তাদের দুর্গন্ধে থাকা যায় না ।,হযরত ঈসা (আঃ) তখন আবার 
দুআ’ করবেন। ফলে আল্লাহ তাআ’লা উটের গর্দানের ন্যায় পাখি পাঠিয়ে 
দিবেন যারা এ মৃতদেহগুলি উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে কোথায় যে ফেলে দেবে তা 
তিনিই জানেন। তারপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত অনবরত যমীনে বৃষ্টি বর্ষিত হয়ে 
যাবে। অতঃপর মহান আল্লাহর নির্দেশক্রমে বরকত উৎপাদন করবে। এঁদিন 
একটি দলের লোক একটি ডালিম খেয়েই পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে এবং ওর 
বাকলের ছায়া তলে আশ্রয় লাভ করবে। একটি উদ্থীর দুগ্ধ একটি দলের 
লোকদের জন্যে, একটি গাভীর দুগ্ধ একটি গোত্রের জন্যে এবং একটি বকরীর 
দুগ্ধ একটি বাড়ীর পরিবারের জন্যে যথেষ্ট হবে। তারপর এক পবিত্র বায়ু 
প্রবাহিত হবে যা মুসলমানদের বগলের নীচ দিয়ে বের হবে এবং তাদের রূহ্‌ 
কব্য্‌ হয়ে যাবে। তখন যমীনে শুধু দুষ্ট লোকেরাই অবশিষ্ট থাকবে, যারা 
গাধার মত লাফাতে থাকবে । তাদের উপরই কিয়ামত সংঘটিত হবে।” 2 
১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে 
হাসান বলেছেন। 
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তৃতীয় হাদীসঃ হযরত হারমালা (রাঃ) তার খালা হতে বর্ণনা করেছেন যে, 
একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) ভাষণ দিচ্ছিলেন । এ সময় তার আঙ্গুলে বৃশ্চিকে দংশন 
করেছিল বলে তিনি এ আঙ্গুলে পটি বেঁধে ছিলেন। ভাষণে তিনি বলেনঃ 
“তোমরা বলছো যে, এখন দুশমন নেই:। কিন্তু তোমরা দুশমনদের সাথে যুদ্ধ 
করতেই থাকবে । শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআ'লা ইয়াজুজ মাজুজকে পাঠাবেন। 
তারা হবে চওড়া চেহারা ও ছোট চোখ বিশিষ্ট । তাদের চেহারা হবে প্রশস্ত 
ঢালের মত ৷” > 


চতুৰ্থ হাদীসঃ এই রিওয়াইয়াতটি সূরায়ে আ’'রাফের তাফসীরের শেষ 
ভাগে বর্ণিত হয়েছে হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “মি'রাজের রাত্রে হযরত ইবরাহীম (আঃ), হযরত 
মূসা (আঃ) ও হযরত ঈসার (আঃ) মধ্যে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময়ের 
ব্যাপারে আলোচনা শুরু হয়। হযরত ইবরাহীম (আঃ) বলেনঃ “এ সম্পর্কে 
আমার কোন জ্ঞান বা অবগতি নেই |” অনুরূপভাবে হযরত মুসাও (আঃ) তার 
অজানার কথা প্রকাশ করেন। তখন হযরত ঈসা (আঃ) বলেনঃ “কিয়ামত যে 
কোন্‌ সময় সংঘটিত হবে এটা আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানে না। তবে 
আমার প্রতিপালক আমাকে এটুকু জানিয়ে দিয়েছেন যে, দাজ্জাল বের হবে। 
আমার সাথে দুটো ডাল থাকবে । আমাকে দেখা মাত্রই সে শীশার মত গলতে 
শুরু করবে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআ'লা তাকে ধ্বংস করে ফেলবেন, যখন সে 
আমাকে দেখবে । এমনকি পাথর ও বৃক্ষও বলে উঠবেঃ “হে মুসলমান! এই যে, 
কাফির আমার ছায়ার নীচে রয়েছে, তুমি এসে তাকে হত্যা কর ।” তখন আল্লাহ 
তাআ'লা তাকে ধ্বংস করে দিবেন এবং জনগণ তাদের শহরে ও দেশে ফিরে 
যাবে। এ সময় ইয়াজুজ মা’জুজ বের হবে যারা প্রত্যেক উচু স্থান হতে ছুটে 
আসবে এবং যা পাবে ধ্বংস করবে । যত পানি পাবে সব পান করে ফেলবে । 
জনগণ আবার অতিষ্ঠ হয়ে নিজেদের বাস ভূমিতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়বে । তারা 
অভিযোগ করবে, তখন আমি আল্লাহ তাআ'লার নিকট প্রার্থনা করবো । ফলে 
তিনি তাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন! সারা ভু পৃষ্ঠে তাদের দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়বে। 
তারপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং পানির নালাগুলি তাদের গলিত মৃত দেহগুলি 
টেনে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রে ফেলে দিবে। আমার প্রতিপালক আমাকে একথা বলে 
দিয়েছেন। যখন এসব কিছু প্রকাশিত হয়ে পড়বে তখন কিয়ামত সংঘটিত 
হওয়া ঠিক তেমনই যেমন পূর্ণ গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত হওয়া । এ সময় তার 
পরিবারে লোকদের এই চিন্তা থাকে যে, হয়তো সকালে সে সন্তান প্রসব করবে 
বা সন্ধ্যায় করবে অথবা রাত্রে করবে।” ২ 
১. এ হাদীসটিও মুসনাদে আহমদে বর্নিত হয়েছে। 
২. এই হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম ইবনু মা’জাহ্‌ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 


wwwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ আমিয়া ২১ ৩৯৩ পারাঃ ১৭ 


723 ed CL us 323333973739 27 A ৰ 
১০১০১৩ ৫৮৩ E> 13) 

এই আয়াতটি এটাকে সত্যায়িত করছে। এই ব্যাপারে বহু হাদীস রয়েছে। 
হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন যে, ইয়াজুজ মাজুজের বের হবার সময় তারা 
প্রাচীর খনন করবে । এমন কি তাদের কোদালের শব্দ আশে পাশের লোকেরা 
শুনতে পাবে। খনন করতে করতে রাত্রি হয়ে যাবে। তখন তাদের একজন 
বলবেঃ “সকালে এসে আমরা এটাকে ভেঙ্গে ফেলবো ৷” কিন্তু আল্লাহ 
তাআ'লা ওটাকে পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে দিবেন। সকালে এসে তারা দেখতে 
পাবে যে, ওটাকে আল্লাহ তাআলা পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন। আবার 
তারা খনন করতে শুরু করবে এবং এই একই অবস্থা ঘটতে থাকবে। শেষ 
পর্যন্ত যখন তাদের বের হওয়া আল্লাহ তাআ'লা মঞ্জুর করবেন তখন তাদের 
এক ব্যক্তির মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাবেঃ “আগামী কাল ইনশা আল্লাহ আমরা 
এটাকে ভেঙ্গেফেলবো ৷” সুতরাং পরদিন এসে তারা দেখতে পাবে যে 
গতকাল তারা ওটাকে যে অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছিল এ অবস্থাতেই রয়েছে। 
তখন তারা ওটাকে খনন করে ভেঙ্গে ফেলবে । তাদের প্রথম দলটি বাহীরা’র 
পার্শ্ব দিয়ে বের হবে এবং সমস্ত পানি পান করে ফেলবে । দ্বিতীয় দলটি এসে 
শুধু কাদা চাটবে। আর তৃতীয় দলটি এসে বলবেঃ “সম্ভবতঃ কোন সময় 
এখানে পানি ছিল।” জনগণ তাদেরকে দেখে পালিয়ে গিয়ে এদিকে ওদিকে 
লুকিয়ে যাবে। যখন তারা যমীনে কাউকেও দেখতে পাবে না তখন আকাশের 
দিকে তাদের তীর ছুঁড়বে । তখন এ তীরটি রক্ত মাখানো অবস্থায় তাদের কাছে 
ফিরে আসবে । তারা তখন গর্ব করে বলবেঃ “আমরা পৃথিবীবাসী ও 
আকাশবাসীদের উপর বিজয়ী হয়েছি।” এ সময় হযরত ঈসা ইবনু মারইয়াম 
(আঃ) তাদের উপর বদ দুআ’ করে বলবেনঃ “হে আল্লাহ! তাদের সাথে 
মুকাবিলা করার শক্তি আমাদের নেই । আর যমীনে চলা ফেরা করাও আমাদের 
প্রয়োজন। সুতরাং যেভাবেই হোক আপনি আমাদেরকে তাদের কবল থেকে 
মুক্তি দান করুন ।’’ তখন আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকে মহামারীতে আক্রান্ত 
করবেন। তাদের দেহে গুটি বের হবে এবং তাতেই তারা সবাই ধ্বংস হয়ে 
যাবে। তারপর এক প্রকারের পাখী এসে তাদেরকে চঞ্চুতে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে 
সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। তারপর মহান আল্লাহ নাহরে হায়াত জারি করে 
দিবেন, যা যমীন ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেবে। যমীন নিজের বরকত বের 
করবে । একটি ডালিম একটি বাড়ীর পরিবারবর্গের জন্যে যথেষ্ট হবে। এক 
ব্যক্তি এসে ঘোষণা করবেঃ ‘যুস্সুইয়াকতীন’ বেরিয়ে পড়েছে” হযরত ঈসা 
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(আঃ) সাতশ’ আটশ’ সৈন্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করবেন। তারা পথেই 
থাকবে। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাআ'লার হুকুমে ইয়ামনের দিক হতে এক 
পবিত্ৰ বায়ু প্রবাহিত হবে, যার ফলে সমস্ত মু'মিনের রূহ্‌ কব্য্‌ হয়ে যাবে। 
তখন যমীনে শুধু দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরাই রয়ে যাবে। তারা হবে চতুষ্পদ 
জন্তুর মত ৷ তাদের উপর দিয়ে কিয়ামত সংঘটিত হবে। এ সময় কিয়ামত 
এতো নিকটবর্তী হবে যেমন পূর্ণ গর্ভবতী ঘোটকী, যার বাচ্চা প্রসবের 
সময়কাল অতি নিকটবর্তী, যার আশে পাশে ওর মনিব ঘোরা ফেরা করে এই 
চিন্তায় যে, কখন বা বাচ্চা হয়ে যায়। হযরত কা’ব (রাঃ) একথা বলার পর 
বলেনঃ “ এখন যে ব্যক্তি আমার এই উক্তি ও এই ইল্মের পরেও অন্য কিছু 
বলে সে বানিয়ে কথা বলে৷” হযরত কা’বের (রাঃ) বর্ণিত এই ঘটনাটি 
উত্তম ঘটনাই বটে কেননা, সহীহ্‌ হাদীস সমূহে এও রয়েছে যে, এ যুগে 
হযরত ঈসা (আঃ) বায়তুল্লাহ্‌ শরীফের হজ্জও করবেন। 

মুসনাদে আহমাদে এ হাদীসটি মারফু’রূপে বর্ণিত আছে যে, তিনি 
ইয়াজবজ-মাজুজের বের হবার পরে অবশ্যই বায়তুল্লাহর হজ্জ করবেন। এ 
হাদীসটি সহীহ্‌ বুখারীতেও রয়েছে। 

যখন এই ভয়াবহ অবস্থা, এই ভূ-কম্পন এবং এই বালা-মসীবত এসে 
পড়বে তখন কিয়ামত অতি নিকটবর্তী এসে পড়বে। এ অবস্থা দেখে 
কাফিররা বলবেঃ “এটা বড়ই কঠিন দিন।” তাদের চক্ষুপ্তলি স্থির হয়ে যাবে 
এবং বলতে শুরু করবেঃ “হায়, দুর্ভোগ আমাদের ! আমরা তো ছিলাম এ 
বিষয়ে উদাসীন । আমরা নিজেরাই নিজেদের পায়ে কুড়াল মেরেছি । সত্যি, 
আমরা সীমালংঘনকারীই ছিলাম ।'’ এভাবে তারা নিজের পাপের কথা 
অকপটে স্বীকার করবে এবং লজ্জিত হবে। কিন্তু তখন সবই বৃথা । 


৯৮ । তোমরা এবং আন্লাহর » 2222297 72224 
পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদত ৩% ৬৪৮% ০9 541 (৭A) 
Vs w 
কর সেগুলি তো জাহান্নামের £4৪59 4 22 
ইন্ধন; তোমরা সবাই তাতে ce IU G93 
প্রবেশ করবে। ০১১১, 4 
৯৯। যদি তারা উপাস্য হতো 2 র্‌ 
তবে তারা জাহান্নামে প্রবেশ 4 !;১% 
করতো না; তাদের সবাই তাতে ০7?4;' <2, ৭4% 
স্থায়ী হবে। Ed SS ১০৩) 9 
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১০০। সেথায় থাকবে তাদের 
আর্তনাদ এবং সেথায় তারা 
কিছুই শুনতে পাবে না। 


১০১। যাদের জন্যে আমার নিকট 
থেকে পূর্ব হতে কল্যাণ 
নির্ধারিত রয়েছে, তাদেরকে তা 
হতে দূরে রাখা হবে। 


১০২। তারা ওর ক্ষীণতম শব্দও 
শুনতে পাবে না এবং সেথায় 
তারা তাদের মন যা চায় 
চিরকাল তা ভোগ করবে। 


১০৩ । মহা ভীতি তাদেরকে 
‘বিষাদক্ৰিষ্ট করবে না এবং 
SE UESTLEEE 
সেই দিন যার প্রতিশ্রতি 
তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল। 
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আল্লাহ তাআ'লা মন্ধাবাসী কুরায়েশ মুশরিকদেরকে সম্বোধন করে বলছেনঃ 
তোমরা ও তোমাদের উপাস্য মূর্তিপ্তলি জাহান্রামের আগুনের, ইন্ধন হবে। 


যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ 


LAE MAA 


ICE TESTES i ERE 


অর্থাৎ “ওর ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর ৷” হাবশী ভাষায় > শব্দকে 
---> ব্লা হয়, যার অর্থ হলো ইন্ধন বা খড়ি । এমনকি একটি কিরআতে 
বা পঠনে + এর স্থলে > রয়েছে। 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা 


যাদের ইবাদত কর সেগুলি তো জাহান্নামের ইন্ধন; তোমরা সবাই তাতে 
প্রবেশ করবে । তারা যদি মা'’বুদ হতো তবে তারা জাহাত্রামে প্রবেশ করতো 
না । তাদের সবাই তাতে স্থায়ী হবে। সেথায় থাকবে তাদের আর্তনাদ ৷ 
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যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 


9 4597, 42 3 29/ 
. 


CIDA IES TU SEN 
অর্থাৎ “ সেথায় তাদের জন্যে থাকবে আর্তনাদ ও চীৎকার ৷” 
সেথায় তারা (এই আর্তনাদ ও চীৎকার ছাড়া) কিছুই শুনতে পাবেনা । 
হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন শুধু মুশরিকরাই 
জাহান্নামে রয়ে যাবে তখন তাদের আগুনের বাক্সে বন্দী করে দেয়া হবে। 
তাতে থাকবে আগ্ধনের পেরেক। ওর মধ্যে অবস্থান করে প্রত্যেকেই মনে 
করবে যে, জাহান্নামে সে ছাড়া আর কেউ নেই ।” অতঃপর তিনি- 
LAL 337377 72 22592 LA 23297 
DDD LD DY 
এই আয়াতটি পাঠ করেন। ১ 
52> দ্বারা করুণা ও সৌভাগ্য বুঝানো হয়েছে। 
জাহান্লামীদের এবং তাদের বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তাআ'’লা এখন সৎ 
লোক ও তাদের পুরস্কারের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেনঃ যাদের জন্যে আমার 
নিকট হতে পূর্ব হতে কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে তাদেরকে এ জাহান্রাম হতে 
দূরে রাখা হবে। তাদের সৎ আমলের কারণে সৌভাগ্য তাদের অভ্যর্থনার জন্যে 
পূর্ব হতেই প্রস্তুত ছিল। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 


5 41 2:2? NE 


অর্থাৎ TE EOE CEE EE TE REE 
প্রতিদানও বটে” (১০৪ ২৬) আর এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ 


ন ৭7 
SUL IOLSSIHE IK 
অর্থাৎ “উত্তম কাজের জন্যে উত্তম পুরস্কার ছাড়া আর কি হতে পারে?” 
(৫৫৪ ৬০) তাদের দুনিয়ার আমল ছিল ভাল, তাই তারা আখেরাতে পুরস্কার 
ও উত্তম বিনিময় লাভ করলো । আর শাস্তি থেকে রক্ষা পেলো ও আল্লাহর করুণা 
প্রাপ্ত হলো । 


১. এটা মুসনাদে ইবনু আবি হা’তিমে বর্ণিত হয়েছে । ইমাম ইবনু জারীরও (রঃ) এটা 
বৰ্ণনা করেছেন। 


wwwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ আমিয়া ২১ ৩৯৭ পারাঃ ১৭ 


তাদেরকে জাহান্নাম হতে এতো দূরে রাখা হবে যে,তারা ওর ক্ষীণতর 
শব্দও শুনবে না এবং জাহান্রামীদেরকে জ্বলতে পুড়তেও দেখতে পাবেনা । 
পুলসিরাতের উপর দুযখীদেরকে বিষাক্ত সাপে দংশন করবে এবং ওটা হিস্হিসৃ 
শব্দ করবে। জাব্নাতীরা এই শব্দও শুনতে পাবে না। তাদেরকে কষ্ট ও বিপদ 
আপদ থেকে দূরে রাখা হবে শুধু এটাই নয়, বরং সেখানে তারা তাদের মন যা 
চায় চিরকাল তা ভোগ করবে । বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত আলী (রাঃ) 


DISA ES 2 REE PE SA iG 
(বদের জন্য আদার নিকট হতে বর্ব থেকে ব্যাগ নির্ধারিত রয়েছে 
তাদেরকে তা হতে (জাহান্রাম হতে) দূরে রাখা হবে) এই আয়াতটি পাঠ 
করেন এবং বলেনঃ “আমি, ওমার (রাঃ), উছমান (রাঃ) এই লোকদেরই 
অন্তৰ্ভুক্ত ৷"’ অথবা তিনি হযরত সা’দের (রাঃ) নাম নিয়েছিলেন। এমন সময় 


PAA RE LEAS Md 


নামাযের জন্যে তাকবীর দেয়া হয় এবং তিনি ১ ৩০১ Ee 
এ উক্তিটি পাঠরত অবস্থায় শ্বীয় চাদরখানা টানতে টানতে দীড়িয়ে যান। > 


অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, হযরত উছমান (রাঃ) ও তার সঙ্গীরা 
তাদেরই অন্তর্ভুক্ত । 

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এই লোকণ্ুলিই আল্লাহর বন্ধু৷ 
বিদ্যুত অপেক্ষাও দ্রুত গতিতে তারা পুলসিরাত পার হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে 
কাফিররা হাটুর ভরে পড়ে যাবে। কেউ কেউ বলেন যে, এর দ্বারা এ বুযর্গ 
ব্যক্তিদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা আল্লাহ ভক্ত ছিলেন এবং মুশরিকদের প্রতি 
ছিলেন অসমুষ্ট। কিন্তু তাদের পরবর্তী লোকেরা তীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের 
পূজা শুরু করে দিয়েছিল । যেমন হযরত উযষায়ের (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ), 
ফেরেশতা মণ্ডলী, সূর্য, চন্দ্র, হযরত মারইয়াম (আঃ) ইত্যাদি। 

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা আবদুল্লাহ ইবনু 
যাবআ'রী নবীর (সঃ) নিকট আগমন করে এবং বলতে শুরু করেঃ “আপনি 
ধারণা করছেন যে, আল্লাহ তাআ'*লা ETE NT ai SSPE শু) 


fo LENE: 2.25.)।এই আয়াতটি অবতীৰ্ণ করেছেন। যদি এটা সত্য হয় তবে 
কি সূৰ্য, চন্দ্র, ফেরেশতা মণ্ডলী, হযরত উষায়ের (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ) 
প্রভৃতি সবাই আমাদের মূর্তিগ্ুলির সাথে জাহান্রামে চলে যাবে?” তার এই 


১. এটা ইবনু আবি হা’তিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ তাআ'লা 


9 7 + 2% 232 LAL BI 7d BO 


diss ia As EE SOCEM EO 


423 পদ 8242297, # ob 73 2/9397 72297 ৮ 


EEO ESE SN HE SINE 37 SL Ed ModE) 
(8৪৩৪ ৫৭-৫৮) এই আয়াত দু'টি অবতীৰ্ণ করেন। এরপর তিনি AES) 


LAE AE A I Lr 


SIE LW EES, এই আয়াত নাযিল করেন। * 


GES Gl SHB EEA HER 
ছিলেন। এমন সময় নায্র ইবনু হা’রিছ তথায় আগমন করে। এঁ সময় 
মসজিদে আরো বহু কুরায়েশও বিদ্যমান ছিল। নায্র ইবনু হা'’রিছ 
রাসূলুল্লাহর (সঃ) সাথে কথা বলছিল। কিন্তু সে নিরুত্তর হয়ে যায়। তখন 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) 57% ৬5! হতে 53229 পর্যন্ত আয়াতগুলি পাঠ 
করেন। যখন তিনি এ হতে উঠে চলে যান তখন আবদুল্লাহ 
ইবনু যাবআ’রী আগমন করে। লোকেরা তাকে বলেঃ আজ নায্র ইবনু 
হা’রিস রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে আলাপ-আলোচনা করেছে কিন্তু শেষে 
একেবারে নিরুত্তর হয়ে গেছে। তখন রাসূলুল্লাহ্‌. (সঃ) আমাদের সম্পর্কে 
একথা বলে উঠে গেছেন যে, আমরা এবং আমাদের এই উপাস্য দেবতারা 
সবাই জাহান্নামের আগুনের ইন্ধন হয়ে যাবো” তাদের এই কথা শুনে 
আবদুল্লাহ ইবনু যাবআ’রী বলেঃ “আমি থাকলে তাঁকে উত্তর দিতাম যে, 
আমরা ফেরেশ্তাদের পূজা করে থাকি, ইয়াহ্‌দীরা উষায়েরের (আঃ) 
পূজা করে এবং খৃষ্টানরা ঈসার (আঃ) পূজা করে। তাহলে এঁরা সবাই 
জাহান্নামে যাবেন” তার এই উত্তর সবারই খুব পছন্দ হয়। রাসূলুল্লাহর 
(সঃ) সামনে এটা বর্ণনা করা হলে তিনি বলেনঃ “যে নিজের ইবাদত 
করিয়েছে সে ইবাদতকারীদের সাথে জাহান্নামে যাবে। কিন্তু এই বুযুর্গ 
ব্যক্তিরা নিজেদের ইবাদত করান নাই । আসলে তো এই লোকগুলি 
তাঁদের নয়, বরং শয়তানদের পূজা করছে। শয়তানই তাদেরকে তাদের 
ইবাদতের পদ্থা হিসেবে বাতলিয়ে দিয়েছে।” তাঁর জবাবের সাথে সাথেই 
. আল্লাহ তাআ'’লা জবাব হিসাবে পরবর্তী আয়াত oor CORE C0 
5 অবতীৰ্ণ করেন। সুতরাং অজ্ঞ লোকেরা যে সব সৎ লোকের 
উপাসনা করতো তাঁরা পৃথক হয়ে গেলেন । মহান আল্লাহ বলেনঃ 


১. এটা আবুবকর ইবনু মিরদুওয়াই (রঃ) বর্ননা করেছেন। 
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AL 2/4 7 2w9G' 2% 237 226 327 


Gas WIS POUT Ds Sr 
SNES BY 


অর্থাৎ “তাদের মধ্যে যে বলেঃ তিনি (আল্লাহ) ছাড়া আমিই মা'বূদ, তার 
প্রতিফল জাহান্নাম এবং এই ভাবেই আমি অত্যাচারীদেরকে প্রতিফল দিয়ে 
থাকি৷” হযরত ঈসার (আঃ) ব্যাপারে তাদের তর্ক-বিতর্কের কারণে আন্নাহ 
তাআ'লা নিশ্নের আয়াতগ্তলি অবতীর্ণ করেনঃ 


“2p 7/232 MEAS AAA HAA HA 


ENON Slo 13) Mo ASME 


NAL MAASAI ৮/০222 SR hd AA 
EES SOE UES LAL: 
AAA AANA 72929 (927 2937 


ELA EE - rata bb 
AWL, 4 V0 
8 


EPG LLY 


3 sw 
Es (EOL EDN ES UV 


AEE EEA Acad 


sy - EAR E SCE EE SE 


সম্প্রদায় শোর গোল শুরু করে দেয়। তারা বলেঃ আমাদের দেবতাগুলি শ্রেষ্ঠ, 
না ঈসা (আঃ)? এরা তো বাক বিতপ্তার উদ্দেশ্যেই তোমাকে একথা বলে । 
বস্তুত এরা তো এক বিতপ্তাকারী সম্প্রদায় । সে তো ছিলে আমারই এক বান্দা, 
যার উপর আমি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং তাকে করেছিলাম বানী ইসরাঈলের 
জন্য দৃষ্টান্ত । আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের .মধ্য হতে ফেরেশতা সৃষ্টি করতে 
পারতাম, যারা পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী হতো । ঈসা (আঃ) তো কিয়ামতরে 
নিদর্শন; সুতরাং তোমরা কিয়ামতে সন্দেহ পোষণ করো না এবং আমাকে 
অনুসরণ কর । এটাই সরল পথ।” (৪৩৪ ৫৭-৬১) 
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ইবনু যাবআ’রী বড়ই ভুল করেছিল। কেননা, এই আয়াতে সম্বোধন করা 
হয়েছে মক্কাবাসী কাফিরদেরকে এবং উক্তি করা হয়েছে তাদের প্রতিমা ও 
পাথরগুলি সম্পর্কে যেগুলির তারা আল্লাহকে ছেড়ে ইবাদত করতো । এ উক্তি 
হযরত ঈসা (আঃ) প্রভৃতি পবিত্র ও একত্ববাদী লোকদের সম্পর্কে নয়। তারা 
তো গায়রুল্লাহর ইবাদত হতে মানুষকে বিরত রাখতেন। 

ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বলেন যে, এখানে যে ‘৩ 'শব্দটি রয়েছে তা 
আরবে নির্জীব ও বিবেকহীনদের জন্যে এসে থাকে। এই ইবনু যাবআ’রী এর 
পরে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। সে প্রসিদ্ধ কবিদের একজন ছিল । প্রথমতঃ সে 
মুসলমান হওয়ার পর সে বড়ই ক্ষমাপ্রার্থী হয়। 

মহান আল্লাহ বলেনঃ মহা-ভীতি তাদেরকে বিষাদক্লিষ্ট করবে না । অর্থাৎ 
মৃত্যুর ভয়, শিঙ্গার ফুৎকারের আতংক, জাহান্রামীদের জাহা্রামে প্রবেশের 
সময়ের ভীতি বিহবলতা এবং জান্নাতী ও জাহান্রামীদের মাঝে মৃত্যুকে যবাহ্‌ 
করে দেয়ার আতংক ইত্যাদি কিছুই তাদের থাকবে না। তারা চিন্তা ও দুঃখ 
হতে বহু দূরে থাকবে। তারা হবে পুরোপুরি ভাবে উৎফুল্ল ও আনন্দিত । 
অসন্তুষ্টির চিহ্নমাত্র তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হবে না। ফেরেশতা মণ্ডলী 
তাদেরকে অভ্যর্থনা করে বলবেঃ এই তোমাদের সেই দিন যার প্রতিশ্চুতি 
তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল। 


১০৪। সেই দিন আমি আকাশকে ৮, BEY 
গুটিয়ে ফেলবো, যেভাবে +৮! 55৯ ০2 ().£) 
গুটানো হয় লিখিত দফতর; 4-4০2? 22?, 4. ০, এ 
যেভাবে আমি সৃষ্টির সূচনা = এক EE 
22 + 2 EDSON AP 
করেছিলাম, সেই ভাবে পুনরায় 14899922 3. 91 U1; 
সৃষ্টি করবো; প্রতিশ্রুতি পালন RI POE 
আমার কর্তব্য, আমি এটা oo Ss Ul ls 
পালন করবই । 


আল্লাহ তাআ'লা বলেন যে, এটা কিয়ামতের দিন হবে। তিনি বলেনঃ 
আমি আকাশকে গুটিয়ে নেবো । যেমন তিনি বলেনঃ 
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সূরাঃ আম্বিয়া ২১ 8০১ পারাঃ ১৭ 

অর্থাৎ “তারা আল্লাহর সেইরূপ মর্যাদা দেয় নাই যেইরূপ তার মর্যাদা দেয়া 
উচিত ছিল, অথচ কিয়ামতের দিন সমস্ত যমীন তার মুষ্টির মধ্যে থাকবে এবং 
আকাশ সমূহ তার দক্ষিণ হস্তে গুটানো থাকবে, তিনি মহিমান্বিত এবং তারা 
যাকে শরীক করে তিনি তার উর্ধ্বে ।” (৩৯৪ ৬৭) 

হযরত ইবনু ওমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআ'লা সমস্ত যমীনকে স্বীয় মুষ্টির মধ্যে 
গ্রহণ করবে এবং আকাশসমূহ তার ডান হাতে হবে।” >. 

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “আল্লাহ 
তাআ'লা সপ্ত আকাশ ও ওগ্ুলির মধ্যস্থিত সমস্ত মাখলুক এবং সপ্ত যমীন ও 
ওগুলির মধ্যস্থিত সবকিছু স্বীয় দক্ষিণ হস্তে গুটিয়ে নিবেন, ওগ্ুলি তার হাতে 
শরিষার দানার মত থাকবে৷” ২ 


2৩2 দ্বারা উদ্দেশ্য কিতাব । বলা হয়েছে যে, এখানে ১5 দ্বারা 
এঁ ফেরেশতাকে বুঝানো হয়েছে যার নিকট দিয়ে কারো ইসতিগ্ফরি বা ক্ষমা 
প্রার্থনা উপরে ওঠার সময় তিনি বলেনঃ “এটাকে জ্যোতিরূপে লিপিবদ্ধ 
কর।” এই ফেরেশতা আমল নামার কাজের উপর নিযুক্ত রয়েছেন। যখন 
মানুষ মারা যায় তখন তিনি তার কিতাব (আমলনামা) অন্যান্য কিতাবগুলির 
সাথে গুটিয়ে নিয়ে কিয়ামতের দিনের জন্যে রেখে দেন। একথাও বলা হয়েছে 
যে, এই নাম হচ্ছে এঁ সাহাবীর যিনি রাসূলুল্লাহর (সঃ) ওয়াহী লেখক 
ছিলেন। কিন্তু এই রিওয়াইয়াতটি প্রমাণিত নয়। হাদীসের অধিকাংশ হা'’ফিয 
এটাকে মাওযৃূ' বা বানোনা কথা বলেছেন। বিশেষ করে আমাদের উসতাদ 
আল হা”ফিযুল কাবীর আবুল হাজ্জাজ মুয্যী (রঃ) এটাকে মাওয্‌' বলেছেন। 
আমি এই হাদীসকে একটি পৃথক কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছি। ইমাম আবূ 
জা’ফর ইবনু জারীরও (রঃ) এই হাদীসের উপর খুবই অস্বীকৃতি জানিয়েছেন 
এবং বহুভাবে এটাকে খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেছেন যে, সিজ্বূল নামের 
কোন সাহাবীই নেই । রাসূলুল্লাহর (সঃ) সমস্ত ওয়াহী লেখকের নাম সুপ্রসিদ্ধ 
ও সুপরিচিত হয়ে রয়েছে । তাদের কারো নামই সিজ্বূল নেই । বাস্তবিকই 
ইমাম সাহেব খুব সঠিক কথাই বলেছেন। এ হাদীসটি অশ্বীকৃত হওয়ার এটা 
একটি বড় কারণ। এমন কি এটাও স্মরণ রাখার বিষয় যে, যিনি এই সা 
হাবীর নাম উল্লেখ করেছেন তিনি এই হাদীসের উপর ভিত্তি করেই তা 
করেছেন। যখন এই হাদীসই প্রমাণিত নয় তখন উল্লিখিত নামও সম্পূর্ণরূপে 
১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 

২. এটা ইবনু আবি হা’তিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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সূরাঃ আমি্য়া ২১ ৪০২ পারাঃ ১৭ 


ভূল প্রমাণিত হলো। সঠিক কথা এটাই যে, ১৯ দ্বারা সাহীফা'কেই 
বুঝানো হয়েছে । অধিকাংশ মুফাস্সিরেরও এটাই উক্তি। এর আভিধানিক 
অর্থও এটাই ৷ সুতরাং অর্থ হলোঃ সেই দিন আমি আকাশকে গুটিয়ে 
ফেলবো, যেভাবে গুটানো হয় লিখিত দফতর । 13 এখানে $2 অৰ্থে 
ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ৫557 এখানেও ‘5 এসেছে $৫ এর 
অর্থে । অভিধানে এর আরো বন্ধ দৃষ্টান্ত রয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ 


তাআ'লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী । 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, 
সেইভাবে পুনরায় সৃষ্টি করবো । প্রথমে সৃষ্টি করার উপর আমি যখন সক্ষম 
ছিলাম তখন দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে আমি আরো বেশী সক্ষম । এটা আমার 
প্ৰতিশ্ৰুতি । আর প্রতিশ্ৃতি পালন আমার কর্তব্য । আমি এটা পালন করবই । 

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
আমাদের সামনে ভাষণ দিতে দাড়িয়ে যান। ভাষণে তিনি বলেনঃ 
“তোমাদেরকে আল্লাহ তাআ'’লার সামনে উলঙ্গ পায়ে ও উলঙ্গ দেহে এবং 
খৎনা বিহীন অবস্থায় একত্ৰিত করা হবে। মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘যেভাবে আমি 
প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য, আমি তা পালন 
করবই' ৷” ১ সমস্ত কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে এবং পুনরায় সৃষ্টি করা হবে। 


১০৫। আমি উপদেশের পর ০ 9 1;().০) 
কিতাবে লিখে দিয়েছি যে, 
আমার যোগ্যতা সম্পন্ন বান্দারা 


236 


SY Bs 2 


পৃথিবীর অধিকারী হবে। Gs AAS 
টা 2323 i 
১০৬। এতে রয়েছে বাণী সেই 04k 
সম্প্রদায়ের জন্যে যারা ইবাদত £4 Bois এ) 
করে। 342 lL 22 


১০৭। আমি তো তোমাকে ?/ 24 
EI 
বিশ্বজগতের প্রতি শুধু রহমত হা) id dw 


রূপেই প্রেরণ করেছি। os 


১. বটা ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম 
(রঃ) এটা তাখরীজ করেছেন । 
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সুরাঃ আমিবয়া ২১ ৪০৩ পারাঃ ১৭ 
আল্লাহ তাআ'লা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি তার সত্বান্দাদেরকের যেমন 

আখেরাতে ভাগ্যবান করে থাকেন তেমনই দুনিয়াতেও তাদেরকে রাজ্য ও 

ধনমাল দান করেন। এটা আল্লাহর নিশ্চিত ওয়াদা এবং সত্য ফায়সালা । 

যেমন তিনি বলেনঃ 

Da 


2292427 G32 72 12225 L122 


DLE, i EE (CS UES 1) 92 aS SD) C)) 


অর্থাৎ “নিশ্চয় যমীন আল্লাহর অধিকারভুক্ত । তিনি তার বান্দাদের যাকে 
চান ওর ওয়ারিস বানিয়ে দেন, ১৩ সিল মা LS 
জন্যেই ৷!’ (৭৪ ১২৮) অন্য জায়গায় বলেনঃ 
872423 3937003,072272 2 5/7792 8329/05 
HAVES TCA ICE LUCE SAREE EC AS UNICAST) 

অর্থাৎ “নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু’মিনদেরকে পার্থিব 
জীবনেও সাহায্য করবো এবং যেই দিন সাক্ষীরা দণ্ডায়মান হবে সেই দিনও 
(অর্থাৎ আখেরাতেও) সাহায্য করবো ৷” (8০৪ ৫১) অন্যত্র বলেনঃ 


2/2 LA. ট্ LEE? 22/1) 72 ERA BS 


2374 a 297? ESM 1703 23% 4/32/02 cr 


HE IIE lS soa AS) Eg 


অর্থাৎ “তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কার্যাবলী সম্পাদন 
করেছে তাদের সঙ্গে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তাদেরকে ভূ-পৃষ্ঠে 
বিজয়ী ও শক্তিমান করবেন যেমন বিজ্ঞয়ী ও শক্তিমান করেছিলেন তাদের 
পূর্ববর্তীদেরকে; আর তিনি তাদের জন্যে তাদের দ্বীনকে সুদৃঢ় করবেন যা তিনি 
" তাদের জন্যে পছন্দ করেন ও যাতে তিনি সম্ুুষ্ট হন৷” (২৪৪ ৫৫) 

আল্লাহ তাআ'লা সংবাদ দিচ্ছেন যে, এটা শারইয়্যাহ ও কাদরিয়্যাহ্‌ কিতাব 
সমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং এটা অবশ্য অবশ্যই হবে । তাই, তিনি বলেনঃ 


2/2 Asolo 


BE EEE PL TO OEE SEAR 


অর্থাৎ ‘আমি উপদেশের পর কিতাবে লিখে দিয়েছি ৷’ 
হযরত সাঈদ ইবনু জুবাইর (রঃ) বলেন যে, ‘যাবূর’ দ্বারা তাওরাত, 
ইঞ্জীল ও কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, 


wwwi.islamfind.wordpress.com 


সুরাঃ আমিয়া ২১ 808 পারাঃ ১৭ 


“যাবৃর' দ্বারা বুঝানো হয়েছে কিতাবকে। কেউ কেউ বলেন যে, ‘যাবূর' হলো 
এ কিতাবের নাম যা হযরত দাউদের (আঃ) উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। এখানে 
“যিক্র্‌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাওরাত । হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন 
যে, ‘যিক্র' দ্বারা কুরআন কারীমকে বুঝানো হয়েছে। হযরত সাঈদ ইবনু 
জুবাইর (রঃ) বলেন যে, যিক্র হলো ওটাই যা আকাশে রয়েছে। অর্থাৎ যা 
ELS INS ALS eS En 
মাহৃফুয্‌ । এটাও বর্ণিত আছে যে, যাবুর' হলো এ আসমানী কিতাবসমূহ যে 
গুলি নবীদের (আঃ) উপর অবতীর্ণ হয়েছিল । আর যিক্র হলো প্রথম কিতাব 
অর্থাৎ লাওহে মাহ্ফুষ্‌। 

EE HALE AE UBS আল্লাহ তাআ'লা 
তাওরাত ও যাবূরে এবং আসমান ও যমীন সৃষ্ট হওয়ার পূর্বে তার সাবেক 
জ্ঞানে খবর দিয়েছেন যে, হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) উম্মত বাদশাহ 
হয়ে যাবে এবং সৎকর্মশীল হয়ে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে। একথাও বলা 
হয়েছে যে, যমীন দ্বারা এখানে জান্নাতের যমীন বুঝানো হয়েছে। হযরত 
আবুদ্‌ দারদা’ (রাঃ) বলেনঃ ““সৎকর্মশীল লোক আমরাই ৷” সুদ্দী (রঃ) বলেন 
যে, এর দ্বারা মু'মিন লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে। 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ শেষ নবী হযরত মুহাম্মদের (সঃ) উপর 
অবতারিত পূর্ণ উপদেশ বাণী রয়েছে এ সম্প্রদায়ের জন্যে যারা ইবাদত করে। 
যারা আমাকে মেনে চলে এবং আমার নামে নিজেদের প্রবৃত্তিকে দমন করে। 

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেনঃ হে নবী (সঃ)! আমি তোমাকে বিশ 
জগতের প্রতি শুধু রহমত বা করুণা রূপেই প্রেরণ করেছি । সুতরাং যারা এই 
রহমতের কারণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে তারা হবে দুনিয়া ও আখেরাতে 
সফলকাম ৷ পক্ষান্তরে, যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারা উভয় জগতে হবে ধ্বংস 
প্রাপ্ত । যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ 


2 2 ত্র 24774 # /প2 2325 2 0307 
AAD ols ES SLD ISS 


বব HAE AEE 


I ct User EINE 320 


অর্থাৎ “(হে নবী (সঃ)! তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য কর না যারা আল্লাহর 
অনুগ্রহের বদলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তারা তাদের সম্প্রদায়কে 
নামিয়ে আনে ধ্বংসের ক্ষেত্র জাহাত্রামে যার মধ্যে তারা প্রবেশ করবে, কত 
নিকৃষ্ট এই আবাস স্থল!” (১৪ঃ ২৮-২৯) 

কুরআন কারীমের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ 
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অর্থাৎ “(হে নবী (সঃ)! তুমি বলে দাওঃ মু'মিনদের জন্যে এটা (কুরআন) 
পথ-নির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে 
বধিরতা এবং কুরআন হবে তাদের জন্যে অন্ধত্ব । তারা এমন যে, যেন 
তাদেরকে আহ্বান করা হয় বনু দূর হতে!” (৪8১৪ ৪8) 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহকে (সঃ) বলা 
হয়ঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি মুশ্রিকদের উপর বদ দুআ’ করুন!” 
তিনি উত্তরে বলেনঃ “আমি লা’নতকারীরূপে প্রেরিত হই নাই, বরং রহমত 
রূপে প্রেরিত হয়েছি।” > অন্য হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“আমি তো শুধু রহমত ও হিদায়াত ৷” অন্য রিওয়াইয়াতে এর সাথে এটাও 
রয়েছেঃ “আমাকে এক কওমের উত্থান ও অন্য কওমের পতনের সাথে প্রেরণ 
করা হয়েছে” 

বর্ণিত আছে যে, আবূ জাহ্‌ল একদা বলেঃ “‘হে কুরায়েশের দল! মুহাম্মদ 
(সঃ) ইয়াসরিবে (মদীনায়)চলে গেছে এবং পরিভ্রমণকারী প্রহরী সে এদিকে 
ওদিকে তোমাদের অনুসন্ধানে পাঠিয়ে দিয়েছে। দেখো, তোমরা সদা সতর্ক 
থাকো । সে ক্ষুধার্ত সিংহের ন্যায় ওৎ পেতে রয়েছে। কেননা, তোমরা তাকে 
দেশ হতে বিতাড়িত করেছো । আল্লাহর শপথ! তার যাদু অতুলনীয় । আমি 
যখনই তাকে বা তার যে কোন সঙ্গীকে দেখি তখনই তার সাথে শয়তানি 
আমার দৃষ্টি গোচর হয়। তোমরা তো জ্ঞান যে, (মদীনার) আউস ও খাযরাজ 
গোত্র আমাদের শত্রু। আমাদের এই শত্রুকে এ শত্রুরা আশ্রয় দিয়েছে।” তার 
এই কথার জবাবে মুতইম ইবনু আ'দী তাকে বলেনঃ “হে আবুল হাকাম! 
আল্লাহর কসম! তোমাদের যে ভাইটিকে তোমরা দেশ থেকে বিতাড়িত করেছো 
তার চেয়ে তো অধিক সত্যবাদী ও প্রতিশ্রুতি পালনকারী আর কাউকেও আমি 
দেখি নাই! যখন তোমরা এই ভাল লোকটির সাথে দুর্ব্যবহার করেছো তখন 
তাঁকে ছেড়ে দাও তোমাদের এখন উচিত তার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক থাকা ৷” 
তখন আবু সুফিয়ান ইবনু হা’রিস বললোঃ “না, না। বরং তার উপর 
কঠোরতা অবলম্বন করা উচিত ৷ জেনে রেখো যে, যদি তার পক্ষের লোকেরা 
তোমাদের উপর জয়যুক্ত হয় তবে তোমাদের কোথাও ঠাই মিলবে না। 


১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) স্বীয় সহীহ গ্রস্থে বর্ণনা করেছে৷ 
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তোমাদের আত্মীয় স্বজনই তোমাদেরকে আশ্রয় দেবে না । সুতরাং তোমাদের 
উচিত মদীনাবাসীদের উপর এই চাপ সৃষ্টি করা যে, তারা যেন মুহাম্মদকে (সঃ) 
পরিত্যাগ করে, যাতে সে একাকী হয়ে যায়। যদি তারা এটা অস্বীকার করে তবে 
তাদের উপর আক্রমণ চালাতে হবে। যদি তোমরা এতে সম্মত হও তবে আমি 
মদীনার প্রান্তে প্রান্তে সৈন্য মোতায়েন করে দেবো এবং তাদেরকে সমুচিত শিক্ষা 
প্রদান করবো ৷’ ' যখন রাসূলুল্লাহর (সঃ) কানে এ সংবাদ পৌঁছলো তখন তিনি 
বললেনঃ “যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তার শপথ! আমি তাদেরকে 
হত্যা ও ধ্বংস করবো এবং কতকণ্ডলিকে বন্দী করার পর করে ছেড়ে 
দেবো । আমি হলাম রহমত স্বরূপ । আমাকে দুনিয়া হতে উঠিয়ে নিবেন না, 
যে পর্যন্ত না তিনি তার দ্বীনকে সারা দুনিয়ার উপর বিজয়ী না করবেন। আমার 
পাচটি নাম রয়েছে। সেগুলি হলোঃ মুহাম্মদ (সঃ), WE মাহী, 
কেননা আমার মাধ্যমে আল্লাহ তাআ'’লা কুফরীকে নিশ্চিহ্ন করবেন। আমার 
চতুৰ্থ নাম হা’শির ৷ কেননা, আমার পায়ের উপর লোকদেরকে একত্রিত করা 
হৰে৷ আৰত মার পথ্য নায় হলো তা কিব > 


বর্ণিত আছে যে, হযরত হুযাইফা' (রাঃ) মাদায়েনে অবস্থান করছিলেন। 
মাঝে মাঝে তিনি এমন কিছু আলোচনা করতেন যা রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেন। একদা হযরত হুযাইফা’ (রাঃ) সালমান ফারসীর (রাঃ) নিকট 
আগমন করেন। তখন হযরত সালমান (রাঃ) বলেনঃ হে হুযাইফা (রাঃ)! 
একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় ভাষণে বলেছিলেনঃ “ক্রোধের সময় যদি আমি 
কাউকেও ভাল মন্দ কিছু বলে দিই বা লা’নত করি তবে জেনে রেখো যে, 
আমিও তোমাদের মতই একজন মানুষ । তোমাদের মত আমারও রাগ হয় । 
হা, তবে যেহেতু আমি সারা বিশ্বের জন্যে রহমত স্বরূপ, সেহেতু আমার 
প্রার্থনা এই যে, আল্লাহ যেন আমার এই শব্দগুলিকেও মানুষের জন্যে করুণার 


কারণ বানিয়ে দেন৷” ২ এখন বাকী থাকলো এই কথা যে, কাফিরদের জন্যে কি 
করে তিনি রহমত হতে পারেন? এই উত্তরে বলা যেতে পারেঃ হযরত ইবনু 
আব্বাস (রাঃ) হতে এই আয়াতেরই তাফসীরে বর্ণিত আছে যে, মু'মিনদের 
ভন্যে তে 0 দিয় ও আরা হত কম ছিলেন, কর যা কিল 
নয় তাদের জন্যে তিনি দুনিয়াতেই রহমত স্বরূপ ছিলেন। তারা তারই র 
হমতের বদৌলতে যমীনে ধ্বসে যাওয়া হতে, আকাশ হতে পাথর বর্ষণ হতে 
রক্ষা পেয়ে যায়। পূর্ববর্তী অবাধ্য উম্মতদের উপর এই শাস্তি এসেছিল। ৩ 


১. এ হাদীসটি আবুল কাসিম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। আহমাদ ইবনু সালিহ 
বলেন: “আমি আশা করি হাদীসটি বিশুদ্ধ । 

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 

৩. এটা ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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১০৮ । বলঃ আমার প্রতি ওয়াহী হয় _ 5/4 12,4622 
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১১২। রাসূল বলেছিলঃ হে আমার =! >2 453 (১1) 
প্রতিপালক! আপনি ন্যায়ের সাথে 21 = 914/244 
ফায়লালা করে দিন, আমাদের 4, ৩০৮ 
প্রতিপালক তো দয়াময়, তোমরা 2 ১১০ | 
যা বলছো সে বিষয়ে একমাত্র E07 
সহায়স্থল তিনিই। MAE 
আল্লাহ তাআ’লা স্বীয় রাসূলকে (সঃ) নির্দেশ দিচ্ছেনঃ তুমি মুশরিকদেরকে 


বলে দাওঃ আমার কাছে এই ওয়াহী করা হচ্ছে যে, সত্য ও প্রকৃত মা’বৃদ শুধু 
আল্লাহ তাআ'’লাই । তোমরা সবাই এটা মেনে নাও । যদি তোমরা আমার 
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কথা না মানো তবে আমরা ও তোমরা পৃথক । তোমরা আমাদের শক্রু এবং 
আমরা তোমাদের শক্রু। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তাআলা বলেনঃ 
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অর্থাৎ “যদি তারা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তবে বলে দাওঃ আমার 
আমল আমার জন্যে এবং তোমাদের আমল তোমাদের জন্যে, আমি যে আমল 
করি তা হতে তোমরা মুক্ত এবং তোমরা যে আমল কর তা হতে আমি 
মুক্ত।” (১০৪ ৪১) আরো বলেনঃ 

> ১০৮৭ 22202 0%44, 20? ঢ 44০ 

অর্থাৎ “তুমি যদি কোন কওমের বিশ্বাসঘাতকতা ও চুক্তি ভঙ্গের আশংকা 
কর তবে তৎক্ষণাৎ তাদেরকে চুক্তি ভঙ্গের খবর দিয়ে দাও!” (৮৪ ৫৮) 
অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআ'লা এখানেও বলেনঃ যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় 
তবে তুমি বলে দাওঃ তোমাদের আমাদের মধ্যকার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। 
তোমরা নিশ্চিতরূপে জেনে রেখো যে, তোমাদের সঙ্গে যে ওয়াদা করা হচ্ছে 
তা অবশ্য অবশ্যই পূর্ণ হবে, তা এখনই হোক অথবা বিলম্বেই হোক । আল্লাহ 
তাআ'লা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত । তোমরা যা কিছু 
প্রকাশ কর এবং যা কিছু গোপন রাখো আল্লাহ তা সবই জানেন। বান্দাদের 
সমস্ত প্রকাশ্য ও গোপনীয় সংবাদ তার নিকট প্রকাশমান। ছোট, বড়, 
প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য সবই তিনি জানতে পারেন। খুব সম্ভব ওয়াদা পূরণে বিলম্ব 
করার মধ্যেও তোমাদের জন্যে একটা পরীক্ষা রয়েছে এবং কিছু কালের জন্যে 
তোমরা জীবনোপভোগ করবে। 

রাসূলদেরকে (আঃ) যে দুআ’ শিক্ষা দেয়া হয়েছিল তা হলো £ হে আল্লাহ! 
আপনি আমাদের মধ্যে ও আমাদের কওমের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফায়সালা 
করুন এবং উত্তম ফায়সালাকারী একমাত্র আপনিই । রাসূলুল্লাহকেও (সঃ) এই 
প্রকারেরই দুআ'র নির্দেশ দেয়া হয়। রাসূলুল্লাহ (স$) যে কোন যুদ্ধে গিয়েই 
দুআ’ করতেনঃ হে আমার প্রতিপালক! আপনি ন্যায়ের সাথে ফায়সালা করে 
দিন। আমরা আমাদের দয়াময় আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি। হে 
কাফির ও মুশরিকদের দল! তোমরা যা কিছু মিথ্যা আরোপ করছো সে বিষয়ে 
আমাদের একমাত্র সহায়স্থল তিনিই । তিনিই আমাদের সাহায্যকারী ৷ 


সূরায়ে আম্বিয়ার তাফসীর সমাপ্ত 


wwwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ হাজ্জ ২২ 8০৯ পারাঃ ১৭ 


(৭৮ আয়াত, ১০ রুকূ’) 


CE Res 
দয়াময়, পরম দয়ালু অ্লাহর নামে (শুরু কর)। চট DE 
[] 


A 22.5 2.5 
১। হে মানবমণ্ডলী! তোমরা ভয় ASIP EAE Nee 
করো তোমাদের প্রতিপালককে; EAN 
(জেনে রেখো যে,) কিয়ামতের 92 
প্রকম্পন এক ভয়ানক ব্যাপার । es 3 3 
২। যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে 
সেই দিন প্রত্যেকস্তন্যদাত্রী Eo BE 
বিস্মৃত হবে তার দুৃগ্ধপোষ্য Ls OYE LS 
শিশুকে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী Sk 
তার গর্ভপাত করে ফেলবে; EL Ai > 
মানুষকে দেখবে মাতাল সদৃশ, LEH hE Es 
যদিও তারা নেশা গ্রস্ত নয়; 
বজ্ুতঃ আল্লাহর শাস্তি কঠিন। 
আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দাদেরকে সংযমশীল ও ধর্মভীরু হওয়ার নির্দেশ 
দিচ্ছেন এবং আগমনকারী ভয়াবহ ব্যাপার হতে সতর্ক করছেন। বিশেষ করে 
তিনি তাদেরকে সতর্ক করছেন কিয়ামতের দিনের প্রকম্পন হতে । এটা এ 
প্রকম্পমান যা কিয়ামত সংঘটি হওয়ার অবস্থায় উঠবে । যেমন আল্লাহ 
তাআ'লা বলেনঃ 


Ae r2/ 3 272 AAI 
- LI Nos - Wile ed 5} 
অর্থাৎ “পৃথিবী যখন আপন কম্পনে প্রকম্পিত হবে, এবং পৃথিবী যখন ওর 
ভার বের করে দিবে।” (৯৯৪ ১-২) মহিমময় আল্লাহ আর এক জায়গায় 
বলেনঃ 
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37 42 “4, L370 72 BLIP 2, B32 
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অথাৎ “পৰ্বতমালা সমেত পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হবে এবং একই ধাক্কায় চূর্ণ-বিচুণ 
হয়ে যাবে। সেইদিন সংঘটিত হবে মহাপ্রলয় ৷” (৬৯৪১৪-১৫) অন্যত্র বলেনঃ 


Kd L240 2-2 DF 
LITE EASES) 
অর্থাৎ “‘যখন প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হবে পৃথিবী এবং পর্বতমালা চুর্শ- 
কিচূর্ণ হয়ে পড়বে ।” (৫৬৪ 8-৫) কতকলোক বলেছেন যে, এই প্রকম্পন 
হবে দুনিয়ার শেষ অবস্থায় ও কিয়ামতের প্রাথমিক অবস্থায় । তাফসীরে ইবনু 
জারীরে আলকামা’ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এই প্রকম্পন হবে 
কিয়ামতের পূর্বে । আ’মির শা’বীও (রঃ) বলেন যে, এটা হবে দুনিয়াতেই 
কিয়ামতের পূর্বে। 


হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “আল্লাহ তাআ'লা যখন আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকার্য সমাপ্ত করেন 
তখন তিনি ‘সূর' বা শিংগা সৃষ্টি করেন এবং ওটা তিনি হযরত ইসরাফীলকে 
(আঃ) প্ৰদান করেন। হযরত ইসরাফীল (আঃ) ওটা মুখে করে রয়েছেন এবং 
চক্ষু উপরের দিকে MSL I Aislin 5S SAL 
কখন আল্লাহর হুকুম হবে এবং তিনি এঁ শিংগায় ফুৎকার দিবেন।” হযরত 
আবু হুরাইরা (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! “সূর' বা 
শিংগা কি জিনিস?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “এটা একটা শিং ৷'' তিনি আবার 
প্রশ্ী করেনঃ “ওটা কেমন?” তিনি জবাব দেনঃ “‘ওটা একটা বড় শিং, যাতে 
তিন বার ফুঁক দেয়া হবে। প্রথম ফুঁকে সবাই হতবুদ্ধি ও কিংকর্তব্য বিমূঢ় 
হয়ে পড়বে দ্বিতীয় ফুঁকে সবাই আল্লাহ তাআ'লার সামনে দণ্ডায়মান হবে।” 
বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর নির্দেশক্রমে হযরত ইসরাফীল (আঃ) তাতে 
ফুৎকার দিবেন যার ফলে সমস্ত যমীন ও আসমানবাসী হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে, 
শুধু তারা নয় যাদেরকে আল্লাহ চাইবেন। নিঃশ্বাস না নিয়েই দীর্ঘক্ষণ ধরে 
অনবরত হযরত ইসরাফীল (আঃ) তাতে ফুৎকার দিতে থাকবেন। এটাই 
Ll NDE Leb 
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অর্থাৎ “এরা তো অপেক্ষা করছে একটি মাত্র প্রচণ্ড নিনাদের, যাতে কোন 
বিরাম থাকবে না৷” (৩৮৪ ১৫) মহান আল্লাহ আর এক জায়গায় বলেনঃ 


9 9 4259 2242 24 BS I3/ 37 
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অর্থাৎ “সেইদিন প্রথম শিংগা ধ্বনি প্রকম্পিত করবে। ওটাকে অনুসরণ 
করবে পরবর্তী শিংগা ধ্বনি । কত হৃদয় সেদিন সন্ত্রস্ত হবে।'”’ (৭৯৪ ৬-৮) 
যমীনের এঁ অবস্থা হবে যে অবস্থা তুফানে এবং জলঘূর্ণিতে নৌকার হয়ে 
LS EN UE EES CO: HE 
হেলাতে দোলাতে থাকে। আহা! তখন অবস্থা এই হবে যে, স্তন্যদাত্রী মহিলা 
তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বিস্মৃত হয়ে যাবে এবং গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত হয়ে 
যাবে, শিশু বৃদ্ধ হয়ে পড়বে, শয়তানরা পালাতে শুরু করবে এবং পালাতে 
পালাতে যমীনের প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। কিন্তু সে ফেরেশৃতাদের মার খেয়ে 
সেখান হতে ফিরে আসবে । লোকেরা হতবুদ্ধি হয়ে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি 
করবে। তারা একে অপরকে ডাকতে থাকবে। এজন্যেই এই দিনটিকে কুরআন 
কারীমে ‘ইয়াওমুত্‌ তানাদ'’ (ডাকাডাকির দিন) বলা হয়েছে। বলা হয়েছেঃ 
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অর্থাৎ “হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্যে আশংকা করছি 
কিয়ামত দিবসের যেই দিন তোমরা পশ্চাৎ ফিরে পলায়ন করতে চাইবে, 
আল্লাহর শাস্তি হতে তোমাদেরকে রক্ষা করার কেউ থাকবে না; আল্লাহ যাকে 
পথভ্রষ্ট করেন তার জন্যে কোন পথ প্রদর্শক নেই ৷” (৪০৪ ৩২-৩৩) এঁ 
দিনই যমীন এক দিক হতে অন্যদি ক পর্যন্ত ফেটে যাবে। এদিনের ভীতি 
বিহবলতার অনুমান করা যেতে পারে না। আকাশে পরিবর্তন প্রকাশ পাবে। 
সূর্য ও চন্দ্র কিরণ হীন হয়ে পড়বে । তারকারাজি ঝরে পড়তে থাকবে । চামড়া 
খসে পড়তে শুরু করবে । জীবিত লোকেরা এসব কিছু দেখতে থাকবে। তবে 
বড লা নক যা যা বত বলে 
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মহান আল্লাহর A ELSE BIS Bor S24 
(আল্লাহ যাদেরকে চান তারা ছাড়া যারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে রয়েছে 
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সবাই অজ্ঞান হয়ে যাবে) এই উক্তি দ্বারা যাদেরকে পৃথক করা হয়েছে যে, 
তারা অজ্ঞান হবে না তারা হলো শহীদ লোকগুলি। এই ভীতি বিহবলতা 
জীবিতদের উপর হবে। শহীদরা আল্লাহ তাআ'লার নিকট জীবিত রয়েছে 
এবং তাদেরকে এদিনের অনিষ্ট হতে রক্ষা করবেন এবং পূর্ণ নিরাপত্তা দান 
করবেন। আল্লাহর এই শাস্তি শুধু দুষ্ট ও অবাধ্য লোকদের উপর হবে। 
এটাকেই মহান আল্লাহ এই সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলিতে বর্ণনা করেছেন” ? 
হাদীসের এই অংশটুকু এখানে আনয়নের উদ্দেশ্য এই যে, এই আয়াতে যে 
প্রকম্পনের কথা বলা হয়েছে তা হবে কিয়ামতের পূর্বে । কিয়ামতের দিকে এর 
সম্বন্ধ করার কারণ হলো এঁ সময় কিয়ামত খুবই নিকটবর্তী হওয়া । যেমন 
বলা হয় ‘কিয়ামতের নিদর্শন সমূহ’ ইত্যাদি । এই সব ব্যাপারে সর্বাধিক 
সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ । অথবা এর দ্বারা এ প্রকম্পনকে 
বুঝানো হয়েছে যা কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় হাশরের মাঠে সংঘটিত 
হবে, যে সময় মানুষ কবর থেকে উঠে ময়দানে একত্রিত হবে। ইমাম ইবনু 
জারীর (রঃ) এটাকেই পছন্দ করেছেন। এর প্রমাণ হিসেবে বনু হাদীসও 
রয়েছে। 


প্রথম হাদীসঃ হযরত ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক সফরে ছিলেন। তার সাহাবীবর্গ (রাঃ) 
দ্রুতগতিতে চলছিলেন। হঠাৎ করে তিনি উচ্চস্বরে উপরোক্ত আয়াত দু'টি 
পাঠ করেন। সাবাহীদের কানে এ শব্দ পৌঁছা মাত্রই তারা সবাই তাদের 
সওয়ারীগুলি নিয়ে তার চতুল্পার্শ্বে একত্রিত হয়ে যান। তাদের ধারণা ছিল 
যে, তিনি আরো কিছু বলবেন।.তিনি বললেনঃ “এটা কোন্‌ দিন হবে তা 
তোমরা জ্ঞান কি? এটা হবে এঁদিন যেই দিন আল্লাহ তাআ'লা হযরত 
আদমকে (আঃ) বলবেনঃ “হে আদম (আঃ)! জাহান্নামের অংশ বের করে 
নাও” তিনি বলবেনঃ “হে আমার প্রতিপালক! কতজনের মধ্য হতে 
কতজনকে বের. করবো?” আল্লাহ তাআ'লা জবাব দিবেনঃ “প্রতি হাযারের 
মধ্য হতে নয়শ নিরানব্বই জনকে জাহান্রামের জন্যে এবং একজনকে 
জান্লাতের জন্যে ৷” এটা শোনা মাত্রই সাহাবীদের অন্তর কেঁপে ওঠে এবং 
তারা নীরব হয়ে যান। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ অবস্থা দেখে তাদেরকে বলেনঃ 
“দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ো না, বরং আনন্দিত হও ও আমল করতে থাকো । 
যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ রয়েছে তার শপথ! তোমাদের সাথে দু'টি মাখলুক 
১. এ হাদীসটি ইমাম তিবরানী (রঃ), ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) এবং ইবনু আবি 

হা'তিম (রঃ) খুবই লঙ্বা চওড়াভাবে বর্ণনা করেছেন । 
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রয়েছে, এ দু'টি মাখলূক যাদের সাথেই থাকে তাদের বৃদ্ধি করে দেয়। অর্থাৎ 
ইয়াজুজ মা'জুয । আর বাণী আদমের মধ্যে যারা ধ্বংস হয়ে গেছে এবং 
ইবলীসের সন্তানরা (জাহান্নামীদের মধ্যে এরাও রয়েছে) ৷’ একথা শুনে 
সাহাবীদের ভীতি বিহবলতা কমে আসে । তখন আবার তিনি বলেনঃ “আমল 
করতে থাকো এবং সুসংবাদ শুনো। যার অধিকারে মুহাম্মদের (সঃ) প্রাণ 
রয়েছে তার শপথ! তোমরা তো অন্যান্য লোকদের তুলনায় তেমন, যেমন 
উটের পার্শ্বদেশের বা জন্তুর হাতের (সামনের পায়ের) দাগ।’” ১ এই 
রিওয়াইয়াতেরই অন্য সনদে রয়েছে যে, এই আয়াতটি সফরের অবস্থায় 
অবতীর্ণ হয়। তাতে রয়েছে যে, সাহাবীরা (রাঃ) রাসূলুল্লাহর (সঃ) পূর্ব 
ঘোষণাটি (অর্থাৎ হাজারের মধ্যে নয়শ’ নিরানববই জন জাতহান্রামী ও মাত্র 
একজন জান্নাতী) শুনে কাদতে শুরু করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 
“তোমরা কাছে কাছেই হও এবং ঠিক ঠাক থাকো । (ভয়ের কোন কারণ 
নেই । কেননা, জেনে রেখো যে,) প্রত্যেক নবুওয়াতের পূর্বেই অজ্ঞতার যুগ 
থেকেছে । এ যুগের লোকদের দ্বারাই (জাহান্রামীদের) এই সংখ্যা পূরণ হবে। 
যদি তাদের দ্বারা পূরণ না হয় তবে মুনাফিকরা এই সংখ্যা পূরণ করবে । আমি 
তো আশা করি যে, জান্নাতীদের এক চতুর্থাংশ হবে তোমরাই ৷” একথা শুনে 
সাহাবীগণ ‘আল্লাহু আকবার’ বলেন। এরপর নবী (সঃ) বলেনঃ “এতে 
বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, তোমরাই এক তৃতীয়াংশ ৷” এতে সাহাবীরা আবার 
তাকবীর পাঠ করেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেনঃ “আমি আশা রাখি যে, 
তোমরাই হবে জাত্রাতীদের অর্ধেক” বর্ণনাকারী বলেনঃ “নবী (সঃ) পরে দুই 
তৃতীয়াংশের কথাই বলেছিলেন কিনা তা আমার স্মরণে নেই৷” ২ অন্য একটি 
রিওয়াইয়াতে আছে যে, তাবূকের যুদ্ধ হতে ফিরবার পথে মদীনার নিকটবর্তী 


2 A927 oD 24300 2220225 Bob 
হয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) Lb RECN S35 NEL 
(২২৪ ১) এই আয়াতটি পাঠ করেন। তারপর হাদীসটি ইবনু জাদআ'নের 
(রঃ) বর্ণনার মৃতই বর্ণনা করা হয়। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই 
সবচেয়ে ভাল জানেন। 


দ্বিতীয় হাদীসঃ হযরত আনাস (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ 
E) BL " AEA Fd PARES Ret 
ALB ELILLINDID OL 


' এই"আয়তি “অবতীৰ্ণ হয়। এরপর তিনি এ হাদীসের মতই হাদীস বর্ণনা 
করেন যা হাসান (রঃ) ইমরান (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি 
১. এ রিওয়াইয়াতটি মুসনাদে আহমাদে রয়েছে। 

২. এ রিওয়াইয়াতটি জামে' তিরমিযীতে রয়েছে। ইমাম তিরমিযী (রঃ) বলেন যে, এ হাদীসটি বিশুদ্ধ । 
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এটুকুও বর্ণনা করেছেন যে, দানব ও মানবের অধিকাংশ যারা ধ্বংস হয়েছে 
(তারাও জাহাব্নামীদের অন্তর্ভুক্ত) ৷ > 

তৃতীয় হাদীসঃ হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন 
যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) এই আয়াতটি পাঠ করেন। অতঃপর তিনি অনুরূপভাবে 
হাদীস বর্ণনা করেন এবং তাতে তিনি বলেনঃ “আমি আশা করি যে, 
জান্রাতবাসীদের এক চতুর্থাংশ তোমরাই হবে।” তারপর বলেনঃ “আমি 
আশা রাখি যে, SS SE SE SL 2 এরপর 
আবার বলেনঃ “আমার আশা এই যে, তোমরাই হবে 
অর্যাংশ।" এতে সাহাবীগণ অত্যন্ত খুশী হন। রাসূলু্রাহ্‌ (সঃ) আরও বলেনঃ 
“তোমরা হাজার অংশের এক অংশ৷” ২ 

চতুৰ্থ হাদীসঃ হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, 
নবী (দু) নলেছেনঃ “আল্লাহ তাআ'লা কিয়ামতের দিন বলবেনঃ “হে আদম 
(আঃ)!"’ তিনি বলবেনঃ “হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আপনার দরবারে 
হাজির আছি ।” অতঃপর উচ্চ স্বরে ঘোষণা করা হবেঃ “আল্লাহ তোমাকে 
নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তুমি তোমার সন্তানদের মধ্যে যারা জাহান্রামী তাদেরকে 
বের কর।” তিনি জিজ্ঞেস করবেনঃ “হে আমার প্রতিপালক! কত জনের 
মধ্য হতে কতজনকে (বের করবো)? তিনি উত্তরে বলবেনঃ “প্রতি হাজারের 
মধ্যে নয়শ’ নিরানব্বই জনকে ৷” এ সময় গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত হয়ে 
যাবে এবং স্তন্যদাত্রী তার দুগ্ধ পোষ্য শিশুকে ভুলে যাবে, আর শিশুরা হয়ে 
যাবে বৃদ্ধ । মানুষকে সেই দিন মাতাল সদৃশ দেখা যাবে, যদিও তারা নেশাগ্রস্ত 
নয়। আল্লাহর কঠিন শাস্তির কারণেই তাদের এই অবস্থা হবে।” এ কথা শুনে 
সাহাবীদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে বলেনঃ 
“ইয়াজুজ মা’জ্জের মধ্য হতে নয়শ’ নিরানব্বইজন (জাহান্রামী) এবং 
তোমাদের মধ্য হতে একজন (জান্নাতী) । তোমরা লোকদের মধ্যে এমনই 
যেমন সাদা রঙ এর গরুর কয়েকটি কালো লোম ওর পার্শ্বদেশে থাকে বা 
কালো রঙ এর গরুর কয়েকটি সাদা লোম ওর পার্ম্বদেশে থাকে।” তারপর 
তিনি বলেনঃ “আমি আশা করি যে, সমস্ত জান্নাতবাসী তোমরাই হবে এক 
চতু্থংশ ।” (বর্মনাকারী বলেন) আমরা তখন তাকবীর ধ্বনি করলাম। আবার 
Ae: “তোমরাই হবে বেহেশ্তবাসীদের এক তৃতীয়াংশ ৷” এবারেও 
আমরা ‘আল্লাহু আকবার’ বলায় ৷ এরর তিনি বরাতে “জান্নাতবাসীদের 

অর্ধাংশ হবে তোমরাই ৷” আমরা এবারেও তাকবীর ধ্বনি করলাম ৷" 
১. এটা ইবনু আবি হা’তিম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) 
এটাকে মা’মারের (রঃ) হাদীস হতে দীর্ঘভাবে বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি ইবনু আবি হা’তিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
৩. এই আয়াতের তাফসীরে ইমাম বুখারী (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন । 
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পঞ্চম হাদীসঃ হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) বলেছেনঃ “কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআ'*লা একজন ঘোষণাকারীকে 
পাঠাবেন যিনি ঘোষণা করবেনঃ “হে আদম (আঃ)! আল্লাহ আপনাকে নির্দেশ 
দিচ্ছেন যে, আপনি যেন আপনার সন্তানদের মধ্য হতে জাহান্নামের অংশ বের 
করেন।” তখন হযরত আদম (আঃ) বলবেনঃ হে আমার প্রতিপালক! তারা 
কারা?” উত্তরে আল্লাহ তাআ*লা বলবেনঃ “প্রতি একশ’ জন হতে নিরানব্বই 
জনকে ।'’ তখন কওমের একটি লোক বললেনঃ “আমাদের মধ্যকার এই 
সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কে হবে?” উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “তোমরা 
মানুষের মাঝে তো উটের বুকের একটা চিহেন্র মত ৷” > 


ষষ্ঠ হাদীসঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) 
বলেছেনঃ “কিয়ামতের দিন তোমরা শূন্য পা, উলঙ্গ দেহ এবং খৎনা বিহীন 
অবস্থায় আল্লাহর কাছে উখ্বিত হবে।” একথা শুনে হযরত আয়েশা (রাঃ) 
জিজ্ঞেস করেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! পুরুষ লোক ও স্ত্রীলোক একে 
অপরের দিকে তাকাবে?” উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “হে আয়েশা 
(রাঃ)! এ সময়টা হবে খুবই কঠিন ও ভয়াবহ (কাজেই কি করে একে 
অপরের দিকে তাকাবে ।)” ২ 


হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “আমি বললামঃ হে 
আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কিয়ামতের দিন বন্ধু তার বন্ধুকে স্মরণ করবে কি?” 
তিনি উত্তরে বলেনঃ “হে আয়েশা (রাঃ)! তিনটি অবস্থায় বা সময় কেউ 
কাউকেও স্মরণ করবে না । প্রথম হলো আমল ওজন করার সময়, যে পর্যন্ত না 
ওর কম বা বেশী হওয়া জানতে পারে। দ্বিতীয় হলো, যখন আমলনামা প্রদান 
করা হবে যে, না জানি তা ডান হাতে প্রদান করা হচ্ছে কি বাম হাতে প্রদান 
করা হচ্ছে। তৃতীয় হলো এ সময়, যখন জাহাত্রাম হতে একটি গর্জন বের 
হবে ও স্বকে পরিবেষ্টন করে ফেলবে এবং অত্যন্ত ক্রেধান্বিত অবস্থায় 
থাকবে। আর বলবেঃ “* তিন প্রকার লোকের উপর আমাকে আধিপত্য দেয়া 
হয়েছে । প্রথম প্রকার হলো এ লোকেরা যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে আহ্বান 
করতো । দ্বিতীয় প্রকারের লোক হলো ওরাই যারা হিসাবের দিনের উপর বিশ্বাস 
করতো না। আর তৃতীয় শ্রেণীর লোক হলো প্রত্যেক উদ্ধত, হঠকারী এবং 
অহংকারী ৷” তাকে জড়িয়ে কেলে এবং বেছে বেছে বি টার 
ভরে নেবে। জাহান্নামের উপর পুলসিরাত থাকবে যা হবে চুলের চেয়েও 
১. এহাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম 

মুসলিম (রঃ) এটা তাখরীজ করেছেন। 
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বেশী সূক্ষ্ম এবং তরবারীর চেয়েও বেশী তীক্ষ ওর উপর আঁকড়া ও কাটা 
থাকবে । আল্লাহ তাআ'’লা যাকে চাইবেন তাকে এ দু'টো ধরে ফেলবে । এ 
পুলসিরাত যারা অতিক্রম করবে তারা কেউ কেউ বিদ্যুৎ বেগে ওটা পার হয়ে 
যাবে, কেউ কেউ চোখের পলকে পার হবে, কেউ পার তবে বায়ুর গতিতে, 
কেউ অতিক্রম করবে দ্রুতগতি ঘোড়ার মত এবং কেউ পার হবে দ্রুতগতি 
উটের মত ৷ চতুর্দিকে ফেরেশ্তারা দাড়িয়ে দুআ’ করতে থাকবেনঃ “হে 
আল্লাহ! নিরাপত্তা দান করুন!” সুতরাং কেউ কেউ তো সম্পূর্ণ নিরাপত্তার 
সাথে পার হয়ে যাবে, কেউ কিছুটা আঘাত প্রাপ্ত হয়ে রক্ষা পেয়ে যাবে।” 

কিয়ামতের নিদর্শনসমূহ ও ওর ভয়াবহতা সম্পর্কে আরো বহু হাদীস রয়েছে, 
যেগ্তলির জন্যে অন্য স্থান রয়েছে । এজন্যেই আল্লাহ তাআ'’লা বলেছেনঃ 


2237 A rat37 


hae oT) 
(নিশ্চয় কিয়ামতের প্রকম্পন্‌ এক ভয়ংকর ব্যাপার) । ভীতি বিহবলতার সময় 
অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠাকে 2254)5 বলা হয়। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 


ef? 38 33,7232 


- zh IS 5033 ETA) dyes 


অর্থাৎ “তখন মু'মিনরা পরীক্ষিত হয়েছিল এবং তারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত 
হয়েছিল" (৩৩৪ ১১) 

মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘যে দিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে’ & এটা 
‘যামীরে শান’ এর প্রকারভুক্ত । এ কারণেই এর পরে এর তাফসীর রয়েছেঃ এ 
দিনের কাঠিন্যের কারণে স্তন্যদাত্রী মাতা তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বিস্মৃত হবে 
এবং গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত হয়ে যবে। মানুষ হয়ে যাবে মাতাল সদৃশ্য। 
তাদেরকে নেশাগ্রস্ত বলে মনে হবে। কিন্তু আসলে তারা নেশাগ্রস্ত হবে না। 
বরং শাস্তির কঠোরতা তাদেরকে অজ্ঞান করে রাখবে । 


৩। মানুষের কতক অজ্ঞানতা IS A Es (}) 
BRE Med FF 1 


১. লা তক কত এক 
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8৪। তার সনম্বন্ধে এই নিয়ম করে 2 
দেয়া হয়েছে যে, যে কেউ তার PE EEC (£) 
বণাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাকে 2 nord BS 30 
পথন্রন্ট করবে এবং তাকে sla Go ic id 
রিচাগিত -কররে পরজ্দবলিত set 0) 
অগ্নির শাস্তির দিকে। i 


যারা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে অস্বীকার করে আর মনে করে যে, আল্লাহ 
তাআ'লা এটার উপর সক্ষম নন এবং তার আদেশ নিষেধ অমান্য করে ও 
নবীদের (আঃ) আনুগত্য পরিত্যাগ করে হঠকারী এবং উদ্ধত মানব ও দানবের 
আনুগত্য করে, এখানে আল্লাহ তাআ'লা তাদেরই নিন্দে করছেন। তিনি 
বলেনঃ যত বিদআ'তী ও পথভ্রষ্ট লোক রয়েছে তারা সত্য হতে মুখ ফিরিয়ে 
নেয়, বাতিল ও মিথ্যার আনুগত্যে লেগে পড়ে, আল্লাহর কিতাব ও রাসুলের 
(সঃ) সুন্রাতকে ছেড়ে দেয় এবং পথভ্রষ্ট লোকদের আনুগত্য করে ও তাদের 
মনগড়া মতবাদের উপর আমল ফরে থাকে। এজন্যেই আল্লাহ তাআলা বলেন 
যে, তারা অজ্ঞানতা বশতঃ আল্লাহ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে। তাদের কাছে কোন 
সঠিক জ্ঞান নেই । তারা অনুসরণ করে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের । তারা 
এদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং এদেরকে পরিচালিত করবে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি ও 
শাস্তির দিকে। এই আয়াতটি নায্র্‌ ইবনু হা’রিসের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় । 
এই নরাধম বলেছিলঃ ‘* আচ্ছা বলতো, আল্লাহ তাআলা সোনালী তৈরী, 
না রূপার তৈরী, না তামার তৈরী?” তার এই প্রশ্নের কারণে আকাশ কেঁপে 
ওঠে এবং এ খবীছের মাথার উপরিভাগ উড়ে যায়। একটি রিওয়াইয়াতে 
আছে যে, একজন ইয়াহুদী এরূপই প্রশ্ব করেছিল। ফলে তৎক্ষণাৎ আসমানী 
গর্জনে সে ধ্বংস হয়ে যায়। 


৫ । হে মানুষ! পুনরুথান সম্বন্ধে যদি _,,$ , | 
তোমরা সন্দিহান হও তবে rl oo) 
অবধান কর আমি তোমাদেরকে St FN eG 
সৃষ্টি করেছি মুত্তিকা হতে, Gd el 5 
তারপর শত্রু হতে, তারপর 2 02 232221247 
রক্তপিণ্ড হতে, তারপর 0 20 5 
পূর্ণাকৃতি বা অপূর্ণাকৃতি মাংস 42 
পিণ্ড হতে; তোমাদের নিকট SE 
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ব্যক্ত করবার জন্যে; আমি যা 
ইচ্ছা করি তা এক নির্দিষ্ট 
কালের জন্যে মাতৃগর্ভে স্থিত 
রাখি, তারপর আমি 
তোমাদেরকে শিশুরূপে বের 
করি, পরে যাতে তোমরা 
পরিণত বয়সে উপনীত তওঃ; 
তোমাদের মধ্যে কারো কারো 
মৃত্যু ঘটানো হয় এবং 
তোমাদের মধ্যে কাউকেও 
প্রত্যাবৃত্ত করা হয় হীনতম 
বয়সে যার ফলে, তারা যা কিছু 
জানতো সে সম্বন্ধে তারা সজ্ঞান 
থাকে না। তুমি ভূমিকে দেখো 
শুক, অতঃপর তাতে আমি বারি 
বর্ষণ করলে তা শস্য শ্যামল 
হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় 
এবং উদগত করে সর্বপ্রকার 


৭। আর কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, 
এতে কোন সন্দেহ নেই এবং 


আন্লাহ নিশ্চয় পূনরুথিত ' 


করবেন। 


8৪১৮ 
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যারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে তাদের সামনে আল্লাহ তাআ'লা দলীল 
পেশ করছেনঃ তোমরা তোমাদের পুনজীবিনকে অস্বীকার করলে আমি 
তোমাদেরকে তোমাদের প্রথম বারের সৃষ্টির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি । তোমরা 
তোমাদের মূল সম্পর্কে একটু চিন্তা করে দেখো তো! আমি তোমাদেরকে মাটি 
দ্বারা সৃষ্টি করেছি অর্থাৎ তোমাদের আদি পিতা হযরত আদমকে (আঃ) সৃষ্টি 
করেছি মাটি দ্বারা তোমরা হলে তারই বংশধর । অতঃপর তোমাদের সকলকে 
আমি তুচ্ছ পানির ফৌটার মাধ্যমে সৃষ্টি করেছি প্রথমে ওটা রক্ত পিণ্ডের রূপ 
ধারণ করে। তারপর ওটা মাংস পিণ্ড হয়। চল্লিশ দিন পর্যন্ত তো এ শুক্র 
নিজের আকারেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। এরপর আল্লাহর হুকুমে ওটা রক্ত পিণ্ড 
হয়। আরো চল্লিশ দিন পরে ওটা একটা মাংস খণ্ডের রূপ ধারণ করে। তখনও 
ওকে কোন আকার বা রূপ দেয়া হয় না অতঃপর মহান আল্লাহ ওকে রূপ দান 
করেন। তাতে তিনি মাথা, হাত, বুক, পেট, উরু, পা এবং সমস্ত অঙ্গ গঠন 
করেন। কখনো কখনো এর পূর্বেই বাচ্চা পড়ে যায়। হে মানুষ! এটা তো 
তোমাদের পর্যবেক্ষণ করার বিষয় । কখনো আবার এ বাচ্চা পেটের মধ্যে 
স্থিতিশীল হয়। যখন এঁ পিণ্ডের উপর চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয় তখন 
আল্লাহ তাআ’লা একজন ফেরেশতা পাঠিয়ে দেন তিনি ওটাকে ঠিকঠাক করে 
তাতে রূহ ফুঁকে দেন এবং আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী সুশী, কুশ্রী, পুরুষ, স্ত্রী, 
বানিয়ে দেন। আর রিয্‌ক, আজল, ভাল ও মন্দ তখনই লিখে দেন। 

হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ), 
যিনি সত্যবাদী ও সত্যায়িত, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেনঃ “তোমাদের 
সৃষ্টি (সূত্ৰ) চল্লিশ রাত (দিন) পর্যন্ত তোমাদের মায়ের পেটে জমা হয়। 
অতঃপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত রক্ত পিণ্ডের আকারে থাকে। তারপর চল্লিশ দিন 
পর্যন্ত মাংস পিণ্ডের আকারে অবস্থান করে। এরপর একজন ফেরেশতাকে 
চারটি জিনিস লিখে দেয়ার জন্যে পাঠানো হয়। তা হলো রিয্‌ক, আমল, 
আজল (মৃত্যু) এবং সৌভাগ্যবান বা হতভাগ্য হওয়া । তারপর তাতে রূহ, 
ফুকে দেয়া হয়৷” > 

হযরত আলকামা (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) 
বলেনঃ “শুক্র গর্ভাশয়ে পড়া মাত্রই ফেরেশতা জিজ্ঞেস করেনঃ “হে আমার 
প্রতিপালক! এটা সৃষ্টি হবে কি হবে না?” উত্তরে অস্বীকৃতি জানানো হলে এ 
শুক্র গর্ভাশয়ে জমাই হয় না। রক্তের আকারে গর্ভাশয় হতে ওটা বেরিয়ে 
যায়। আর যদি ওটা সৃষ্ট হওয়ার নির্দেশ হয় তবে ফেরেশতা জিজ্ঞেস করেনঃ 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। 
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“ছেলে হবে, না মেয়ে হবে? সৎ হবে না অসৎ হবে? এর আয়ুঙ্কাল কত? এর 
ক্রিয়া কি? এর মৃত্যু কোথায় হবে?’ তার পর শুক্রকে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ 
“তোমার প্রতিপালককে?” সে উত্তর দেয়ঃ “আল্লাহ ৷'’ আবার জিজ্ঞেস করা 
হয়ঃ “তোমার রিষ্‌কদাতা কে?” উত্তরে সে বলেঃ “আল্লাহ ।” অতঃপর 
ফেরেশ্তাকে বলা হয় “তুমি (মূল) কিতাবের কাছে যাও । সেখানে তুমি এই 
শুক্রের সমস্ত তথ্য পেয়ে যাবে।” এরপর সে সৃষ্ট হয়, তকদীরে লিখিত জীবন 
যাপন করে, লিখিত রিষয্ক্‌ পেয়ে থাকে, নির্ধারিত জায়গায় চলাফেরা করে, 
বর্ণনাকারী আমির শা'বী (রঃ) উপরোক্ত আয়াত %.. 3৫০ 
(২২৪ €) পাঠ করেন। > মাংস পিণ্ড হওয়ার পর চতুর্থ সৃষ্টির দিকে ফিরিয়ে 
দেয়া হয় এবং আত্মা বিশিষ্ট হয়ে যায়। 

হযরত হুযাইফা ইবনু উসায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) 
বলেছেনঃ “শুক্র গর্ভাশয়ে চল্লিশ দিন বা পঁয়তান্লিশ দিন স্থিত হওয়ার পর 
ফেরেশতা শুক্রের কাছে আসেন এবং বলেনঃ “হে আমার প্রতিপালক! এটা 
কি হতভাগ্য না সৌভাগ্যবান?’’ উত্তরে যা বলা হয় তা তিনি লিখে নেন। 
আবার ফেরেশতা প্রশ্ব করেনঃ “ছেলে, না মেয়ে?” জবাবে যা বলা হয় তা 
তিনি লিপিবদ্ধ করেন। তারপর তার আমল, ক্রিয়া, রিযৃক এবং আয়ুঙ্কাল 
লিখে নেয়া হয়। অতঃপর সাহীফা (পুস্তিকা) গুটিয়ে নেয়া হয়। এতে কোন 
কম বেশী করা সম্ভব নয়।” ২ এরপর ওটা শিশুরূপে জন্ম গ্রহণ করে। এ 
সময় না থাকে তার কোন জ্ঞান এবং না থাকে কোন বোধশক্তি। অত্যন্ত 
দুর্বল থাকে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কোন শক্তি থাকে না। তারপর আল্লাহ পাক 
তাকে বড় করতে থাকেন এবং পিতা মাতার অন্তরে তার প্রতি দয়া ও মমতা 
দিয়ে দেন। তারা সব সময় তারই চিন্তায় নিমগ্ন থাকে। বহু কষ্ট সহ্য করে 
তারা তাকে লালন পালন করে। অতঃপর সে যৌবনে পদার্পণ করে এবং 
সুন্দর রূপ ধারণ করে। কেউ কেউ তো যৌবন অবস্থাতেই মৃত্যুর ডাকে সাড়া 
দেয়। কেউ কেউ তো অতি বার্ধক্যে পৌঁছে যায়। তখন তার জ্ঞান বুদ্ধিও 
লোপ পায় এবং শিশুর মত দুর্বল হয়ে পড়ে। পূর্বের সমস্ত জ্ঞান সে হারিয়ে 
ফেলে । যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ 
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১. এটা ইবনু আবি হাতিম (রঃ) ও ইবনু জ্যরীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি ইবনু আবি হা’তিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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দুর্বলতা ও বার্ঘক্যে আনয়ন করে থাকেন, তিনি যা কিছু চান সৃষ্টি করেন, 
তিনি সর্বজ্ঞাতা, পূর্ণ ক্ষমতাবান ৷” (৩০৪ ৫৪) 

হযরত আনাস ইবনু মা’লিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) বলেছেনঃ “শিশু যে পর্যন্ত যৌবনে পদার্পণ না করে সে পর্যন্ত তার সৎ 
কার্যাবলী তার পিতা মাতার আমল নামায় লিপিবদ্ধ করা হয়। আর তার 
দুষ্কার্যাবলী তার নিজের আমল নামায়ও লিখা হয় না এবং তার পিতামাতার 
আমল নামায়ও নয়। যৌবনে পদার্পণ করা মাত্রই কলম তার উপর চলতে 
দেয়া হয়। সে যখন ইসলামের অবস্থাতেই চল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছে তখন 
আল্লাহ তাআ’লা তাকে তিনটি মসীবত হতে পরিত্রাণ দিয়ে থাকেন৷ তাহলো 
উন্মাদনা, কুষ্টরোগ, ও ধবল কুষ্ঠ । আল্লাহর দ্বীনের উপর যখন তার বয়স 
পঞ্চাশ বছরে উপনীত হয় তখন আল্লাহ পাক তার হিসাব হাল্কা করে দেন। 
তার বয়স ষাট হলে তখন মহান আল্লাহ তার সন্তুষ্টিপূর্ণ ও পছন্দনীয় কাজের 
দিকে তার প্রকৃতিকে ঝুঁকিয়ে দেন এবং তার মনের আকর্ষণ তার নিজের দিকে 
করে দেন। যখন সে সত্তর বছর বয়সে উপনীত হয় তখন আকাশের 
ফেরেশৃতারা তার সাথে ভালবাসা স্থাপন করতে শুরু করেন। যখন তার বয়স 
আশি হয় তখন আল্লাহ তাআ’লা তারপুণ্যগুলি লিখেন বটে, কিন্তু পাপগুলি 
ক্ষমা করে দেন। যখন সে নব্বই বছর বয়সে পৌঁছে তখন আল্লাহ তাআ'লা 
তার পূর্বের ও পরের সমস্ত পাপ মার্জনা করে দেন এবং তার পরিবারের 
লোকদের জন্যে তাকে সুপারিশকারী বানিয়ে দেন। আল্লাহর কাছে সে 
‘আমীনুল্লাহ’ (আল্লাহর বিশ্বস্ত) উপাধি প্রাপ্ত হয় এবং যমীনে আল্লাহর 
বন্দীদের মত থাকে। যখন সে হীনতম বয়সে পৌঁছে যায় এবং সম্পূর্ণরূপে 
অকেজো হয়ে পড়ে, আর তার অবস্থা এমনই হয় যে, যা কিছু সে জানতো 
সে সম্বন্ধে মোটেই সজ্ঞান থাকে না, তখন সুস্থ ও সজ্ঞান অবস্থায় যা কিছু 
ভাল কাজ সে করতো তা সব কিছুই বরাবরই তার আমল নামায় লিপিবদ্ধ 
হতে থাকে৷ আর কোন দুষ্কর্ম তার দ্বারা হয়ে গেলে তা লিখা হয় না৷” > 
১. হাদীসটি হা’ফিয আবু ইয়া’লা আহ্মাদ ইবনু আলী সিলী (রঃ) স্বীয় 
বর্মনা করেছেন। SLU: C0 EC ESL EU Sos 
ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রঃ) এটা স্বীয় মুসনাদে আনয়ন করেছেন। মারফু' রূপে এনেছেন 
এবং মাওকুফ রূপেও এনেছেন। হযরত আনাস (রাঃ) হতেই অন্য সনদে মারফু রূপে এটা 
আনয়ন করেছেন। হাফিজ আবু বকর ইবনু বায্যারও (রঃ) হযরত আনাস ইবনু মালিকের 
Ele SELL) La CAE TRE UNS SA nls 


প্রতিপালকের মেহেরবানীর দাবীও বটে । আল্লাহ তাআ'লা আমাদের বয়সকে পুণ্যের সাথে 
বরকত দান করুন! আমীন! 
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মৃতকে জীবিত করার উপরোক্ত দলীল বর্ণনা করার পর আল্লাহ তাআ'লা 
এর আর একটি দলীল বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ তোমরা ভূমি দেখে 
থাকো শুষ্ক, অতঃপর ওতে আমি বারি বর্ষণ করি। ফলে তা শস্য-শ্যামল হয়ে 
আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদগত করে সর্বপ্রকারের নয়নাভিরাম উদ্ভিত। 
যেখানে কিছুই ছিল না সেখানে সবকিছুই হয়ে যায়। মৃত ভূমি জীবনের 
প্রশস্ত শ্বাস গ্রহণ করতে শুরু করে। যেখানে ভয় লাগছিল সেখানে এখন 
আত্মার আনন্দ, চক্ষুর জ্যোতি এবং অন্তরের খুশী বিদ্যমান । নানা প্রকারের 
টক-মিষ্টি, সুস্বাদু ও সৌন্দর্যপূর্ণ ফলে গাছ ভর্তি হয়ে গেছে। ছোট ছোট সুন্দর 
গাছগ্তলি বসন্তকালে সৌন্দর্য প্রদর্শন করে চক্ষু জুড়িয়ে দিচ্ছে! এটাই এ মৃত 
যমীন যেখান হতে কাল পর্যন্ত ধূলো উড়ছিল, আর আজ হয়ে গেল ওটা 
মনের আনন্দও চোখের জ্যোতি । আজ ওটা স্বীয় জীবনের যৌবনের স্বাদ 
গ্রহণ করেছে। ফুলের ছোট ছোট চারাগুলির সুগন্ধে মন মস্তিষ্ক সতেজ হয়ে 
উঠেছে । দূর হতে প্রবাহিত সুগন্ধযুক্ত মৃদু মন্দ বায়ু মন মাতিয়ে তুলেছে। 
সুতরাং কতই না মহান এঁ আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তারই জন্যে । এটা 
বাস্তব কথা যে, নিজের ইচ্ছামত সৃষ্টিকারী একমাত্র তিনিই । এ ব্যাপারে তিনি 
সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন । সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী তিনিই । প্রকৃত শাসনকর্তা 
ও বিচারক তিনিই বটে ৷ তিনিই মৃতকে পূনজীঁবিন দানকারী ৷ এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ 
হচ্ছে মৃত ও শুষ্ক যমীনকে পুনরায় শ্যামল সবুজ করে তোলা । এটা মানুষের 
চোখের সামনে রয়েছে। তিনি সব কিছুর উপর বিপ্লব ঘটাতে সক্ষম ! তিনি 
যা চান তাই হয়ে যায়। যখন তিনি কোন কাজের ইচ্ছা করেন তখন বলেনঃ 
‘হয়ে যাও’ । তিনি এ কথা বলার সাথে সাথেই ওটা হয়ে যাবে না এটা 
অসম্ভব । 

মহান আল্লাহ বলেনঃ কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এতে কোন সন্দেহ নেই এবং 
হীনতা হতে অস্তিত্বে আনয়নে সক্ষম । এ কাজে তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান পূর্বেও 
ছিলেন, "নত অ তর যেত গাকচল (লন তত বলে 
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a) 


-Ds 2 Asp sl si He 


অর্থাৎ “সে আমার সমন্ধে উপমা রচনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা 
ভুলে যায়; সে বলেঃ অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে কে যখন ওটা পচে গলে যাবে? 
তুমি বলে দাওঃ ওর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি ওটা প্রথমবার সৃষ্টি 
করেছেন এবং তিনি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। তিনি তোমাদের জন্যে 
সবুজ বৃক্ষ হতে অগ্নি উৎপাদন করেন এবং তোমরা তা দ্বারা প্রজ্জুলিত কর” 
(৩৬৪৭৮-৮০) এই ব্যাপারে আরো বহু আয়াতও রয়েছে। 


হযরত লাকীত ইবনু আ’মির (রাঃ) যিনি আবু রাধীন আকীলী উপনামে 
প্ৰসিদ্ধ ছিলেন, একদা রাসূলুল্লাহকে (সঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ “হে আল্লাহর 
রাসূল (সঃ)! কিয়ামতের দিন আমরা সবাই কি মহামহিমান্বিত আল্লাহকে 
দেখতে পাবো? তার সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে এর কোন নমুনা আছে কি?” উত্তরে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেনঃ “তোমরা সবাই কি চন্দ্রকে সমানভাবে দেখতে পাও 
না?” হযরত লাকীত (রাঃ) জবাব দেনঃ “হা দেখতে পাইতো !।” তখন 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “আল্লাহ তাআলা তো বড়ই শ্রেষ্তত্বের অধিকারী 
(সুতরাং কেন তাকে দেখতে পাবে না) ৷” হযরত লাকীত (রাঃ) আবার 
জিন্ঞেস করেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! মৃতকে জীবিত করার কোন 
প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত দুনিয়ায় বিদ্যমান আছে কি?” রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উত্তর দেনঃ 
“তুমি কি এমন কোন অনাবাদ পতিত ভূমির মধ্য দিয়ে গমন কর নাই যা 
এতো মৃত ও শ্ুষ্ক হয়ে গিয়েছিল যে, সেখান থেকে ধূলো উড়তে শুরু 
করেছিল? তারপর কি তুমি দেখো নাই যে, এ ভূমিই শষ্য শ্যামল হয়ে 
উঠেছে এবং নানা প্রকারের উদ্ভিদে পূর্ণ হয়ে গেছে?” তিনি জবাবে বলেনঃ 
“হা” রাসুলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ “এভাবেই আল্লাহ তাআ'লা মৃতকে 
জীবিত করবেন।’” » এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'’লাই সর্বাধিক জ্ঞান 
রাখেন। 

হযরত মুআ'য ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেনঃ “যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস রাখে 
যে, আল্লাহ প্রকাশ্য সত্য, কিয়ামত অবশ্য অবশ্যই সংঘটিত হবে এবং 
আল্লাহ তাআ'’লা মৃতদেরকে কবর হতে নিশ্চয়ই পুনরুণ্থিত করবেন সে 
নিঃসন্দেহে জান্নাতী” । ২ 
১. এটা ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় 'মুসনাদ’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন । 
২. এটা ইবনু আবি হা’তিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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৮। মানুষের মধ্যে কেউ কেউ REE Eh 
আন্লাহ্‌ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে, ৩১ lh he a 
তাদের না আছে জ্ঞান, না ১; ০ 
আছে পথ নিৰ্দেশক, না আছে ১ ১6 ০5972 
কোন দ্বীপ্তিমান কিতাব। ° ’ 

৯। সে বিতণ্ডা করে ঘাড় বীকিয়ে, ০ 5 15 ১ (৭) 
লোকদেরকে আল্লাহর পথ হতে EASA 
ভ্ৰষ্ট করবার জন্যে; তার জন্যে KE OTA 
লা্বনা আছে ইহলোকে, এবং রী সৈ ১9 &%5 
কিয়ামতের দিবসে আমি তাকে 2 LACES 

আস্বাদ করাবো দহন যন্ত্রণা । Loreal 


১০। (সেদিন তাকে বলা হবে) LILY LA 
এটা তোমার কৃতকর্ই ফল, 5 241%; 


কারণ আল্লাহ বান্দাদের প্রতি be “ EE 2/724 
অত্যাচার করেন না। 0 Al) 


উপরোক্ত আয়াতগুলিতে আল্লাহ তাআ’লা অনুসরণকারীদের অবস্থা বর্ণনা 
করেছেন। এখানে তিনি তাদের অনুসৃত পীর মুরশিদদের অবস্থার বর্ণনা 
দিচ্ছেন। তারা কিছু না জেনে বিনা দলীলে শুধু নিজেদের মত ও ইচ্ছানুযায়ী 
আল্লাহর ব্যাপারে বাক বিতণ্ডা করে থাকে। সত্য হতে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় 
এবং গর্ব ভরে ঘাড় ঘুরিয়ে থাকে। সত্যকে বেপরোয়াভাবে তারা প্রত্যাখ্যান 
করে। যেমন ফিরাউনীরা হযরত মূসার (আঃ) স্পষ্ট মু’জিযাগুলি দেখেও 
বেপরোয়ার সাথে তাকে অমান্য করে। অন্য জায়গায় আল্লাহ তাআ'’লা 
বলেনঃ 
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অর্থাৎ “তাদেরকে যখন বলা হয়ঃ আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে 
এবং রাসূলের (সঃ) দিকে এসো, তখন মুনাফিকদেরকে তুমি তোমার নিকট 
হতে মুখ একেবারে ফিরিয়ে নিতে দেখবে ।” (8৪৪ ৬১) আর এক জায়গায় 
মহান আল্লাহ বলেনঃ 


2 37239267 U A FLL ILI 237 303d cd 223 
Mt) 4S) Son ILIV LY IGS 
42329 226823০০ 9০ 22/27" 


HE ET TOE 2 PEE HE SOE 
তোমাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা মাথা ফিরিয়ে নেয় এবং 
তুমি তাদেরকে দেখতে পাও যে, তারা দম্ভভরে ফিরে যায়।”’ (৬৩ঃ ৫) 
ত A 5) HR BEBIDAS 
অর্থাৎ “মানুষকে অবজ্ঞা করে তুমি তোমার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ো না।'” অর্থাৎ 
নিজেকে বড় মনে করে তাদেরকে দেখে অবজ্ঞা করো না । অন্যত্র আল্লাহ পাক 
বলেনঃ 2/ 23 ে) Se 

FEMA EY LL 31517 

ET TT 
মুখ ফিরিয়ে নেয় 1” (৩১৪ ৭) 

এর (53 টি 25166১ (পরিণামের লাম) অথবা SSeS 
(কারণ বেধিক লাম) । কেননা, কোন কোন সময় এর উদ্দেশ্য অপরকে পথভ্রষ্ট 
করা হয় না। সম্ভবতঃ এর দ্বারা উদ্দেশ্য অস্বীকারই হবে। আবার ভাবার্থ এও 
হতে পারেঃ আমি তাকে এরূপ দুশ্চরিত্র এ জন্যেই করে দিয়েছি যে, সে যেন 
পথ ভ্রষ্টদের সরদার হয়ে যায়। তার জন্যে দুনিয়াতেও লাঞ্চনা ও অপমান 
রয়েছে, যা তার অহংকারের প্রতিফল । এখানে সে অহংকার করে বড় হতে 
চাচ্ছিল। আমি তাকে আরো ছোট করে দেবো। এখানেও সে তার উদ্দেশ্য 
সাধনে ব্যর্থকাম হবে। আর আখেরাতেও জাহাত্রাম তাকে গ্রাস করে ফেলবে । 
তাকে ধমকের সুরে বলা হবেঃ এটা তোমার কৃতকর্মের ফল। আল্লাহর সত্তা 
যুলুম হতে পবিত্র । যেমন আল্লাহ তাআ’লা বলেনঃ 


3 37 37 23 3725222 


SEEMS abs i Ld) AEHE 3৯ 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ হাজ্জ ২২ ৪২৬ পারাঃ ১৭ 
AL I3/2d  DIIG Ad) LG s3772 33 32 27/7 4 
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অর্থাৎ “(ফেরেশতাদের বলা হবে) তাকে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও 
জাহান্রামের মধ্য স্থলে । অতঃপর তার মস্তিষ্কের উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে শাস্তি 
দাও। আর বলা হবেঃ আস্বাদ গ্রহণ করো, তুমি তো ছিলে সম্মানিত, 
অভিজাত । এটা তো ওটাই, যে বিষয়ে তুমি সন্দেহ করতে ৷” (888 ৪৭-৫০) 


হযরত হাসান (রঃ) বলেনঃ “আমার কাছে খবর পৌঁছেছে যে, তাদেরকে 
দিনে সত্তর হাজার বার করে জ্বালানো হবে।” 2 


PUA AEN TS FOE TT ERE SWEETER! 
১১। মানুষের মধ্যে কেউ কেউ EE NGO 
আল্লাহর ইবাদত করে দ্বিধার (ARRAN 1 ESI HO 
সাথে; তার মঙ্গল হলে তাতে 4৮+! ১৮ > গেদ | 
TH Hen CEE 

244280275, 
স্থায় ফিরে যায়; সে ক্ষতিগ্রস্ত 7523 4% 2; 
হয় দুনিয়াতে ও আখেরাতে; "+ SORA NE 
Be ক্ষতি । YS ESN lS 


25 97 3-2? 
১২। সে আল্লাহর পরিবর্তে এমন oS 
dA 29 2 2 / 
কিছুকে ডাকে যা তার কোন Le all 533 LEON) 
অপকার করতে পারে না, PRL LY AE 
EL addy 
উপকারও করতে পারে না, BLL Ce Y 
#2722 3! 
এটাই চরম বিভ্রান্তি! 5% ll AE 
১৩। সে ডাকে এমন কিছুকে যার 7 +32০4, 2322, 
ক্ষতিই তার উপকার অপেক্ষা ELE 


42 2,9 #2722 
নকটতর; কত নিকৃষ্ট এই AEE UF 2 1 


অভিভাবক এবং নিকৃষ্ট এই ঠ ei 
সহচর! EC CAE 


১. এটা ইবনু আবি হা’তিম রঃ) বর্ণনা করেছেন৷ 
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মুজাহিদ (রঃ) ও কাতাদা’ (রঃ) বলেন যে, এখানে 5১১ এর অর্থ হলো 
সন্দেহ । অন্যেরা বলেন যে, ৯% এর অর্থ হলো প্রান্ত । তারা যেন দ্বীনের এক 
প্রান্তে দাড়িয়ে থাকে। উপকার হলে তা খুশীতে ফুলে ওঠে এবং ওর উপরই 
প্রতিষ্ঠিত থাকে। আর ক্ষতি হলে ওটা পরিত্যাগ করে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। 


হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, কেউ কেউ হিজরত করে মদীনায় 
গমন করতো । সেখানে গিয়ে যদি তার স্ত্রী সন্তান প্রসব করতো এবং জীব- 
জন্তুতে ধন মালে বরকত হতো তখন বলতোঃ “এটা খুবই ভাল দ্বীন । আর 
এরূপ না হলে বলতোঃ “এই দ্বীন তো খুবই খারাপ ৷” > 


হযরত ইবনু আববাস (রাঃ) হতেই আর একটি রিওয়াইয়াত আছে যে, 
তিনি বলেনঃ “আরবের লোকেরা (বেদুইনরা) নবীর (সঃ) কাছে আসতো 
এবং ইসলাম গ্রহণ করে ফিরে যেতো । অতঃপর মেঘ-বৃষ্টি পেলে এবং 
জীবজন্তু, ঘরবাড়ী ও মালধনে বরকত হলে খুশী হয়ে বলতোঃ “এই দ্বীন 
বড়ই উত্তম ৷” আর এর বিপরীত হলে বলতোঃ ‘ ‘এই দ্বীনে ক্ষতি ছাড়া আর 
কিছুই নেই” তখন 2%. ELH Bn La nin 23 
এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।” ২ 

আওফী (রঃ) হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, এ 
ধরনের লোকও ছিল যারা মদীনায় আসতো, অতঃপর সেখানে তাদের পুত্র 
সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে, উষ্বীর বাচ্চা হলে এবং স্বাস্থ্য ভাল থাকলে খুবই খুশী 
হতো; এই দ্বীনের পঞ্চমুখে প্রশংসা করতে শুরু করতো । আর কোন বালা- 
মসীবত আসলে, মদীনার আবহাওয়া স্বাস্থ্যের প্রতিকূল হলে, ঘরে কন্যা 
সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে এবং সাদকার মাল না পেলে শয়তানের ওয়াস 
ওয়াসায় পড়ে যেতো এবং পরিষ্কারভাবে বলে ফেলতোঃ “এই দ্বীনে তো শুধু 
কাঠিন্য ও দুর্ভোগই রয়েছে।” 

আবদুর রহমান ইবনু যায়েদ ইবনু আসলাম (রঃ) বলেন যে, এটা হলো 
মুনাফিকের স্বভাব । দুনিয়া পেয়ে গেলে তারা দ্বীনের উপর খুশী হয়। আর 
দুনিয়া হাসিল না হলে বা কোন পরীক্ষা এসে গেলে তারা হঠাৎ করে পট 
পরিবর্তন করে ফেলে এবং ধর্মত্যাগী হয়ে যায়। এরা হলো বড়ই দুর্ভাগা । 
তাদের ইহকাল ও পরকাল উভয়ই নষ্ট । এর চেয়ে বড় ধ্বংস ও ক্ষতি আর কি 
হতে পারে? 


১. এটা ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন । 
২. এটা ইবনু আবি হা'তিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন । 
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আল্লাহর পরিবর্তে তারা যে সব ঠাকুর, মূর্তি ও বুযর্গের কাছে সাহায্য 
প্রার্থনা করে, যাদের কাছে ফরিয়াদ করে এবং যাদের কাছে নিজেদের প্রয়োজন 
* মিটাতে যায় ও রিয্্‌ক চায় তারা তো নিজেরাই অপারগ । লাভ বা ক্ষতি করার 
কোন ক্ষমতাই তাদের নেই । এটাই হলো সবচেয়ে বড় পথভ্রন্টুতা । 
দুনিয়াতেও তারা এই সব দেবতার উপাসনা করে কোন উপকার পায় না, আর 
পরকালে কত বড় ক্ষতির সম্মুখীন তারা হবে তা বলবার নয়। এই মূর্তিগ্ুলি 
তো তাদের অত্যন্ত মন্দ অভিভাবক ও খারাপ সঙ্গী বলে প্রমাণিত হবে। 
অথবা এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ এরূপ যারা করে তারা নিজেরাই খুবই দুষ্ট প্রকৃতির 
ও মন্দ স্বভাবের লোক। কিন্তু প্রথম তাফসীরই উত্তম। এসব ব্যাপারে আল্লাহ 
তাআ'লাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 
a Li o2% ৫ 
১৪। যারা ঈমান আনে ও সংকর্ম AAEM 
করে আল্লাহ তাদেরকে দাখিল LoS UE: 
করবেন জান্নাতে, যার নিন্নদেশে dy a EIS 
নী প্রবাহিত; আল্লাহ যা ইচ্ছা 0 $078 4545 5 
তা-ই করেন। ows bbe 
মন্দ লোকদের বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তাআলা ভাল লোকদের বর্ণনা 
দিচ্ছেন। যাদের অন্তরে বিশ্বাসের জ্যোতি রয়েছে এবং যাদের আমলে সুন্নাত 
প্রকাশ পায়, যারা সৎকার্যের দিকে অগ্রসর হয় ও মন্দ কার্য হতে দূরে থাকে 
তারা সুউচ্চ প্রাসাদ লাভ করবে এবং উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন হবে। কেননা, 
তারা সুপথ প্রাপ্ত । তাদের ছাড়া অন্যেরা হলো অচেতন । মহান আল্লাহ যা 
ইচ্ছা করেন তা-ই করে থাকেন। তার কাজে বাধা দেয়ার কেউই নেই । 


১৫। যে মনে করে, আল্লাহ কখনই hey 
দুনিয়া ও আখেরাতে সাহায্য ১০% 5922 (১০) 
BA } 
করবেন না, সে আকাশের দিকে 424 24124425 
SEE Jl dhe 
একটি রজ্জু বিলন্বিত করুক, EUS Tf 
পরে তা বিচ্ছিন্ন করুক; অতঃপর | ত ১১০ 55১1; 


Bo 222024 
দেখুক তার প্রচেষ্টা তার E25 0, ত) 
আক্রোশের হেতু দূর করে £2 e032 %, 282, 
hx bois i 
কিনা। দে 


wwwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ হাজ্জ ২২ ৪২৯ পারাঃ ১৭ 


১৬ এই ভাবেই আমি সুস্পষ্ট kt 2/727 / 
নিদর্শনরূপে ওটা অবতীর্ণ 3? INS 0 
করেছি; আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ETT Le 
সৎপথ প্রদর্শন করেন। oly 


হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ)ঃ বলেনঃ যে এটা ধারণা করে নিয়েছে যে, 
আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নবীকে (সঃ) দুনিয়াতেও সাহায্য করবেন না এবং 
আখেরাতেও না তার এই বিশ্বাস রাখা উচিত যে, তার এটা শুধু ধারণা ছাড়া 
কিছুই নয়। তাকে আল্লাহ পাক সাহায্য করতেই থাকবেন, যদিও সে এর 
রাগে মৃত্যু বরণ করে। বরং তা তো উচিত যে, সে যেন তার ঘরের ছাদে 
রশি লটকিয়ে দিয়ে নিজের গলায় ফাস লাগিয়ে দেয় এবং এভাবে নিজেকে 
ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। নবীর (সঃ) জন্যে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সা 
হায্য আসবে না এটা কখনো সম্ভব নয়, যদিও সে হিংসায় জুলে পুড়ে মরে 
যায়। ভাবাৰ্থ এও হতে পারেঃ তার বুঝের উল্টোই হবে, অর্থাৎ নবীর (সঃ) 
জন্যে আকাশ থেকে আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্য নাযিল হবেই ৷ হা, তবে যদি 
তার ক্ষমতা হয় তা হলে সে একটি রজ্জু লটকিয়ে দিয়ে আকাশে চড়ে যাক 
এবং অবতারিত আসমানী সাহায্য কর্তন করে দিক । কিন্তু প্রথম অর্থাটিই বেশী 
প্ৰকাশমান । এতেই তার পূর্ণ অপারগতা এবং উদ্দেশ্যের ব্যর্থতা প্রমাণিত হয় 
যে, আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় দ্বীন, স্বীয় কিতাব এবং স্বীয় নবীর (সঃ) উন্নতি 
বিধান করবেনই । যেহেতু এসব লোক এটা দেখতে পারে না, এজন্যে তাদের 
উচিত 20 তার তন দে বে মায়ং নাকে ধ্বংস করে দেয়। 
যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন $ 


B/372 3839073777024 1/42 2,70 222323944 5 gr 

ESS RCSA EAS SE 4G loa Lalit 
অর্থাৎ “নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু’মিনদেরকে সাহায্য 

করবো পার্থিব জীবনে এবং যে দিন সাক্ষীগণ দণ্ডায়মান হবে।” (৪০৪ ৫১) 


এখানে মহান আল্লাহ বলেনঃ তারা রজ্জু লটকিয়ে দিয়ে গলায় ফাস 
লাগিয়ে দিক, পরে রজ্জু বিচ্ছিন্ন করুক, অতঃপর দেখুক, তার প্রচেষ্টা তার 
আক্রোশের হেতু দূর করে কি না! 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ এই কুরআনকে আমি অবতীর্ণ করেছি যার 
আয়াতগুলি শব্দ ও অর্থের দিক দিয়ে খুবই স্পষ্ট । তার পক্ষ হতে তার 
বান্দাদের উপর এটা হুজ্জত ৷ পথ প্রদর্শন করা আল্লাহ তাআ'’লারই হাতে । 
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তার হিকমত বা মাহাত্ম্য তিনিই জানেন। তিনি সবারই বিচারপতি । তিনি 
ন্যায় বিচারক, প্রবল প্রতাপান্বিত, বড়ই নিপুণ, শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ও 
সর্বজ্ঞাতা। তার কাজের উপর কেউ কোন অধিকার রাখে না । তিনি যা চান 
তা-ই করে থাকেন। সবারই কাছে তিনি হিসাব গ্রহণকারী এবং তা খুবই 
তাড়াতাড়ি ৷ 


১৭ । যারা ঈমান এনেছে এবং যারা Sil Shs (\v) 
ইয়াহুদী হয়েছে, যারা সাবিয়ী, "4,5 2৯ 
খৃষ্টান, অগ্নিপূজক এবং যারা ৩2১ Ss 5 
মুশ্রিক হয়েছে কিয়ামতের দিন LCA 
আল্লাহ তাদের মধ্যে ফায়সালা ll Tefen Bel 


D CE 
করে দিবেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ 22 IE IY 
প্রত্যেক জিনিসের উপর সাক্ষী। ্ & গে এ ৩) 
৩৮১3-2 এর বর্ণনা মতভেদসহ সূরায়ে বাকারার তাফসীরে গত 
হয়েছে। এখানে মহান আল্লাহ বলছেন যে, এই বিভিন্ন ধর্মাবলব্বীদের 
ফায়সালা কিয়ামতের দিন পরিষ্কারভাবে হয়ে যাবে। তিনি ঈমানদারদেরকে 
জান্নাত দিবেন এবং কাফিরদেরকে জাহান্নামে প্রবিষ্ট করবেন। সবারই কথা ও 
কাজ, প্রকাশ্য ও গোপনীয় সবকিছুই তার কাছে প্রকাশমান। 


১৮। তুমি কি দেখো না যে, 


হবী ন SRA A Lu ন 
নক্ষত্রমণগ্ডলী, পর্বতরাজী, +24 $৮44 722396, 


বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং সিজ্দা ES 
করে মানুষের মধ্যে অনেকে? আর 0st Bl 

L723 6/532 Vl 
অনেকের প্রতি অবধারিত হয়েছে EES EE 
শাস্তি; আল্লাহ যাকে হেয় করেন » /{ + 444 i 
তার J বাতা কেউই EOE 
আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন। 6; ad S$ 
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আল্লাহ তাআ'লা খবর দিচ্ছেন যে, ইবাদতের হকদার একমাত্র তিনিই । 
তিনি এক তার কোন অংশীদার নেই । তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার সামনে সমস্ত 
কিছুই মাথা নত করে, তার খুশীতেই হোক অথবা বাধ্য হয়েই হোক । প্রত্যেক 
জিনিসের সিজদা ওর স্বভাবের মধ্যেই রয়েছে । ছায়ার ডানে বামে আল্লাহর 
সামনে সিজদাবনত থাকার কথাও কুরআন কারীমে বর্ণিত হয়েছে। বলা 
হয়েছেঃ 
রে 449524 ERLE NEG 


EHS EUT ES SA NEE CIT 


L323, \ 33,7 baz 2s 


-D:৮>১১৯৯৩ BIEL HLT 


অর্থাৎ “তারা কি লক্ষ্য করে না আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর প্রতি যার ছায়া দক্ষিণে ও 
বামে ঢলে পড়ে আল্লাহর প্রতি সিজদাবনত হয়?” (১৬৪ ৪৮) সূর্য, চন্দ্র ও 
নক্ষত্ররাজিও তার সামনে সিজদায় পড়ে যায়। পৃথকভাবে এই তিনটি 
জিনিসের বর্ণনা করার কারণ এই যে, কতকণ্ডলি লোক এণ্ডলির উপাসনা করে 
সিন বলয "পণ দিই অ সাল শিক এ জন্যেই 

বলেনঃ 


AEE 26 Rr 2227202 


SHAS Is Ee EE ELE 


অর্থাৎ “তোমরা সূর্য ও চন্দ্রকে সিজদা করো না, বরং সিজদা করো এ 
আল্লাহ্‌কে যিনি ওগুলিকে সৃষ্টি করেছেন।” (৪১৪ ৩৭) 
হযরত আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) তাকে 
জিজ্ঞেস করেনঃ “এই সূৰ্য কোথায় যায় তা জান কি?"' উত্তরে তিনি বলেনঃ 
“আল্লাহ ও তার রাসূলই (সঃ) ভাল জানেন।' তিনি তখন বলেনঃ “এটা 
আর্শের' নীচে গিয়ে আল্লাহ্‌কে সিজ্দা করে। আবার ওটা তার কাছে অনুমতি 
প্রার্থনা করে। সত্বরই এমন সময় আসছে যে, ওকে বলা হবেঃ “তুমি যেখান 
থেকে এসেছিলে সেখানেই ফিরে যাও ৷” 2 
সূৰ্যগুহণ ও চন্দ্রগৃহণের হাদীসে আছে যে, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর সৃষ্টি বস্তু 
সমূহের মধ্যে দু'টি সৃষ্ট বস্তু । এ দু'টোতে কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে গ্রহণ 
লাগে না বরং আল্লাহ তাআলা স্বীয় মাখলুক সমূহের যার উপরই ওজ্জবল্য 
নিক্ষেপ করেন তখন ওটা তার সামনে সিজদাবনত হয়।” ২ 


১. এহাদীসটি সহীহ্‌ বুখারী ও সহীহ্‌ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। 


২. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদ এবং সুনানে আবি দাউদ, নাসায়ী ও ইবনু মাজাহ্‌তে 
বৰ্ণিত হয়েছে 
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আবুল আ'’লিয়া, (রাঃ) বলেন যে, সূর্য, চন্দ্র এবং সমস্ত তারকা অস্তমিত 
হয়ে সিজদায় পড়ে থাকে এবং আল্লাহ তাআ'লার নিকট অনুমতি নিয়ে ডান 
দিক হতে ফিরে এসে আবার নিজের উদয় স্থলে পৌঁছে। আর পাহাড় পর্বত ও 
গাছপালার সিজদা হলো ওগুলোর ডানে বামে ছায়া পড়ে। একটি লোক 
নবীর (সঃ) নিকট এসে নিজের এক স্বপ্নের কথা বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ 
“আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি যেন একটি গাছের পিছনে নামায পড়ছি । আমি 
যখন সিজদায় গেলাম তখন দেখি যে, গাছটিও সিজদায় গেল এবং আমি 
শুনতে পেলাম যে, গাছটি সিজদায় গিয়ে নিন্ন লিখিত দুআ’ পড়তে রয়েছেঃ - 


272,60? 2 24/9 2 22590 


LU GEES LBL GL LAS 5) 


Ea APSE ARH EAA 


2 2 
EL DE et 2 LDL PUES OE Dus 


অর্থাৎ “হে আল্লাহ! এই সিজ্ঞ্দার কারণে আমার জন্যে আপনি আপনার 
নিকট প্রতিদান ও সওয়াব লিপিবদ্ধ করুন! আর আমার গুনাহ্‌ মাফ করে 
দিন। এবং এটাকে আমার জন্যে আখেরাতে সঞ্চিত ধন হিসেবে রেখে দিন! 
আর এটাকে কবূল করে নিন যেমন কবুল করেছিলেন আপনার বান্দা হযরত 
দাউদের (আঃ) সিজদাকে ৷” ? 

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ “এরপর আমি একদিন দেখি যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) সিজ্দার আয়াত পাঠ করেন, অতঃপর সিজ্ব্দা করেন এবং 
সিজদায় এই দুআ’টিই পাঠ করেন।” ২ 

সমস্ত জীবজজ্ুও আল্লাহকে সিজদা করে থাকে। যেমন মুসনাদে আহ্‌মাদে 
রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “তোমাদের পশুর পিঠকে তোমরা 
মিম্বর বানিয়ে নিয়ো না। কেননা, বহু সওয়ারী জজু সওয়ার অপেক্ষাও ভাল 
হয় এবং বেশী যিক্রকারী হয়ে থাকে। 


মহান আল্লাহ বলেনঃ মানুষের অনেকে আল্লাহকে সিজদা করে থাকে । 
আবার তাদের মধ্যে অনেকে এমনও আছে যে, তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি 
অবধারিত হয়েছে। তারা অহংকার করে ও উদ্ধত হয় । 


১. এটা হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। 


২. এটা ইমাম তিরমিযী (রঃ), ইমাম ইবনু মাজাহ্‌ (রঃ) দত বহাল (30 বৰ্ণনা 
করেছেন । 
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ঘোষিত হচ্ছেঃ আল্লাহ যাকে হেয় করেন তার সনম্মানদাতা কেউই নেই । 
তিনি যা ইচ্ছা তা-ই করেন। 

জা'ফর (রঃ) তার পিতা মুহাম্মদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একটি 
লোক হযরত আলীকে (রাঃ) বলেঃ “এখানে এমন একজন লোক রয়েছে যে 
আল্লাহর ইচ্ছার স্বাধীনতাকে স্বীকার করে না৷” তখন হযরত আলী (রাঃ) 
লোকটিকে ডেকে বলেনঃ “আচ্ছা বলতো, তোমার সৃষ্টি তোমার ইচ্ছানুযায়ী 
হয়েছে, না আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী হয়েছে?” সে উত্তর দেয়ঃ “আল্লাহর 
ইচ্ছান্যায়ী হয়েছে” আবার তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ তুমি কি নিজের ইচ্ছায় 
রোগাক্রান্ত হও, না আল্লাহর ইচ্ছায়?” সে জবাবে বলেঃ “আল্লাহর ইচ্ছায় !' 
তিনি প্রশ্ন করেনঃ “রোগমুক্তি তোমার ইচ্ছায় হয়, না আল্লাহর ইচ্ছায়?” উত্তরে 
সে বলেঃ “আল্লাহর ইচ্ছায়” পুনরায় তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ “বলতো, এখন 
তিনি যেখানে ইচ্ছা তোমাকে নিয়ে যাবেন, না তুমি যেখানে ইচ্ছা সেখানে 
যেতে পারবে?” জবাবে সে বলেঃ “তিনি যেখানে ইচ্ছা করবেন।' তাহলে 
তীর ইচ্ছার স্বাধীনতার ব্যাপারে আর বাকী থাকলো কি? জেনে রেখো যে, তৃমি 
যদি এর বিপরীত জবাব দিতে তবে আমি তোমার মস্তক উড়িয়ে দিতাম!” 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “আদম সন্তান যখন সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে সিজদা করে 
তখন শয়তান সরে গিয়ে কাদতে শুরু করে এবং বলেঃ “হায়, আফসোস! 
ইবনু আদমকে সিজদা করার হুকুম দেয়া হয়েছে এবং সে সিজদা করেছে, ফলে 
সে জাত্রাতী হয়েছে । পক্ষান্তরে, আমি এতে অস্বীকৃতি জ্ঞানিয়েছি, কাজেই 
আমি জাহ্লামী হয়ে গেছি।” ২ 

হযরত উক্বা ইবনু আ'মির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ 
“হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সূরায়ে হাজ্জকে অন্যান্য সূরার উপর প্রাধান্য দেয়া 

হয়েছে কি এই হিসেবে যে, তাতে দু'টি সিজদা রয়েছে?'’ উত্তরে রাসূলুল্লাহ 

(সঃ) বলেনঃ “হা যে এ দুঁটি আয়াত পাঠ করে সিজদা করে না তার উচিত 
আয়াত দুটি পাঠই না করা ।'' ৩ 

হযরত খা’লিদ ইবনু মা'দান (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “সূরায়ে হাজ্জকে অন্যান্য সূরা সমূহের উপর এই ফযীলত দেয়া 
হয়েছে যে, তাতে দু'টি সিজ্দা রয়েছে।” 8 


১. এটা ইবনু আবি হা’তিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 

২. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) রিওয়াইয়াত করেছেন। 

৩. এ হাদীসটি ইমাম আহ্মাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু দাউদ (রঃ) ও ইমাম তিরমিযীও 
(রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) বলেন যে, এ হাদীসটি সবল সবল নয় । 

৪. এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে, অন্য সনদেও এটা বর্ণনা 
করা হয়েছে কিন্তু এটা বিশুদ্ধ নয় । 
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আবুল জাহাম (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমার (রাঃ) 

হুদায়বিয়ায় এই সূরাটি পাঠ করেন এবং দু'টি সিজদা দেন। অতঃপর তিনি 

বলেনঃ “এই সূরাটিকে দু'টি সিজ্দার ফযীলত দেয়া হয়েছে।” > 
হযরত আমর ইবনুল আ’স (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) 

মুফাস্সালে এবং দুঁটি সূরায়ে হাজ্জে ৷” ২ 

১৯। এরা দু'টি বিবাদমান পক্ষ, 1 2 an (৭) 
তারা তাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে ETRE ঠ 
বিতর্ক করে; যারা কুফরী করে nil my 5 l-—> | 
তাদের জন্যেপ্রজ্ুত করা হয়েছে SEA AS EE 

তাদের আতৰ 2 A HR 

উপর ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত ০ ১৬০৮5 
নি! Stet 

২০। যা দ্বারা তাদের উদরে যা STEP 7 (4. ) 
আছে তা এবং তাদের চর্ম ৩” a _ | 
বিগলিত করা হবে। 4s 


2 2 BOAR 


২১। আর তাদের জন্যে থাকবে ss Ln 
লৌহ মুদগর। : eS 154 


Jl BILLS ry) 
২২ । যখনই তারা যন্ত্রণা কাতর ০, 5 S310 
| 
হয়ে জাহান্নাম হতে বের হতে 02 EN 
22392,09 232 
চাইবে তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে |, 5,571 3 sl 
দেয়া হবে; তাদের বলা হবেঃ > 7/2 
আস্বাদ কর দহন-যন্ত্রণা। 6rd 
১. এটা হা’ফিজ আবূ বকর ইসমাঈলী (রঃ) বর্ণনা করেছেন 


২. এটা ইমাম আবু দাউদ (রঃ) ও ইমাম ইবনু মাজাহ্‌ (রঃ) বর্ণনা করেছেন । সূতরাং 
এণগ্ডলি এটাকে পূর্ণভাবে সবল করছে। 
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বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু যার (রাঃ) শপথ করে বলতেনঃ 


১ 2০/০2, 2393442 


eda oI 


এই আয়াতটি হযরত হামযা (রাঃ) ও তার দু'জন কাফির প্রতিদ্ন্থী যারা 
বদরের যুদ্ধে তার প্রতিদ্বন্থীতায় নেমেছিল এবং উৎ্বা’ ও তার দুই সঙ্গীর 
ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়।” 


হযরত কায়েস ইবনু ইবাদ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী 
ইবনু আবি তা’লিব (রাঃ) বলেনঃ “আমি কিয়ামতের দিন সর্বপ্থম আমার 
যুক্তি পেশ করার জন্যে আল্লাহ তাআ’লার সামনে হাটুর ভরে পড়ে যাবো । 
হয্রত কায়েস (রাঃ) বলেন যে, তার ব্যাপারেই এই আয়াতটি অবতীর্ণ 
হয়।” ২ বদরের যুদ্ধের দিন এই লোকগুলি একে অপরের সামনে এসেছিল। 
মুসলমানদের পক্ষ হতে ছিলেন হযরত আলী (রাঃ), হযরত হামযা’ (রাঃ) ও 
হযরত উবাইদাহ্‌ (রাঃ) এবং তাদের মুকাবিলায় কাফিরদের পক্ষ হতে 
এসেছিল যথাক্ৰমে শায়বা’ উত্বা’ এবং ওয়ালীদ। অন্য একটি উক্তি রয়েছে 
যে, এই দু'টি বিবাদমান দল দ্বারা মুসলমান ও আহ্‌লে কিতাবকে বুঝানো 
হয়েছে। আহ্‌লে কিতাব মুসলমানদেরকে বলতোঃ “আমাদের নবী (আঃ) 
তোমাদের নবীর (সঃ) পূর্বে এসেছিলেন এবং আমাদের আসমানী কিতাব 
তোমাদের আসমানী কিতাবের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তোমাদের 
অপেক্ষা আমরাই আল্লাহ তাআ'’লার বেশী নিকটবর্তী ৷’ পক্ষান্তরে, 
ফায়সালাকারী এবং আমাদের নবী (সঃ) হলেন খাতেষুল আম্বিয়া । কাজেই 
আমরা তোমাদের চেয়ে উত্তম ৷” অতঃপর মহান আল্লাহ ইসলামকে জয়যুক্ত 
করেন এবং এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা 
সত্যতা প্রতিপাদনকারী এবং মিথ্যা প্রতিপন্লকারীদেরকে বুঝানো হয়েছে। 
মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এই আয়াতে মু'মিন ও কাফিরের দৃষ্টান্ত দেয়া 
হয়েছে যারা কিয়ামত সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল । ইকরামা (রঃ) বলেন 
যে, এর দ্বারা জান্নাত ও জাহান্নামের উক্তি উদ্দেশ্য। জাহান্নাম প্রার্থনা 
করেছিল । “আমাকে শাস্তির মাধ্যম বানিয়ে দিন!” আর জান্নাত আবেদন 
জানিয়েছিলঃ ““আমাকে রহমত (এর মাধ্যম) করুন৷” মুজাহিদের (রঃ) উক্তি 
. এটা সহীহ বুখারী ও সহীহ বর্ণনা করা হয়েছে। 
LI TE ESD 
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এই সমুদয় উক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে। বদরের ঘটনাও এরই অন্তর্ভুক্ত হতে 
পারে। মু'মিনরা আল্লাহর দ্বীনের বিজয় কামনা করছিলেন। আর কাফিররা 
ঈমানের জ্যোতিকে নির্বাপিত করতে, সত্যের পতন ঘটাতে এবং বাতিলকে 
প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছিল । ইমাম ইবনু জারিরও (রঃ) মুজাহিদের (রঃ) 
উক্তিটিই পছন্দ করেছেন এবং এটা অতি উত্তমও বটে। কেননা, এরপরেই 
রয়েছে যে, কাফিরদের জন্যে প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক । এটা হবে 
তামার আকৃতি বিশিষ্ট । আর তাদের মাথার উপর ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত 
পানি। এর ফলে তাদের উদরে যা আছে তা এবং তাদের চর্ম বিগলিত হয়ে 
যাবে। 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ 
“তাদের মাথার উপর গরম ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে। ফলে তাদের 
নাড়িভূড়ি ইত্যাদি পেট থেকে বেরিয়ে পায়ের উপর পড়ে যাবে। তারপর 
যেমন ছিল তেমনই হয়ে যাবে । আবার এইরূপ করা হবে।” 


আবদুল্লাহ ইবনু সুররী (রঃ) বলেন যে, ফেরেশতা গরম পানির এ 
বাল্তিকে ওর কড়া দু*টি ধরে আনয়ন করবেন এবং জাহান্রামীর মুখে ঢেলে 
দিতে চাইবেন। তখন সে হত বুদ্ধি হয়ে মুখ ফিরিয়ে নেবে। ফেরেশতা তখন 
তার মাথার উপর লোহার হাতুড়ী মারবেন। ফলে তার মাথা ফেটে যাবে। 
সেখান দিয়ে ফেরেশতা এঁ ফুটন্ত পানি ঢেলে দিবেন এবং ওটা সরাসরি তার 
পেটের মধ্যে প্রবেশ করবে৷ 

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “যে হাতুড়ীগুলি দ্বারা জাহান্রামীদেরকে মারা 
A SEAR GOH তবে সমস্ত দানব ও 
মানব মিলেও তা উঠাতে সক্ষম হবেনা” ২ 

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “যদি এ হাতুড়ি দ্বারা হাড়ের উপর মারা হয় তবে তা চূর্ণ কিচর্ণ 
হয়ে যাবে। এভাবে জাহান্নামীদের দেহও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। তারপর যেমন 
ছিল তেমনই করে দেয়া হবে। যে রক্ত পজ জাহাত্রামীদের খাদ্য হবে যদি ওর 
এক বালতি দুনিয়ায় বহিয়ে দেয়া হয় তবে ওর দুর্গন্ধে সমস্ত দুনিয়াবাসী ধ্বংস 
হয়ে যাবে।” ৩ 


১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) ও ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে । 
৩. এ হাদীসটি ইমাম আহ্‌মাদ (রঃ) স্বীয় মূসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। 
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হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এঁ হাতুড়ির আঘাত লাগা মাত্রই 
জাহান্রামীদের দেহের এক একটি অঙ্গ খসে পড়বে এবং সে হায়! হায়! বলে 
চীৎকার করবে। 


মহান আল্লাহ বলেনঃ যখনই তারা যন্ত্রণায় কাতর হয়ে জাহান্নাম থেকে 
বের হতে চাইবে তখনই তাকে তাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে। 


হযরত সালমান (রঃ) বলেন যে, জাহান্নামের আগুন হবে কঠিন কালো ও 
ভীষণ অন্ধকারময়। ওর শিখাও উজ্জ্বল নয় এবং ওর অঙ্গারও আলোকোজ্জ্বল 
হবে না । অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন৷ হযরত যায়েদ ইবনু 
আসলাম (রাঃ) বলেন যে, জাহান্রামী তাতে শ্বাসও নিতে পারবেনা । 


হযরত ফুযাইল ইবনু আইয়ায (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহর শপথ! জা 
হান্রামীদের সেখান থেকে ছুটবার কোন আশাও থাকবে না । তাদের পায়ে 
থাকবে ভারী বেড়ি এবং হাতে থাকবে শক্ত হাত কড়া । তবে অগ্নি শিখা 
তাদেরকে এতো উচুতে উঠিয়ে দেবে যে, যেন তারা বাইরে বেরিয়েই যায় 
আর কি! কিন্তু ফেরেশতাদের ঘনের আঘাত খেয়ে তারা নীচে পড়ে যাবে। 
তাদেরকে বলা হবেঃ এখন আস্বাদ গ্রহণ কর দহন-যন্ত্রণা । যেমন মহামহিমান্বিত 
আল্লাহ বলেনঃ 


7 3872 2222.2 2 Az 38393 9/7072 
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অর্থাৎ “তাদেরকে বলা হবে তোমরা এ আগুনের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো যাকে 
তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে” তোমরা ওটাকে মিথ্যা জানতে কথা ও কাজে 
' উভয় দিক দিয়েই । 


২৩ । যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম : 
করে, আল্লাহ তাদেরকে দাখিল ss ) (Y!) 


224! 


নদী প্রবাহিত, সেথায় তাদেরকে i EBC 


অলংকৃত করা হবে স্বর্ণ-কংকন ? 
ও মুক্তা দ্বারা এবং সেথায় Pe ES 

G2 72722 9:1 
তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে oT 
রেশমের । 
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২৪। তাদেরকে পবিত্র বাক্যের 393 
al [| Y 
অনুগামী করা হয়েছিল এবং ie z IE 
তারা পরিচালিত হয়েছিল পরম *" Ges) Jr 


প্রশংসাভাজন আল্লাহর পথে। 0 ut 


উপরে জাহান্নামীদের এবং তাদের শাস্তি, তাদের পায়ের শৃংখল, হাতের 
কড়া, তাদের আগুনে জ্বলে যাওয়া এবং তাদের আগুনের পোষাক হওয়া 
ইত্যাদি বর্ণনা করার পর আল্লাহ তাআ’লা এখন জান্নাতের তথাকার 
নিয়ামতরাজি এবং ওর অধিবাসীদের অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন। আমরা তার 
অনুগৃহ ও দয়া প্রার্থনা করছি । তিনি বলেনঃ যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম 
করে, তিনি তাদেরকে জান্রাতে প্রবিষ্ট করবেন, যার প্রাসাদ ও বাগ্-বাগিচার 
চতুর্দিকে পানির নহর প্রবাহিত রয়েছে। তারা যেদিকেচাইবেসে দিকেই ওকে 
ফিরাতে পারবে। সেখানে তাদেরকে অলংকৃত করা হবে স্বর্ণ কংকন ও মনি 
মুক্তা দ্বারা । 

নবী (সঃ) বলেছেনঃ “মু'মিনের অংলকার এ পর্যন্ত পৌঁছবে যে পর্যন্ত 
তার অযুর পানি পৌঁছে।’’ > হযরত কা’ব আব্বার (রঃ) বলেনঃ “বেহেশতে 
একজন ফেরেশ্তা রয়েছেন যার নামও আমার জানা আছে, তিনি জন্মের পর 
হতেই মু’মিনদের জন্যে অলংকার তৈরী করতে রয়েছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত এ 
কাজেই লেগে থাকবেন । যদি এ কংকন গুলির মধ্যে একটি কংকনও দুনিয়ায় 
প্রকাশ পায় তবে সূর্যের কিরণ এমনভাবে হারিয়ে যাবে যেমন ভাবে ওর 
উদয়ের পর চন্দ্রের কিরণ হারিয়ে যায়। 


উপরে জাহান্রামীদের পোশাকের বর্ণনা দেয়া হয়েছে । এখানে জান্রাতীদের 
পোষাকের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে । মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ সেথায় তাদের 
পোষাক পরিচ্ছদ হবে রেশমের । যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেনঃ 


2 Bb bil 2 5527 222 27,2237 


EE TE Simla 2 SE 
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ASA 23837 Al 
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1 SCE IEEE > 


১. এ হাদীসটি সহীহ্‌ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে। 
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অর্থাৎ “তাদের আবরণ হবে সূক্ষ্ম সবুজ রেশম ও স্থূল রেশম, তারা 
অলংকৃত হবে রৌপ্য নির্মিত কংকনে, আর তাদের প্রতিপালক তাদেরকে পান 
করাবেন বিশুদ্ধ পানীয় । অবশ্য, এটাই তোমাদের পুরস্কার এবং তোমাদের 
কর্মপ্রচেষ্টা স্বীকৃত ৷” (৭৬ঃ ২১-২২) 

সহীহ্‌ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “তোমরা রেশম 
পরিধান করো না । যে ব্যক্তি দুনিয়ায় রেশম (এর পোশাক) পরিধান করবে, 
সে আখেরাতে এর থেকে বঞ্চিত হবে!” 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রাঃ) বলেনঃ “যে ব্যক্তি এ দিন 
(আখেরাতে) রেশমী পোষাক থেকে বঞ্চিত থাকবে সে জান্নাতে যাবে না। 
কেননা, জান্রাতীদের পোষাক তো এটাই হবে” 

মহান আল্লাহ বলেনঃ তাদেরকে পবিত্র বাক্যের অনুগামী করা হয়েছিল। 
যেমন অন্যত্র তিনি বলেনঃ 


2372 ld 2/7 ad 3973 6-4 3227 


(Ee SE INSEE, loz! 
Gio c32 32235 AE 1 3\3272 
me ELIS TOLLS LISS) 
ES TR ECE 2 EERE প্রবিষ্ট করা হবে 
অনুমতিক্ৰমে তারা তথায় চিরকাল অবস্থান করবে এবং সেখানে তাদের 
অভিবাদন হবে ‘সালাম’ ৷” (১৪৪ ২৩) আর এক জায়গায় রয়েছেঃ “প্রত্যেক 
দরজা দিয়ে ফেরেশতারা তাদের কাছে প্রবেশ করবে এবং সালাম করে বলবেঃ 
তোমাদের ধৈর্যের পরিণাম কতই না উত্তম হলো!” অন্য এক জায়গায় আছেঃ 
Lo 4 ww ABI ন PALA 
ECE Crt son OE En ECE ETON 
অর্থাৎ “সেথায় তারা শুনবে না কোন অসার অথবা পাপ বাক্য “সালাম 
আর ‘সালাম’ ব্যতীত!” (৫৬৪ ২৫-২৬) 
সুতরাং তাদেরকে এমন জায়গা দেয়া হলো যেখানে শুধু মনোমুগ্ধকর শব্দ 
ও ‘সালাম’ আর ‘সালাম’ই তারা শুনতে পাবে। যেমন আল্লাহ তাআ'লা 
বলেনঃ 


ANAT des 230/37 


CaS oss 


wwwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ হাজ্জ ২২ 880 পারাঃ ১৭ 


অর্থাৎ তাদেরকে সেখানে অভ্যর্থনা করা হবে অভিবাদন ও সালাম 
সহকারে।'” (২৫৪ ৭৫) অপরপক্ষে জাহান্রামীদেরকে সদা ধমক ও শাসন 
গর্জন করা হবে এবং বলা হবেঃ ‘আস্বাদ কর দহন যন্ত্রণা ৷’ 

মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘তাদেরকে পবিত্র বাক্যের অনুগামী করা হয়েছিল 
এবং তারা পরিচালিত হয়েছিল পরম প্রশংসাভাজন আল্লাহর পথে’ তারা 
অত্যন্ত আনন্দিত হবে এবং স্বত $স্ফুর্তভাবে তাদের মুখ দিয়ে বের হবে আল্লাহর 
প্রশংসা ৷ কেননা তথায় তারা অগণিত ও অতুলনীয় নিয়ামত লাভ করবে। 

সহীহ হাদীসে রয়েছেঃ “যেমন বিনা ইচ্ছায় ও বিনা কষ্টে শ্বাস-প্রশ্বাস 
আসে ও যায়, অনুরূপভাবে জান্নাতীদের প্রতি তাসবীহ্‌ ও প্রশংসার ইলহাম 
হবে। কোন কোন তাফসীরকারের উক্তি এই যে, ০5৪ 2 দ্বারা কুরআন 
কারীমকে ও ‘লাইলাহা ইল্লাল্লাহ’কে বুঝানো হয়েছে এবং হাদীসের অন্যান্য 
যিক্রকেও বুঝানো হয়েছে। আরএ২৬৯৯১/০ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইসলামী 
পথ । এই তাফসীরও প্রথম তাফসীরের বিপরীত নয়। 


224 772 


TEES 9 PAE LN 
মানুষকে করে আল্লাহর 424428 2. 24 
ls 
পথ হতে ও মসজিদুল হারাম 

124, 

ও বহিরাগত সবারই জন্যে sci: ol 2: 
2.2827, / 
সমান, আর যে ইচ্ছা করে EEE 


সীমালংঘন করে ওতে Ar ৰথ 22 Sb 23 3 
পাপকার্যের, তাকে আমি আস্বাদন 9 ০2 5% ely 
করবো অর্ভ্ সান্ির। 6p 


A 

আল্লাহ তাআ’লা কাফিরদের এ কাজ খণ্ডন করছেন যে, তারা 

মুসলমানদেরকে মসজিদুল-হারাম হতে নিবৃত্ত রাখতো এবং তাদেরকে হজ্জের 

আহকাম পালন করা হতে বিরত রাখতো । এতদসত্ত্বেও তারা নিজেদেরকে 

আল্লাহর ওয়ালী বা প্রিয় পাত্র মনে করতো । অথচ তার ওয়ালী তো তারাই 

যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে । এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, এটা মাদানী 
আয়াত ৷ যেমন মহান আল্লাহ সূরা বাকারায় বলেছেনঃ 
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অর্থাৎ “পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করে, 
তুমি বলে দাওঃ ওতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়, কিন্তু আল্লাহর পথে বাধা দান 
করা, আল্লাহকে অস্বীকার করা, মসজিদুল-হারামে বাধা দেয়া এবং ওর 
বাসিন্দাকে ওখান থেকে বহিষ্কার করা আল্লাহর নিকট তদপেক্ষা বেশী 
অন্যায় ।”’(২৪ ২১৭) এই আয়াতে এই তারতীব বিন্যাসই রয়েছে। যেমন 
আল্লাহ তাআ'লার উক্তিঃ 
Eb 232392 2 3333324 273371225, 
CLANS ot 1S 55 tol eb, slop 

অর্থাৎ “তাদের বিশেষণ এই যে, যারা ঈমান আনে তাদের অন্তর আল্লাহর 
যিকরের কারণে প্রশান্ত থাকে। জেনে রেখো, আল্লাহর স্বরণেই চিত্ত প্রশান্ত 
হয়৷” (১৩৪ ২৮) 

মসজিদুল-হারামকে আল্লাহ তাআ*লা সবারই জন্যে সমানভাবে মর্যাদাপূর্ণ 
‘করেছেন। এতে স্থানীয় ও বহিরাগতদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই । 
মন্কাবাসীও মসজিদে হারামে যেতে পারে এবং বাইরের লোকও পারে। 
তথাকার ঘরবাড়ীতে তথাকার বাসিন্দা ও বাইরের লোক সমান অধিকার 
রাখে। 

এই মাসআলায় ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলের (রঃ) সামনে ইমাম শাফেয়ী 
(রঃ) ও ইমাম ইসহাক ইবনু রাহওয়াই-এর (রঃ) মধ্যে মতানৈক্য হয়। ইমাম 
শাফেয়ী (রাঃ) বলেন যে, মক্কার ঘর বাড়ীগুলোকে মালিকানাধীনে আনা যেতে 
পারে, ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করা যেতে পারে এবং ভাড়াও দেয়া যেতে 
পারে। দলীল হিসেবে তিনি ইমাম যুহ্রীর (রঃ) বর্ণিত হাদীসটি পেশ 
করেছেন। তা এই যে, হযরত উসামা ইবনু যায়েদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহকে (সঃ) 
জিজ্ঞেস করেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আগামীকাল আপনি আপনার 
মক্কার বাড়ীতে প্রবেশ করবেন কি?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “আকীল আমার 
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জন্যে কি কোন বাড়ী ছেড়েছে?” অতঃপর তিনি বলেনঃ “কাফির মুসলমানের 
উত্তরাধিকারী হয় না এবং মুসলমান কাফিরের ওয়ারিস হয় না।” > 

ইমাম শাফেয়ীর (রঃ) আরো দলীল এই যে, হযরত উমার ইবনু খাত্তাব 
(রাঃ) হযরত সাফওয়ান ইবনু উমাইয়ার (রাঃ) বাড়ীটি চার হাজার দিরহামের 
বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়ে ওটাকে জেল খানা বানিয়েছেন। তাউস (রঃ) আমর 
ইবনু দীনারও (রঃ) এই মাসআ'লায় ইমাম শাফিয়ীর (রঃ) সাথে একমত 
হয়েছেন। 


ইমাম ইসহাক ইবনু রাহ্ওয়াই (রঃ) ইমাম শাফেয়ীর (রঃ) বিপরীত মত 
পোষণ করেন। তিনি বলেন যে, মন্ধার ঘরবাড়ী ওয়ারিসদের মধ্যেও বন্টন করা 
যাবে না এবং ভাড়ার উপরও দেয়া চলবে না । পূর্ব যুগীয় গুরুজনদের একটি 
দলও এদিকেই গিয়েছেন। মুজাহিদ (রঃ) ও আতা’ও (রঃ) এ কথাই বলেন। 
তাদের দলীল হলো নিম্নের হাদীসটিঃ 

হযরত উছমান ইবনু আবি সুলাইমান (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত 
আলকামা ইবনু ফাযলাহ্‌ (রাঃ) বলেনঃ “রাসূলুল্লাহ (সঃ), হযরত আবু বকর 
(রাঃ) এবং হযরত উমার (রাঃ) ইন্তেকাল করেছেন, (তাদের যামানায়) মক্কার 
ঘরবাড়ীকে আযাদ ও মালিকানাবিহীন হিসেবে গণ্য করা হতো ৷ প্রয়োজন হলে 
তাতে বাস করতেন, অন্যথায় অপরকে বসবাসের জন্যে প্রদান করতেন” ২ 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন যে, মন্কা শরীফের ঘরবাড়ী 
বিক্রি করাও জায়েয নয় এবং ভাড়া নেয়াও বৈধ নয়।” ৩ হযরত আতা’ও 
(রঃ) হারাম শরীফে ভাড়া নিতে নিষেধ করেছেন। হযরত উমার ইবনু খাত্তাব 
(রাঃ) মক্কার ঘরে দরজা রাখতে নিষেধ করতেন। কেননা, প্রাঙ্গনে বা চত্বরে 
হাজীরা অবস্থান করতেন। সর্বপ্রথম ঘরের দরযা নির্মাণ করেন সাহ্‌ল ইবনু 
আমর (রাঃ) ৷ হযরত উমার (রাঃ) তৎক্ষণাৎ তাকে তার কাছে হাজির হওয়ার 
নির্দেশ দেন । তিনি এসে বলেনঃ “হে আমীরুল মু'মিনীন! আমাকে ক্ষমা করুন! 
আমি একজন ব্যবসায়ী লোক। আমি প্রয়োজন বশতঃ এই দরজা বানিয়েছি, 
যাতে আমার সওয়ারী পশু আমার আয়াত্ত্বের মধ্যে থাকে৷” তখন হযরত উমার 
(রাঃ) তাকে বলেনঃ “ তা হলে ঠিক আছে তোমাকে অনুমতি দেয়া হলো” 
১. এ হাদীসটি সহীহ্‌ বুখারী ও সহীহ্‌ মুসলিমে তাখরীজ করা হয়েছে। 


২. এটা ইমাম ইবনু মাজাহ্‌ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
৩. এটা আবদুর রাষ্যাক ইবনু মুজাহিদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন । 
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অন্য রিওয়াইয়াতে হযরত উমার ফারূকের (রাঃ) নির্দেশ নিম্নলিখিত 
ভাষায় বর্ণিত আছেঃ “হে মঙ্কাবাসীরা! তোমরা তোমাদের ঘর গুলিতে দরজা 
করো না, যাতে বাইরের লোক যেখানে ইচ্ছা সেখানেই অবতরণ করতে 
পারে।'' 
হযরত আতা’ (রঃ) বলেন যে, এতে শহুরে লোক ও বিদেশী লোক 
সমান। তারা যেখানে ইচ্ছা সেখানেই অবতরণ করতে পারে। 
হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন যে, যারা মক্কা শরীফের ঘর 
বাড়ীর ভাড়া নেয় তারা আগুন ভক্ষণ করে। 
ইমাম আহমাদ (রঃ) এই দুই-এর মাঝামাঝি পথটি পছন্দ করেছেন। 
অর্থাৎ মক্কার বাড়ী ঘরের অধিকারিত্ব ও উত্তরাধিকারকে জায়েয বলেছেন বটে, 
কিন্তু ভাড়া নেয়াকে অবৈধ বলেছেন। এ সব ব্যাপারে মহান আল্লাহই 
সবচেয়ে ভাল জানেন। 
আরববাসী কোন কোন তাফসীরকার বলেছেন যে এখানে ১৩১, এর rb 
অক্ষরটি অতিরিক্ত ৷ যেমন &৯১৬ ৩% এর মধ্যে +৬ অরক্ষরটি অতিরিক্ত 
এবং অনুরূপভাবে আ'শীর কবিতাংশে রয়েছেঃ 
CEN G5 Si 
অর্থাৎ “আমাদের পরিবারবর্গের বির জামিন হয়েছে আমাদের 
বৰ্শাগুলি ৷'’ এখানেও #5 অক্ষরটি অতিরিক্ত রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু 
এৰু চেয়েও উত্তম কথা আমরা বলতে পারি যে, এখানকার ১১ বা ক্রিয়াটি 
১&৮ (ইচ্ছা করে) এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে। এ জন্যেই ' এর সাথে 
এটা itor হয়েছে। 


“১ 5) শব্দের ভাবার্থ হলো কাবীরা ও লজ্জাজনক পাপ। এখানে ১৯ 
এর অর্থ হলো ইচ্ছাপূর্বক । হযরত ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন যে, এর 
অর্থ হলো শির্ক । ভাবার্থ এটাও যে, হারাম শরীফের মধ্যে আল্লাহর 
হারামকৃত কাজকে হালাল মনে করা । যেমন কোন দুচ্ধ্ম করা কাউকে হত্যা 
করা এবং যে যুলুম করে নাই তার উপর যুলুম করা ইত্যাদি । এই ধরনের 
লোক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির যোগ্য । হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, সেখানে 
যে কোন দুষ্কর্ম করাই হলো যুলুম । 


# 
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হারাম শরীফের বৈশিষ্ট্য এটাই যে, কোন দূরদেশীয় লোক যখন সেখানে 
কোন দুষ্কর্ম করার সংকল্প করে তখন সে শাস্তির যোগ্য হয়ে যায় যদিও সে ওটা 
করে না বসে। 


হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, যদি কোন লোক আদনে থাকে 
' এবং মক্কায় ইলহাদ ও যুলুমের ইচ্ছা করে তবেও আল্লাহ তাআ'লা তাকে 
বেদনাদায়ক শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাবেন। শু'বা (রঃ) বলেনঃ “উনি তো 
এটাকে মারফু’রূপে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু আমি মারফু’রূপে বর্ণনা করি না। 
এর আরো সনদ রয়েছে যা বিশুদ্ধ এবং এটা মারফু' হওয়া অপেক্ষা মাওকৃফ 
হওয়াই সঠিকতর ৷ সম্ভবতঃ হযরত ইবনু মাসউদের (রাঃ) উক্তি হতেই এটা 
বর্ণিত হয়েছে। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'’লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের 
অধিকারী '। 

অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, কারো উপর শুধু পাপ কার্যের ইচ্ছার 
কারণেই পাপ লিখা হয় না । কিন্তু যদি সে দূর দূরাস্তরে থেকে যেমন আদনে 
তাআ'লা তাকে বেদনাদায়ক শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাবেন । 

হযরত সাঈদ ইবনু জুবাইর (রাঃ) বলেন যে, হারাম শরীফে কারো তার 
নিজের খাদেমকে গালি দেয়াও ইলহাদ বা সীমা লংঘনের মধ্যে গণ্য । 

হযরত ইবন আব্বাসের (রাঃ) উক্তি এই যে, এখানে এসে কোন ধনী 
ব্যক্তির ব্যবসা করাও ইলহাদের অন্তর্ভুক্ত । হযরত ইবনু উমার (রাঃ) বলেন 
যে, মক্কায় শস্য বিক্রি করাও ইলহাদ বা সীমালংঘন। হাবীব ইবনু 
আবিসাবিত (রাঃ) বলেন যে, উচ্চ মূল্য বিক্রি করার উদ্দেশ্যে শস্যকে মক্কায় 
আটক রাখাও ইলহাদের মধ্যে গণ্য । মুসনাদে ইবনু আবি হা’তিমেও 
রাসূলুল্লাহর (সঃ) উক্তি দ্বারা এটাই বর্ণিত আছে। 

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এই আয়াতটি আবদুল্লাহ ইবনু 
আনীসের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে একজন মুহাজির ও 
একজন আনসারের সাথে পাঠিয়েছিলেন । একবার তাদের প্রত্যেকেই নিজ 
নিজ নসব নামার (বংশ তালিকার) উপর গর্ব করতে শুরু করে। সে তখন 
ক্রোধান্বিত হয়ে আনসারীকে হত্যা করে ফেলে । অতঃপর সে মক্কায় প’লিয়ে 
যায় এবং মুরতাদ হয়ে যায়। তাহলে ভাবার্থ হবেঃ যে সীমালংঘন করে মক্কায় 
আশয় নেবে (তার জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি) । 
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এ ‘আছার’সমূহ দ্বারা যদিও এটা বুঝা যাচ্ছে যে, এ সব কাজ ইলহাদ বা 
সীমালংঘনের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা এসবগুলি হতে অধিকতর 
সাধারণ । বরং এতে সতর্কতা রয়েছে এর চেয়ে বড় বিষয়ের উপর ৷ এজন্যেই 
যখন হাতীওয়ালারা বায়তুল্লাহ শরীফ ধ্বংস করার ইচ্ছা করে তখন আল্লাহ 
তাআ'লা তাদের উপর ঝাঁকে ঝাকে পাখী পাঠিয়ে দেন, যেগুলি তাদের উপর 
কংকন নিক্ষেপ করে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয় এবং এটাকে অন্যদের জন্যে 
শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যম বানিয়ে দেন। একারণেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“এক সেনাবাহিনী এই বায়তুল্লাহতে যুদ্ধ করতে আসবে । যখন তারা এখানে 
পৌঁছবে তাদের প্রথম ও শেষ সবকেই যমীনে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে (শেষ 
পর্যন্ত) ৷” 

বৰ্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনু যুবায়েরকে (রাঃ) বলেনঃ “তুমি এখানে ইলহাদ করা হতে বেঁচে 
থাকো! আমি রাসূলুল্লাহকে (সঃ) বলতে শুনেছিঃ “এখানে একজন কুরায়েশী 
ইলহাদ করবে। তার পাপরাশি যদি সমস্ত দানব ও মানবের পাপরাশি দ্বারা 
ওজন করা হয় তবে তার পাপরাশিই বেশী হয়ে যাবে।”দেখো, তুমিই যেন 
এ ব্যক্তি হয়ে না যাও ৷” > আর একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, তিনি তাকে 
হাতীমে বসে এই উপদেশ দিয়েছিলেন। 


২৬ । আর স্মরণ কর, যখন আমি _, ১০27972০ 
ইবরাহীমের (আঃ) জন্যে 225১; (YN) 
4 23 23286037 3 cb, 

গৃহের স্থান, তখন বলেছিলামঃ Kg 

4 A327 5 
আমার সাথে কোন শরীক স্থির sr iS 
করো না এবং আমার গৃহকে _, ৮ + ০/০, 
পবিত্র রেখো তাদের জন্যে যারা “4+ 


“5 
23% FAN 
সাত করে এবং যারা 0১,৯ ll Sl 
দাড়ায়, রুকু করে ও সিজদা 2 
করে। 


১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে। 
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২৭ । এবং নুষের কাছে হজ্জের 22 PDE 
বক্কর ত cL 0 SB (rv) 
কাছে আসবে পদবুজে ও 4 83 I, IT 

কায় উষ্বু সমুহের ৰ 2 2 Ee ES; 

Us 
পিঠে সওয়ার হয়ে, তারা আসবে SY ZT 
দূর-দূরাস্তর পথ অতিক্রম করে। 0 


এখানে মুশরিকদেরকে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, যে ঘরটির ভিত্তি প্রথম দিন 
থেকেই তাওহীদের উপর স্থাপন করা হয়েছে ওর মধ্যে তারা শিরক চালু করে 
দিয়েছে। এ ঘরের ভিত্তি স্থাপনকারী হলেন হযরত ইবরাহীম খালীলুল্লাহ 
(আঃ) ৷ সর্বপ্রথম তিনিই ওটা নির্মাণ করেন। হযরত আবু যার (রাঃ) 
রাসূলুন্লাহকে (সঃ)! জিজ্ঞেস করেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কোন 
আবার তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ “তারপর কোন্টি?” তিনি জবাব দেনঃ 
“বায়তুল মুকাদ্দাস।” তিনি বলেনঃ “এই দু'টি মসজিদের মাঝে কত দিনের 
ব্যবধান রয়েছেঃ “ তিনি উত্তর দেনঃ “চন্লিশ বছরের ব্যবধান রয়েছে।” মহান 


LAB 2 be 2/9০9 


আল্লাহ বলেনঃ .......... Se EINE IE SUG LEMS NLS) 


হতে দুটি আয়াত (৩৪ ৯৬-৯৭) ৷ আর একটি আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা 
বলেনঃ “আমি ইবরাহীম (আঃ) ও ইসমাঈলের (আঃ) কাছে ওয়াদা 
নিয়েছিলামঃ তোমরা দু'জন আমার ঘরকে পবিত্র রেখো তাওয়াফকারীদের 
জন্যে, ই’তেকাফকারীদের জন্যে এবং রুকু’ ও সিজ্দাকারীদের জন্যে ৷” 

বায়তুল্লাহ শরীফের ভিত্তি স্থাপনের পূর্ণ বর্ণনা আমরা ইতিপূর্বে করেছি। সুতরাং 
এখানে পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। এখানে মহান আল্লাহ বলেনঃ এটাকে শুধুমাত্র 
আমার নামে নির্মাণ করো এবং ওকে পবিত্র রাখো শিরক ইত্যাদি হতে এবং 
ওকে বিশিষ্ট কর এ লোকদের জন্যে যারা একত্বববাদী । তাওয়াফ এমন একটি 
ইবাদত যা সারা ভূ-পৃষ্ঠটের উপর একমাত্র বায়তুল্লাহ ছাড়া আর কোথাও লভ্য নয় 
এবং জায়েযও নয়। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাওয়াফের সাথে নামাযকে 
মিলিয়ে দেন এবং কিয়াম, রুকু’ও সিজদার উল্লেখ করেন। কেননা, তাওয়াফ 
যেমন ওর সাথে বিশিষ্ট, অনুরূপভাবে নামাযের কিবলাও এটাই । তবে যখন 
মানুষ কিবলা কোন্‌ দিকে তা বুঝতে পারবে না বা জিহাদে থাকবে অথবা সফরে 
নফল নামায পড়তে থাকে তখন অবশ্যই কিবলার দিকে মুখ না করা অবস্থাতেও 
নামায হয়ে যাবে। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'’লাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 
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তঃপর নবীকে (সঃ) নির্দেশ দেয়া হয়ঃ মানুষের নিকট তুমি হজ্জের ঘোষণা 
করে দাও । সমস্ত মানুষকে হজ্জের জন্যে আহবান কর। বর্ণিত আছে যে, এ 
সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) আল্লাহ তাআ'লার নিকট আরয করেনঃ “হে আমার 
প্রতিপালক! তাদের সকলের কাছে আমার আওয়ায কি করে পৌঁছবে?” উত্তরে 
আল্লাহ তাআ'লা তাকে বলেনঃ “তোমার দায়িত্ব শুধু ডাক দেয়া । আওয়ায 
পৌঁছানোর দায়িত্ব আমার” সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সঃ) মাকামে ইবরাহীমের 
উপর বা সাফা পাহাড়ের উপর অথবা আবু কুবায়েস পাহাড়ের উপর দাড়িয়ে 
ডাক দেনঃ “হে লোক সকল! তোমাদের প্রতিপালক তার একটা ঘর 
বানিয়েছেন। অতএব, তোমরা এ ঘরের হজ্জ কর।” তখন পাহাড় ঝুঁকে পড়ে 
এবং তার শব্দ সারা দুনিয়ায় গুঞ্জরিত হয়। এমনকি যে বাপের পিঠে ও 
মায়ের পেটে ছিল তার কানেও তার শব্দ পৌঁছে যায়। প্রত্যেক পাথর, গাছ 
এবং প্রত্যেক এঁ ব্যক্তি যার ভাগ্যে হজ্জ লিখিত ছিল, সবাই সমসষরে 
লাব্বায়েক বলে ওঠে ৷ পূর্ব ফুগীয় বহু গুরুজন হতে এটা বর্ণিত আছে। এ সব 
ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী । 

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তারা তোমার কাছে আসবে পদ্ব্জে 
ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উদ্্রসমূহের পিঠে সওয়ার হয়ে। তারা আসবে 
দূর-দূরান্তর পথ অতিক্রম করে। এর দ্বারা কোন মনীষী দলীল গ্রহণ করেছেন 
যে, যার ক্ষমতা রয়েছে তার জন্যে পদব্ৰজে হজ্জ করা সওয়ারীর উপর চড়ে 
হজ্জ করা অপেক্ষা উত্তম । কেননা, কুরআন কারীমে প্রথমে পদ্বজীদের উল্লেখ 
রয়েছে। তারপর সওয়ারীর কথা আছে। কাজেই পদব্রজের দিকে আকর্ষণ 
বেশী হলো এবং তাদের সাহসিকতার মর্যাদা দেয়া হলো। 


হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ “আমার এ আকাংখা থেকে গেল যে, 
যদি আমি পদ্বজে হজ্জ করতাম! কেননা, আল্লাহ পাকের ঘোষণায় প্রথমে 
পদবজীদের উল্লেখ আছে। কিন্তু অধিকাংশ বুযর্গদের উক্তি এই যে, সওয়ারীর 
উপর হজ্জ করাই উত্তম। কেননা, রাসুলুল্লাহ পূর্ণ ক্ষমতা সত্বেও পদ্বজে হজ্জ 
করেন নাই । সুতরাং সওয়ারীর উপর হজ্জ করলেই রাসূলুল্লাহর (সঃ) পূর্ণ 
অনুসরণ করা হবে। 
অতঃপর মহান আল্লাহ বলেনঃ তারা আসবে দৃর-দৃূরান্তর পথ অতিক্রম 
করে। আল্লাহর খালীলের (আঃ) প্রার্থনাও এটাই ছিল। তিনি প্রার্থনায় 
বলেছিলেনঃ ned oh 
ALLE lr Bp S26 
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অর্থাৎ “হে আল্লাহ! মানুষের অস্তর তাদের দিকে আকৃষ্ট করে দিন!” 


(১৪৪ ৩৭) 


সত্যিই আজ দেখা যায় যে, দুনিয়ায় এমন কোন মুসলমান নেই যার অন্তর 
কা'বা গৃহের যিয়ারতের জন্যে আকৃষ্ট নয়। আর যার অন্তরে তাওয়াফের 


আকাংখা জাগে না! 


২৮ । যাতে তারা তাদের কল্যাণময় 
স্থানগুলিতে উপস্থিত হতে পারে 
এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ 
জন্তু হতে যা রিষ্‌ক হিসেবে 
দান করেছেন ওর উপর নির্দিষ্ট 
দিন গুলিতে আল্লাহর নাম 
উচ্চারণ করতে পারে; অতঃপর 
তোমরা ওটা হতে আহার কর 
এবং দুঃস্থ, অভাব গ্রসত্তকে আহার 
করাও । 


২৯ । অতঃপর তারা যেন তাদের 
অপরিচ্ছন্নতা দূর করে এবং 
তাদের মানত পূর্ণ করে ও 
তাওয়াফ করে প্রাচীন গৃহের । 


2 aE) J (YA) 


12725 


HA ses 
ei Pre) 


24, G~ 2 

BLS 

26 
WEIR 2 2 2/7954 
OE HEED 3289282, 


5 ,, 22 5, 
ops EL 


মহান আল্লাহ বলেনঃ যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানগুলিতে উপস্থিত 
" হতে পারে। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ওটা হলো দুনিয়ার 
কল্যাণ ও আখেরাতের কল্যাণ । আখেরাতের কল্যাণ হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি 
এবং দুনিয়ার কল্যাণ হলো দৈহিক উপকার, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি । যেমন 


মহান আল্লাহ বলেনঃ 


2252 নজৰ 29 


sl 3729-93232 পন 


a SLE ES CN de SE OSL 
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অর্থাৎ “তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ অনুসন্ধান করবে এতে 
তোমাদের উপর পাপ নেই ।” (২ঃ ১৯৮) 


হজ্জের মৌসুমে ব্যবসা করা অবৈধ নয়। নির্দিষ্ট দিনগুলি দ্বারা যিল্হজ্জ 
মাসের প্রথম দশ দিনকে বুঝানো হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“আল্লাহর নিকট কোন দিনের আমল এই দিনগুলির আমল অপেক্ষা উত্তম 
নয়।” জনগণ জিজ্ঞেস করেনঃ ““জিহাদও নয় কি?” তিনি জবাবে বলেনঃ 
“না, জিহাদও নয়। তবে এ মুজাহিদের আমল এর ব্যতিক্রম যে তার জান 
ও মাল আল্লাহর পথে উৎসর্গ করে দিয়েছে।'’ ১ আমি এই হাদীসটি এর সমস্ত 
সনদসহ একটি স্বতন্ত্র কিতাবে জমা করে দিয়েছি। 


একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আল্লাহ 
তাআলার নিকট কোন দিনের আমল এই দিনগুলির আমল অপেক্ষা বড় ও প্রিয় 
Be ELS ASAE SE Ue Eb UO 

বং ’'আলহামদু লিল্লাহ’ খুব বেশী বেশী পাঠ করো । এইদিনগুলিরই শপথ 
5s ১-২) 4 41005- 222} (শপথ ফজরের ও শপথ দশ রজনীর) 
এই উক্তিতে রয়েছে।'' ২ পূর্ব যুগীয় কোন কোন গুরুজন বলেছেন যে 


(৭8 ১৪২) BCC (আমি ওটাকে দশ দ্বারা পূর্ণ করেছি) 
এই উক্তি দ্বারাও এই দশ দিনকেই বুঝানো হয়েছে। সুনানে আবি দাউদে 
রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই দশদিন রোযা রাখতেন। এই দশদিন 
আরাফার দিনকেও অন্তর্ভুক্ত করে। হযরত আবু কাতাদা’ (রাঃ) হতে বর্ণিত 
আছে যে, রাসুলুল্লাহকে (সঃ) আরাফার দিন রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করা হলে তিনি উত্তরে বলেনঃ “এর মাধ্যমে আল্লাহ পূর্ববর্তা এক বছর এবং 
পরবর্তী এক বছরের গ্রনাহ্‌ মাফ করে থাকেন।” 


আর এই দশদিন ‘ইয়াওমুন নাহ্র' (কুরবানীর দিন) কেও শামিল করে যা 
হলো হাজ্জে আকবারের দিন। হাদীসে এসেছে যে, আল্লাহ তাআ'লার নিকট 
এই দিনগুলি সর্বোত্তম দিন। মোট কথা, বছরের মধ্যে এই দশদিনকে সর্বোত্তম 
দিন বলা হয়েছে, যেমন হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত হলো । অনেকে এই দশ 
দিনকে রমাযান মাসের শেষের দশ দিনের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা, 


১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে । 
২.এ হাদীসটি মুসনাদে আহ্‌মাদে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। 
৩. এ হাদীসটি সহীহ্‌ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে । 


bd 
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অনুরূপভাবে ওগুলি এই দশ দিনের মধ্যেও রয়েছে। উপরজ্তু এই দিনগুলিতে 
হজ্জবৃতও পালন করা হয়। আবার একথাও বলা হয়েছে যে, রমাযানের 
মাসের শেষ দশ দিনই উত্তম । কেননা, এতে লাইলাতুল কদ্র রয়েছে। যা 
হাজার মাসের চেয়েও উত্তম । তৃতীয় উক্তিটি হলো মাঝামাঝি । অর্থাৎ যিল 
হজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের দিনগুলি উত্তম এবং রমযানুল মুবারকের শেষ দশ 
দিনের রাতগুলি উত্তম । এই উক্তিটি মেনে নেয়ার বিভিন্ন দলীল একত্রিত হয়। 
এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআ'’লারই রয়েছে। 


DULL (নির্দিষ্ট দিনসমূহ)-এর তাফসীরে অন্য একটি উক্তি এই 
যে, এইদিনগুলি হলো কুরবানীর দিন এবং ওর পরবর্তী তিন দিন। হযরত 
ইবনু উমার (রাঃ) ও হযরত ইবরাহীম নাখৃঈ (রাঃ) হতেও এটাই বর্ণিত 
আছে। অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলের 
(রঃ) মাযহাবও এটাই । তৃতীয় উক্তি এই যে, 2155455, হলো ঈদুল 
আয্হার দিন ও পরবর্তী দু'দিন। মোট তিন দিন। আর 

হলো ঈ:্‌দল আয্হা এবং ওর পরবর্তী তিন দিন, মোট চার দিন” ? সুদ্দীও 
(রঃ) এটাই বলেন । ইমাম মালিকেরও এটাই মাযহাব। এর এবং এর 
বত হকির যিনা ত ত 


DESH ECE AEC NS 
এই উক্তিটি । কেননা, “এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পশুর কুবরানীর সময় আল্লাহ 
তাআ'লার নাম নেয়া । 
চতুৰ্থ উক্তি এই যে, ৩০556 দ্বারা আরাফার দিন, ঈদুল 
আয্হার দিন এবং ওর পরবর্তী একদিনকে বুঝানো হয়েছে। ইমাম আবৃ 
হানীফার (রঃ) মাযহাব এটাই । হংরত আদলাৰ নেও) হতে তি তাহে 
যে, এর দ্বারা আরাফার দিন, , কুরবানীর দিন এবং “আইয়ামে তাশরীক' ২ কে 


বুঝানো হয়েছে। £০452 দ্বারা উট, গরু ও বকরীকে বুঝানো 
হয়েছে। যেমন সূরায়ে আনআ'’মের %.. “02515345 (৬৪ ১৪৩) এই 
আয়াতে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। 


EE RET তোমরা নিজেরা ওটা হতে আহার 
কর এবং দুঃস্থ, অভাবগুস্তদেরকে আহার করাও । এর দ্বারা কতকগুলি লোক 
দলীল গ্রহণ করেছেন যে, কুরবানীর গোশ্ত ভক্ষণ করা ওয়াজিব কিন্তু এই 


১. এর ইসনাদ হযরত আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) পর্যন্ত বিশুদ্ধ । 
২. ১১ই, ১২ই ও ১৩ই যিলহজ্জকে আইয়ামে তাশরীক বলা হয়। 
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উক্তিটি গারীব বা দুর্বল । অধিকাংশ বুযর্গের মাযহাব এই যে, এতে অবকাশ 
রয়েছে। বা এটা মুসতাহাব। যেমন হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
- কুরবানী করার পর প্রত্যেক উটের গোশতের একটা খণ্ড বের করে তা রানা 
করার নির্দেশ দেন। অতঃপর তিনি এ গোশ্ত খান ও শুরুয়া পান করেন। 
ইমাম মা’লিক (রঃ) বলেনঃ “আমি এটা পছন্দ করি যে, কুরবানীর গোশত 
কুরবানী দাতা খাবে। কেননা, এটা আল্লাহ তাআ'লার নির্দেশ । ইবরাহীম 
(রঃ) বলেন যে, মুশরিকরা তাদের কুরবানীর গোশত খেতো না । পক্ষান্তরে 
মুসলমানদেরকে কুরবানীর গোশ্ত খাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এখন যে 
চাইবেখাবে এবং ইচ্ছা না হলে খাবে না হযরত মুজাহিদ (রঃ) ও হযরত 
আতা' (রঃ) হতেও এরূপই বর্ণিত আছে । মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এখানে 
কুরবানীর গোশৃত ভক্ষণের নির্দেশ দান আল্লাহ তাআ'*লার 5; 


287d 3 


};52. > অৰ্থাৎ “যখন তোমরা ইহরাম থেকে হালাল হবে তখন তোমরা 
শিকার কর।''(৫ঃ ২) এই নির্দেশ দানের মতই । অনুরূপভাবে সূরায়ে 
জুমুআ'য় রয়েছে 


LONGI LLY 

অর্থাৎ “যখন নামায পুরো করা হয়ে যাবে তখন তোমরা যমীনে ছড়িয়ে 
পড় ।” (৬২৪ ১০) ভাবার্থ এই যে, দু'টি আয়াতে শিকার করা ও জীবিকা 
অন্বেষণে যমীনে পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই নির্দেশ বাধ্যতামূলক 
নির্দেশ নয়। তদ্রুপ কুরবানীর গোশ্ত খাওয়ার নির্দেশও ওয়াজিব বা 
বাধ্যতামূলক নয়। ইমাম ইবনু জারীর এই উক্তিটিই পছন্দ করেছেন। কোন 
কোন লোকের ধারণা এই যে, কুরবানীর গোশতকে দু’ভাগ করতে হবে। 
একভাগ হলো কুরবানী দাতার এবং অপর ভাগ হলো ফকীর মিসকীনের । আর 
কেউ কেউ বলেন যে, তিন ভাগ করা উচিত । এক ভাগ হাদিয়ার জন্যে, এক 
ভাগ সাদকার জন্যে এবং এক ভাগ নিজের জন্যে । প্রথম উক্তিকারীরা দলীল 
হিসেবে গ্রহণ করেছেন- 725% 5}/ , ১৮1; এই উক্তিকে এবং দ্বিতীয় 
উক্তিকারীরা দলীল হিসেবে নিয়েছেন- £241 $ 0541 1,51; এই উক্তিকে। 
এর পূর্ণ বর্ণনা আসবে ইন্শা আল্লাহ । 

ইকরামা (রঃ) বলেন যে, 5515. দ্বারা এ দুঃস্থ ব্যক্তিকে বুঝানো 
হয়েছে যে অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্বেও ভিক্ষাবৃত্তি হতে নিবৃত্ত থাকে । মুজাহিদ 
(রঃ) বলেন যে, যে ভিক্ষার হাত লম্বা করেনা । 
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আল্লাহ তাআ’লা বলেনঃ তারা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে। হযরত 
ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ওটা হলো ইহরাম খুলে ফেলা, মাথা মুণ্ডন 
করা, কাপড় পরিধান করা, নখ কাটা ইত্যাদি । 

এরপর বলা হচ্ছেঃ তারা যেন তাদের মানত পূর্ণ করে। ইবনু আব্বাস 
(রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হলোঃ তারা যে কুরবানীর নজর মেনেছে তা যেন 
করে ফেলে । আর মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ হলোঃ হজ্জের মানত, 
কুরবানী এবং মানুষ যা কিছু মানত করে থাকে। 

সুতরাং যে ব্যক্তি হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হয় তার দায়িত্বে রয়েছে বায়তুল্লাহর 
তাওয়াফ করা, সাফা-মারওয়ার মাঝে দৌড়ানো, আরাফার মাঠে যাওয়া, 
মুয্‌দালাফায় হাযির হওয়া, শয়তানদেরকে পাথর মারা ইত্যাদি৷ এই 
সবগ্ধলোই পুরো করতে হবে এবং সঠিক ভাবে পালন করতে হবে। 


মহান আল্লাহ বলেনঃ তারা যেন তাওয়াফ করে প্রাচীন গৃহের ৷ অর্থাৎ এই 
তাওয়াফ হলো কুরবানীর দিনের ওয়াজিব তাওয়াফ । হযরত ইবনু আব্বাস 
(রাঃ) বলেন যে, হজ্জের শেষ কাজ হলো বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ 
করা । রাসূলুল্লাহ (সঃ) এটাই করেছেন। তিনি যখন ১০ই যিলহজ্জ মিনার 
কুরবানী করেন। এরপর মাথা মুণ্ডন করেন। তারপর ফিরে এসে বায়তুল্লাহর 
তাওয়াফ করেন। 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেনঃ “লোকদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তাদের শেষ কাজ হলো 
বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ ৷ হা, তবে খাঁতুবতী নারীদের জন্যে হালকা 
করে দেয়া হয়েছে । 

ও ৯৩%প্রাচীন ঘর) শব্দ দ্বারা দলীল গ্রহণ করে বলা হয়েছে 
যে, বায়তুল্লাহ শরীফ প্রদক্ষিণকারীদেরকে তাদের প্রদক্ষিণের মধ্যে হাতীমকেও 
নিয়ে,নিতে হবে! কেননা, ওটাও মুল বায়তুল্লাহরই অংশ । এটা হযরত 
ইবরাহীমের (আঃ) ভিত্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল কিন্তু কুরায়েশরা ও ঘর নতুনভাবে 
SER OES দেয়। এটার কারণ ছিল অর্থের 
স্বল্পতা ৷ এ ছাড়া আর কিছুই নয়। এজন্যেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) হাতীমের 
পিছনে থেকে তাওয়াফ করেন এবং ঘোষণাও করেন যে, হাতীম বায়তুল্লাহরই 
অন্তর্ভুক্ত ৷ তিনি শামীরুকন দ্বয়ে হাত লাগান নাই এবং চুম্বনও দেন নাই । 

কেননা, ও দুটো হযরত ইবরাহীমের (আঃ) ভিত্তি অনুযায়ী পুরো হয় নাই । 
ERR অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) হাতীমের পিছনে থেকে 
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তাওয়াফ করেন। প্রথমে এই প্রকারেরই ইমারত ছিল যে, এটা ভিতরে ছিল। 
এ জন্যেই এটাকে পুরাতন ঘর বলা হয়েছে৷ এটাই আল্লাহর প্রথম ঘর । 
এটাকে প্রাচীন ঘর বলার আর একটি কারণ এই যে, এটা হযরত নূহের 
(আঃ) তুফানের সময় অক্ষত অবস্থায় ছিল। এটাও একটা কারণ যে, কোন 
উদ্ধত ও দুষ্ট লোক এর উপর জয়যুক্ত হতে পারে নাই । এটা সব সময় তাদের 
হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। সেই ধ্বংস হয়ে গেছে। আল্লাহ তার এ ঘরকে এ 
সব দুষ্ট লোকদের আধিপত্য হতে সদা মুক্ত রেখেছেন। জামে’ তিরমিযীতে 
এই ধরণের একটি মারফ্‌ ‘হাদীসও রয়েছে যা হাসান গারীব। আর একটি 
সনদে মুরসাল রূপেও বাণত আছে । 


৪৫৩ 


৩০। এটাই বিধান এবং কেউ ১০% ১০০5 
আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র RE A 
অনুষ্ঠানগুলির সন্মান করলে তার 4 22875 4 ০23 


229 He 


প্রতিপালকের নিকট তার জন্যে 
এটাই উত্তম। তোমাদের জন্যে 
হালাল করা হয়েছে চতুম্পদ জত্তু 
এগুলি ব্যতীত যা তোমাদেরকে 
শুনানো হয়েছে; সুতরাং তোমরা 
বৰ্জন কর মূর্তি পূজ্গার অপবিত্রিতা 
এবং দূরে থাকো মিথ্যা কথন 
হতে। 


৩১। আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে 
এবং তার কোন শরীক না করে; 
আর যে কেউ আল্লাহর শরীক 
করে সে যেন আকাশ হতে 
পড়লো, অতঃপর পাখী তাকে 
ছোঁ মেরে নিয়ে গেল, কিংবা বায়ু 
তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এক 
দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করলো। 
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মহান আল্লাহ বলেনঃ উপরে বর্ণিত হলো হজ্জের আহকাম এবং ওর পুর 
স্কারের বর্ণনা । এখন জেনে রেখো যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত 
পবিত্র অনুষ্ঠানগুলির সম্মান করবে অর্থাৎ গুনাহ্‌ ও হারাম কাজ থেকে বেঁচে 
থাকবে তার জন্যে আল্লাহর নিকট বড় প্রতিদান রয়েছে। ভাল কাজ করলে 
যেমন পুরস্কার আছে তেমনই মন্দ কাজ হতে বিরত থাকলেও পৃণ্য রয়েছে। 
মক্কা, হজ্জ ও উমরাও আল্লাহর হুরমাত বা নির্ধারিত পবিত্র অনুষ্ঠান গুলির 
অন্তৰ্ভুক্ত । তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জত্তুগুলি হালাল। তবে যেগুলি হারাম 
জেণ্ডি তোয় দের লালে অনা করে: যয়া রয়েছে৷ বুরিক্র বাহার, 
‘সায়েবা’, ‘ওয়াসীলা’ এবং ‘হাম’ নাম দিয়ে যে গুলিকে ছেড়ে থাকে ওগুলি 
আল্লাহ তোমাদের জন্যে হারাম করেন নাই। তার যেগুলি হারাম করবার ছিল 
সেগুলি তিনি বর্ণনা করে দিয়েছেন । যেমন মৃত জানোয়ার, যবাহ্‌ করার সময় 
প্রবাহিত রক্ত, শুকরের মাংস, আল্লাহর নাম ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত 
জন্তু, গলা চিপে মেরে ফেলা জন্তু ইত্যাদি । 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ সুতরাং তোমরা বর্জন কর মূর্তি পূজার 
অপবিত্রতা এবং দূরে থাকো মিথ্যা কথন হতে ৩ এখানে বায়ানে জিন্স্‌ 
এর জন্যে এসেছে । এই আয়াতে শিরকের সাথে মিথ্যা কথনকে মিলিয়ে দেয়া 
হয়েছে । যেমন এক জায়গায় রয়েছেঃ 
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অর্থাৎ “(হে নবী সঃ!) তুমি বলঃ আমার প্রতিপালক নির্লজ্জতাপূর্ণ 
কাজকে হারাম করেছেন, তা কানাতহাক বালাই হোক আর 
(হারাম করেছেন) গুনাহ্‌ ও অন্যায়ভাবে সীমালংঘন এবং তোমরা আল্লাহর 
সাথে এমন কিছুকে শরীক করবে যে সম্পর্কে তিনি কোন দলীল অবতীর্ণ 
করেন নাই, আর তোমরা আল্লাহর উপর এমন কথা আরোপ করবে যা তোমরা 
জান না। (এ সব কিছুই তিনি হারাম করেছেন।)"” (৭৪ ৩৩) মিথ্যা 
সাক্ষ্যও এরই অন্তর্ভুক্ত 
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হযরত আবূ বাকরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একদা 
বলেনঃ “আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় গুনাহ্র কথা বলবো না?” 
সাহাবীগণ উত্তরে বলেনঃ “হা, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! (বলুন) !”’ তিনি 
বলেনঃ “(তা হলো) আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করা ও পিতা মাতার 
অবাধ্য হওয়া ৷” এঁ সময় তিনি হেলান লাগিয়ে ছিলেন। একথা বলার পর 
তিনি সোজা হয়ে বসেন । তারপর বলেনঃ “আরো জেনে রেখো, (সব চেয়ে 
বড় গুনাহ্‌ হলো) মিথ্যা কথা বলা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া!’ তিনি একথা 
বারবার বলতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত সাহাবীগণ পরস্পর বলাবলি করেনঃ 
“যদি তিনি চুপ করতেন!” *? 

হযরত আইমান ইবনু খুরাইম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে ঘে, রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) একদা ভাষণ দিতে দাড়িয়ে বলেনঃ “হে লোক সকল! মিথ্যা সাক্ষ্য 
কে তা একথা তিনি 
তিনবার বলেন অতঃপর তিনি 2%! 23h 26 পাঠ করেন। ২ 

হযরত খারীম ইবনু ফা*তিক আল আসাদী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন যে, (একদা) রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফজরের নামাষ পড়েন। অতঃপর 
(মুকতাদীদের দিকে) ফিরে দাড়িয়ে গিয়ে বলেনঃ “(পাপ হিসেবে) মিথ্যা 
সাক্ষ্য দেয়াকে মহামহিমান্বিত আল্লাহর সাথে শির্ক করার সমান করে দেয়া 
হচ্ছে৷” তারপর তিনি উপরোক্ত আয়াত পাঠ করেন।” ৩ 

হযরত ইবনু মাসউদও (রাঃ) অনুরূপ উক্তি করেন ও উপরোক্ত আয়াত 
তিলাওয়াত করেন” 8 


আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ TE ES ET বাতিল 
হতে দূরে থাকো, সত্যের দিকে ধাবিত হও এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো 
না । এরপর মহান আল্লাহ মুশরিকদের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্ত দিচ্ছেনঃ যে 
কেউ আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করে সে যেন আকাশ থেকে পড়লো, 
অতঃপর পাখী তাকে ছো মেরে নিয়ে গেল, কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে 
গিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করলো । এজন্যেই হাদীসে এসেছেঃ 
“ফেরেশৃতারা যখন কাফিরের রূহ্‌ নিয়ে আকাশে উঠে যান তখন আকাশের 
১. এ হাদীসটি সহীহ্‌ বুখারী ও সহীহ্‌ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে । 
২. এটা ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন । 
৩. এটাও মুসনাদে আহ্মাদে বর্ণিত হয়েছে। 
8. এটা সূফইয়ান সাওরী (রঃ) বর্ণনা করেছেন । 
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দরজা খোলা হয় না। ফলে তারা এ রূহ সেখান থেকে নীচে নিক্ষেপ 
করেন। এই আয়াতে ওরই বর্ণনা রয়েছে। এই হাদীসটি পূর্ণ বাহাসের সাথে 
সূরায়ে ইবরাহীমের তাফসীরে গত হয়েছে। সূরায়ে আনআ’মে এই 
মুশরিকদের আর একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছেঃ 
“(হে নবী সঃ)! তুমি বলঃ আল্লাহ ছাড়া আমরা কি এমন কিছুকে ডাকবো যা 
আমাদের কোন উপকার কিংবা অপকার করতে পারে না? আল্লাহ আমাদেরকে 
সংপথ প্রদর্শনের পর আমরা কি সেই ব্যক্তির ন্যায় পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবো 
যাকে শয়তান দুনিয়ায় পথ ভুলিয়ে হয়রান করেছে, যদিও তার সহচররা তাকে 
ঠিক পথে আহবান করে বলেঃ আমাদের নিকট এসো? বলঃ আল্লাহর পথই 
পথ ।” | 


ww ES |) 


৩২। এটাই আন্লাহর বিধান, এবং + 4/9, 45): 
ll — ~~ 2 23403 (YY) 
কেউ আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে FED EEE 


v 
সন্মান করলে এটাতো তার ৩%৬ ০5 ৫৮ 41 ৯১ 
হৃদয়ের তাকওয়ারই বহিঃ 2292 
প্রকাশ । vz 
৩৩ । এসব গুলোতে তোমাদের SL Gn) 
জন্যে নানাবিধ উপকার রয়েছে। _ 5 9, 
এক নির্দিষ্ট কালের জন্যে; ০ ৮ এ ঠ?! 
অতঃপর ওগুলির কুরবানীর স্থান LESEA TOM ld 
প্রাচীন গৃহের নিকট । SHE 
এখানে আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মর্যাদার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে, কুরবানীর জন্তুও 
যার অন্তর্ভুক্ত । আল্লাহ তাআ’লার আহ্‌কামের উপর আমল করার অর্থই হলো 
ওগুলিকে শুদ্ধা করা । হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, নিদর্শনকারীকে 
শ্ৰদ্ধা করার অর্থ হলো কুরবানীর জন্তুগুলিকে মোটা তাজা ও সুন্দর করা । 
হযরত সাহ্‌ল (রাঃ) বলেনঃ “মদীনায় আমরা কুরবানীর জন্তু গুলিকে লালন 
পালন করে মোটা তাজা করতাম । সমস্ত মুসলমানের মধ্যে এই প্রচলণই 
ছিল।” * 
১.এটা ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “দু'টো কালো বর্ণের জন্তুর রক্ত অপেক্ষা একটি সাদা বর্ণের জন্তুর 
রক্ত আল্লাহ তাআ'লার নিকট বেশী প্রিয় ও পছন্দনীয়।” > 


হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাদা কালো 
মিশ্রিত রঙ এর বড় বড় শিং বিশিষ্ট দু'টো ভেড়া কুরবানী করেন।” ২ 

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাদা- 
কালো মিশ্রিত রঙ এর বড় শিং বিশিষ্ট একটি ভেড়া কুরবানী করেন যার মুখের 
উপর চোখের পার্শ্বে এবং পাগ্ুলির উপর কালো দাগ ছিল।” ৩ 

হযরত আবূ রাফে (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) দু'টি 
খুব মোটা তাজা, চিন্কন, সাদা-কালো রঙ মিশ্রিত অণ্ডকোষ কর্তিত ভেড়া 
কুরবানী করেন।” 8 

হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ “রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে নির্দেশ 
দিয়েছেন যে, আমরা যেন কুরবানীর জন্তু ক্রয় করার সময় চোখ ও কান ভাল 
করে দেখে নিই এবং সামনের দিক থেকে কান বিশিষ্ট, লম্বাভাবে ফাটা কান 
বিশিষ্ট ও ছিদ্র যুক্ত কান বিশিষ্ট জু যেন কুরবানী না করি। ” ৫ অনুরূপভাবে 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) শিং ভাঙ্গা ও কান কাটা জন্তু কুরবানী করতে নিষেধ 
করেছেন। এর ব্যাখ্যায় হযরত সাঈদ ইবনু মুসাইয়াব (রঃ) বলেন যে, যদি 
অর্ধেক বা অর্ধেকের বেশী কান বা শিং না থাকে (তবে এ জন্তু কুরবানী করা 
চলবে না, এর কম হলে চলবে) । 


কোন কোন ভাষাবিদ বলেন যে, কোন জ্ঞানোয়ারের শিং যদি উপর থেকে 
ভাঙ্গা থাকে তবে আরবীতে ওটাকে ৬5 বলে। আর নীচে থেকে ভাঙ্গা 
থাকলে ওটাকে = বলে হাদীসে -এ£ শব্দ রয়েছে। আর কানের কিছু 
অংশ কাটা থাকলে ওটাকেও ৯% বলে । ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন যে, 
এরূপ জানোয়ারের কুরবানী জায়েয হবে বটে, কিন্তু মাকরূহ হবে। ইমাম 
আহমাদ (রঃ) বলেন যে, এটার কুরবানী জায়েযই নয়। বাহ্যতঃ এই 
উক্তিটিই হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ । 
১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম ইবনু মাজাহ্‌ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে। 
৩. এ হাদীসটি সুনান গ্ৰন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে সঠিক বলেছেন। 
8. এ হাদীসটি সুনানে ইবনু মাজাহতে বর্ণিত আছে। 
৫. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) ও আহলুস সুনান বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) 
এটাকে বিশুদ্ধ বলেছেন। 
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ইমাম মা’লিক (রঃ) বলেন যে, শিং হতে যদি রক্ত প্রবাহিত হয় তবে 
কুরবানী জায়েয হবে না, অন্যথায় জায়েয হবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ 
তাআ'লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী । 

রাসূলুল্লাহর (সঃ) হাদীস রয়েছে যে, চার প্রকারের দোষযুক্ত জন্তু কুরবানীর 
জন্যে জায়েয নয়। এ কানা জন্তু যার চোখের টেরা ভাব প্রকাশিত হয়ে 
পড়েছে। এ খৌড়া পশু যার খৌড়াত্ব প্রকাশ পেয়েছে। এ দুর্বল ও ক্ষীণ পশু 
যার মজ্জা নষ্ট হয়ে গেছে।” * এ গুলি এমনই দোষ যার ফলে পশুর গোশ্ত 
কমে যায়। বকরী তো সাধারণতঃ চরেই খায়। কিন্তু অতি দুর্বলতার কারণে 
সে ঘাস পাতা পায় না। এ কারণেই এই হাদীসের মর্মানুযায়ী ইমাম শাফেয়ী 
(রঃ) প্রভৃতি মনীষীদের নিকট এই ধরনের পশুর কুরবানী জায়েয নয়। হা, 
তবে যেই রুগ্ন পশুর রোগ ততো মারাত্মক নয়, বরং খুবই কম, এরূপ পশুর 
ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ীর (রঃ) দুটোই উক্তি রয়েছে। 

হযরত উৎবা ইবনু আবদিস সালামী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিষেধ করেছেন সম্পূর্ণ শিং কাটা পশু হতে, শিং ভাঙ্গা পশু 
হতে, কানা জন্তু হতে সম্পূর্ণরূপে দুর্বল প্রাপ্ত হতে যা দুর্বলতার কারণে বা 
অতি বার্ধক্যের কারণে সদা পশু পালের পিছনে পড়ে থাকে এবং খোঁড়া জত্তু 
হতে । 


সুতরাং এই সমুদয় দোষযুক্ত পশুর কুরবানী জায়েয নয়। তবে যদি 
' কুরবানীর জন্যে নিখুঁত জন্তু নির্ধারণ করে দেয়ার পর ঘটনাক্রমে ওর মধ্যে 
কোন দোষ এসে পড়ে, যেমন খোৌড়া ইত্যাদি হয়ে যায় তা হলে ইমাম 
শাফেয়ীর (রঃ) মতে এর কুরবানী নিঃসন্দেহে জায়েয । কিন্তু ইমাম আবূ 
হানীফা (রঃ) এর বিপরীত মত পোষণ করেন। ইমাম শাফিয়ীর (রঃ) দলীল 
হলো নিম্নের হাদীসটিঃ 

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলেনঃ “আমি কুরবানীর জন্যে একটি ভেড়া 
ক্ৰয় করি। ওর উপর একটি নেক্‌ড়ে বাঘ আক্রমণ করে এবং ওর একটি রান 
ভেঙ্গে দেয় । আমি ঘটনাটি রাসূলুল্লাহর (সঃ) নিকট বর্ণনা করি। তিনি 
বলেনঃ “তুমি ওটাকেই কুরবানী করতে পার ৷” ২ 
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সুতরাং ক্রয় করার সময় জন্তু মোটা তাজা ও নিখুত হতে হবে। যেমন 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) নির্দেশ দিয়েছেনঃ “তোমরা (কুরবানীর পশু কিনবার সময়) 
ওর চোখ, কান দেখে নাও ৷”' 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনু উমার ফারূক (রাঃ) একটি অত্যন্ত সুন্দর উদ্বকে 
কুরবানীর জন্যে নির্দিষ্ট করেন। জনগণ ওর মূল্যায়ণ করে তিন শ’ স্বর্ণমুদ্রা। 
তখন তিনি রাসৃলুল্লাহকে (সঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ “হে আল্লাহর রাসুল (সঃ)! 
আমি কুরবানীর নামে একটি উট রেখেছি। লোকেরা ওর মূল্যায়ণ করছে 
তিনশ! স্বর্ণ মুদ্রা। আমি কি ওটা বিক্রী করে ওর মূল্যের বিনিময়ে কয়েকটি 
কুরবানীর জন্তু ক্রয় করতে পারি ? উত্তরে রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “না, বরং 
তুমি ওটাই কুরবানী কর।” > 

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, কুরবানীর উট BLE 
এর অন্তর্ভুক্ত ৷ মুহাম্মদ ইবনু আবি মূসা (রঃ) বলেন যে, আরাফার মাঠে 
অবস্থান করা, মুযদালাফায় গমন করা, জুম্রাকে কংকর মারা, মাথা মুগুন করা 
এবং কুরবানীর উট, এ সব গুলি IDE এর মধ্যে গণ্য । হযরত 
ইবনু উমার (রাঃ) বলেন ঘে, এসব অপেক্ষা অগ্রগণ্য হলো মক্কা শরীফ । 


মহান আল্লাহ বলেনঃ এ সমস্ত আনআ’মে তোমাদের জন্যে নানাবিধ 
উপকার রয়েছে । যেমন এগুলির পশমে তোমাদের জন্যে উপকার রয়েছে। 
তোমরা এগুলির উপর সওয়ার হয়ে থাকো । এগ্ডলির চামড়া তোমরা কাজে 
লাগিয়ে থাকো । এটা একটা নিদিষ্ট কালের জন্যে ৷ অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত এই 
জন্তু গুলিকে তোমরা আল্লাহর নামে না রেখে দাও ততদিন পর্যন্ত তোমরা 
ওগুলির দুধ পান কর এবং বাচ্চা লাভ কর। যখন কুরবানীর জন্যে এগ্ুলিকে 
নির্দিষ্ট করে দেবে তখন এণ্ডুলি আল্লাহর জিনিস হয়ে যাবে। অন্যান্য বুযুর্গ 
ব্যক্তিবর্গ বলেন যে, প্ৰয়োজনবোধে এই সময়েও এগুলির উপর আরোহণ করা 
চলবে ৷ যেমন হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
একটি লোককে তার কুরবানীর জন্তু হাকিয়ে নিয়ে যেতে দেখে তাকে বলেনঃ 
“এর উপর সওয়ার হয়ে যাও ৷’ লোকটি তখন বলেঃ “হে আল্লাহর রাসূল 
(সঃ)! আমি একে কুরবানী করার নিয়াত করেছি ।” রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন 
তাকে দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার বলেনঃ “হায় আফসোস! তুমি এর উপর সওয়ার 
হচ্ছো না কেন?” ২ 


১. এটা ও মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে। 
২. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। 
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হযরত জা'বির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“প্রয়োজন হলে তোমরা উত্তম পন্থায় (কুরবানার জত্ুর উপর) সওয়ার হয়ে 
যাও” > 

একটি লোকের কুরবানীর উষ্থী বাচ্চা প্রসব করে। তখন হযরত আলী 
* (রাঃ) লোকটিকে বলেনঃ “বাচ্চাটিকে পেট ভরে দুধপান করাও । যদি এ 
বাচ্চা বেঁচে থাকে তবে তো ভালই ৷ তুমি একে নিজের কাজে লাগাও । 
' কুরবানীর দিন আসলে এ উষ্থীকে ও এর বাচ্চাকে আল্লাহর নামে যবাহ্‌ করে 
' দেবে। 

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ অতঃপর এগুলির কুরবানীর স্থান 
প্রাচীন গৃহের নিকট । যেমন এক জায়গায় আছেঃ 4340 8৬১% 
এবং অন্য এক স্থানে রয়েছে * 8454 ES G5 - 
5%) ৩5%%এর অর্থ ইতিপূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা 
আল্লাহর জন্যে । 

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, বায়তুল্লাহ্র ত তাওয়াফকারী ইহ্‌র্যম 
হতে হালাল হয়ে যায়। দলীল হিসেবে তিনি Ged BULB 
এটাই পাঠ করেন। 


৩৪। আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের 


8৪৬০ 


জন্যে কুরবানীর নিয়ম করে ৫+; AG ve) 
দিয়েছি যাতে আমি তাদেরকে PEA BES 
জীবনোপকরণ স্বরূপ যে সব 1 iy Ect 
wd2 Aw DIL, LC V2 
চতুষ্পদ জ্বমভু দিয়েছি সেগুলির 5 PIES SAE I 
উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ EL NY 
করে; তোমাদের মা'’বৃদ এক Ee LOA 
মা’বুদ। সুতরাং তারই নিকট ES 21; 
মৰ্পণ কর এবং সুসংবাদ ৰ 
Os 


দাঁও বিনীতজনকে । 


+ 


১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 


wwwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ হাচ্জ ২২ ৪৬১ পারাঃ ১৭ 


৩৫। যাদের হৃদয় ভয়-কম্পিত হয় 2০ ১, ৪7০2.5 
আল্লাহর নাম স্মরণ করা হলে, WS Bs 


যারা তাদের বিপদ আপদে 73332292 2 
ধারণ করে এবং নামায কায়েম (9 ০৪৪০০০৭ 
করে ও আমি তাদেরকে যে গো!) Ad ্ x 


রিযক দিয়েছি তা ততে ব্যয় + dos 
কৰে৷ UALS SD) esd 


আল্লাহ তাআ*লা বলেনঃ সমস্ত উন্মতের মধ্যে, সমস্ত মাযহাবে এবং সমস্ত 
দিন নির্ধারিত ছিল। তারাও আল্লাহর নামে পশু যবাহ্‌ করতো । সবাই মক্কা 
জীবনোপকরণ স্বরূপ যে সব চতুষ্পদ জন্তু দিয়েছি সেণ্ডলির উপর আল্লাহর 
নাম উচ্চারণ করে। 


রাসূলুল্লাহর (সঃ) নিকটও সাদা কালো মিশ্রিত রঙ এর বড় বড় শিং 
বিশিষ্ট দু'টি ভেড়া আনয়ন করা হয়। তিনি ওগুলিকে মাটিতে ফেলে দিয়ে 
ওগ্ুলোর গর্দানে পা রেখে বিসমিল্লাহে আল্লাহু আকবার বলে যবাহ করেন। 

হযরত যায়েদ ইবনু আসলাম (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, 
' সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এই কুরবানী কি?” 
জবাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “এটা তোমাদের পিতা হযরত 
(আঃ) সুন্নাত !” তারা আবার জিজ্ঞেস করেনঃ “আমরা এতে কি পরিমাণ 
পুণ্য লাভ করি?” উত্তরে বলেনঃ ESL ns MU BCAA 
পুনরায় তারা প্রশ্ন করেনঃ “পশমের হুকুম কি?” তিনি জবাব দেনঃ “ও 
প্রত্যেক লোমের বিনিময়ে এক পৃণ্য ৷” * 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তোমাদের সবারই মা’বুদ একই মা'বুদ। 
সুতরাং তোমরা তারই নিকট আত্ম সমর্পণ কর। শরীয়তের কোন কোন 
হুকুমের মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন হলেও আল্লাহর একত্ববাদের ব্যাপারে কোন 
রাসূলের মধ্যে ও কোন ভাল উন্মতের মধ্যে কোনই মতানৈক্য নেই । সবাই 
১, এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম আবু 


আবদিল্লাহ মুহাস্মদ ইবনু ইয়াখীদ ইবনু মাজাহ (রঃ) তার সুনানে সালাম ইবনু 
মিসকীনের (রঃ) হাদীস হতে তাখরীজ করেছেন । 
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আল্লাহর একত্ববাদ ও তারই ইবাদতের দিকে মানুষকে আহবান করতে 
থেকেছেন। প্রত্যেকের উপর প্রথম ওয়াহী এটাই অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং 
তোমরা সবাই তারই দিকে ঝুঁকে পড়ে তারঃহতুম মেলে চলা এবং দৃট়জারে 
তার আনুগত্য করতে থাকো । 


এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ সুসংবাদ দাও বিনীতদেরকে ৷ যারা মানুষের 
উপর অত্যাচার করে না, অত্যাচারিত অবস্থায় প্রতিশোধ গ্রহণে ইচ্ছুক নয়, 
সদা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে তাদেরকে শুভসংবাদ প্রদান কর ৷ তারা 
ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য । 


মহামহিমান্বিত আল্লাহর উক্তিঃ যাদের হৃদয় ভয়-কম্পিত হয় আল্লাহর নাম 
স্মরণ করা হলে। সুতরাং তারা আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ে। আর তারা তাদের 
বিপদ আপদে ধৈর্য ধারণ করে। 


ইমাম হাসান বসরী (রঃ) বলেনঃ “আল্লাহর শপথ! তোমরা যদি ধৈর্য 
ধারণে অভ্যস্ত না হও, তবে তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হবে । 


Fa? 


2 শব্দটি ৩5১! এর সাথে হওয়া জমহুর উলামার কিরআত । 
কিন্তু ইবনু সামীফা (রঃ) ৪১০০০১5১ পড়েছেন এবং ৪১ !এর 


উপর 4 বা যবর দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, এ স্থলে ৯ এর 
নূনকে 455 (হালকা) এর জন্যে লোপ করা হয়েছে। কেননা, যদি 


EEE SN EE OT HS TN ET EE 
তাতে যের হওয়া জরুরী হবে। আবার হতে পারে যে, নুনকে ১ 
(নিকটবর্তী) এর কারণে লোপ করা হয়েছে। ভাবার্থ এই যে, তারা আল্লাহর 
বাধ্যতামূলক কাজগুলির পাবন্দ এবং তার হক আদায়ের ব্যাপারে পূর্ণ তৎপর । 


মহান আল্লাহর উক্তিঃ আমি তাদেরকে রিয্ক দিয়েছি তা হতে তারা ব্যয় 
করে। তারা আত্মীয় স্বজনকে, অভাবী ও দরিদ্রদেরকে এবং আল্লাহর সৃষ্ট 
জীবের মধ্যে যারাই অভাবগৃস্ত তাদেরকে আল্লাহর দেয়া ধন সম্পদ হতে দান 
করে থাকে । আর তারা সবারই সাথে সদ্ধ্যবহার করে। তারা আল্লাহর নির্ধারিত 
সীমার রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে । তারা মুনাফিকদের মত নয় যে, একটা করবে 
এবং একটা ছেড়ে দেবে। সূরায়ে বার'আতেও তাদের এসব বিশেষণের বর্ণনা 
দেয়" হয়েছে এবং সেখ'নে আমরা এর পূর্ণ তাফসীরও করে এসেছি । অতএব, 
সমস্ত পশংস' আল্লহর । 
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৩৬। এবং উষ্টুকে করেছি আল্লাহর 
নিদৰ্শনগুলির 
তোমাদের জন্যে তাতে মঙ্গল 
রয়েছে; সুতরাং সারিবদ্ধভাবে 
দপ্তায়মান অবস্থায় ওগুলির উপর 
তোমরা আল্লাহর নাম নাও; 


8৪৬৩ 


934 /)3, 77232 


237 1 
2223 


42 Gs 
he Ee 


24 “উঠ ০ পৰ ০ 


যখন ওরা কাত হয়ে পড়ে যায় ৩০৫১ 1১৮১ ৩১০ ৫ 
তখন তোমরা তা হতে আহার 2 32477 23239 


45 Lr 


১৭ 


অন্যতম; Bd oT ("।) 


কর এবং আহার করাও ধৈর্যশীল i 

অভাবগ্রস্তকে ও যাচ্কাকারী geod Sul EES 

অভাবগুস্তকে; এইভাবে আমি ,96/72227 +195, 

ওদেরকে তোমাদের অধীন করে EL 
2332 327 

দিয়েছি যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা NE 

প্রকাশ কর । 


এটাও আল্লাহ তাআ'’লার অনুগ্রহ যে, তিনি পশু সৃষ্টি করেছেন এবং 
ওগ্ুলিকে তার নামে কুরবানী করার ও কুরবানীর জন্ুগুলিকে তার ঘরে 
পৌঁছিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আর এগ্ডলিকে তিনি তার নিদর্শন বলে 
ঘোষণা করেছেন। যেমন তিনি বলেনঃ 


wos 24 2323 224222 2325 Lib M20 27 

EIEN SOM LSA NS St 5S 

অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর নিদর্শন সমূহের পবিত্র মাসের কুরবানীর জন্যে 
প্রেরিত পশুর এবং গলায় মালা পরিহিত পশুর অমর্যাদা করো না।” (৫৪ ২) 
সুতরাং যে উট ও গরুকে কুরবানীর জন্যে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয় ওটা 'বুদন' 
এর অন্তর্ভূক্ত । তবে কেউ কেউ শুধু উটকেই ‘বুদন’ বলেছেন। কিন্তু সঠিক 
কথা এই যে, উট তো ‘বুদন’ বটেই, তবে গরুও ওরই অন্তর্ভুক্ত ৷ হ'দীস 
শরীফে আছে যে, উট যেমন সাতজনের মধ্যে কুরবানী হতে প'রে, 
অন্রূপভাবে গরুও হতে পারে। 
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' হযরত জা’বির ইবনু আবদিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ 
“রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে নিদেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন সাত ব্যক্তি 
উটের ও গরুর কুরবানীতে শরীক হই ৷” > 


ইমাম ইসহাক ইবনু রাহওয়াই (রঃ) প্রভৃতি মনীষী বলেন যে, এ দুঁটো 
জন্তুতে দশজন লোক শরীক হতে পারে। মুসনাদে আহমাদে ও সুনানে 
নাসায়ীতে এরূপ হাদীসও এসেছে। এসব ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহই সঠিক 
জ্ঞান রাখেন। 


আল্লাহ তাআ’লা বলেনঃ এই জন্তুগডুলিতে তোমাদের জন্যে (পারলৌকিক) 
মঙ্গল রয়েছে। 


হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
অপেক্ষা বেশী পছন্দনীয় নয়। কিয়ামতের দিন কুরবানীর জত্তুকে তার শিং, 
খুর ওর লোমসহ মানুষের পুণ্যের মধ্যে পেশ করা হবে। কুরবানীর রক্তের 
ফৌটা যমীনের উপর পড়ার পূর্বেই আল্লাহ তাআ'লার নিকট তা পৌঁছে যায়। 
সুতরাং পবিত্র মন নিয়ে কুরবানী কর ৷” ২ 


সুফইয়ান সাওরী (রঃ) ঝ ণ করে হলেও কুরবানী করতেন। লোকেরা এ 
ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেনঃ “আল্লাহ তাআ*লা বলেছেনঃ 
‘এতে তোমাদের জন্যে মঙ্গল রয়েছে।” 


হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ বলেছেন ৪ 
“তুমি ঈদুল আষ্হার দিন কুরবানীর জন্যে যা খচর কর, এর চেয়ে উত্তম খরচ 
আল্লাহ তাআ'*লার নিকট আর কিছু নেই৷” ৩ 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ এই কুরবানীতে তোমাদের জন্যে মঙ্গল 
রয়েছে । প্রয়োজন বোধে তোমরা ওর দুধ পান করতে পার এবং ওর উপর 
সওয়ার হতে পার। 

এরপর আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ ওগুলিকে কুরবানী করার সময় আল্লাহর 
নাম নাও। 

১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) স্বীয় সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। 
২. ইবনু মাজাহ (রঃ) ও তিরমিযী (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন এবং তিরমিযী (রঃ) 


এটাকে হাসান বলেছেন। 
৩. এ হাদীসটি ইমাম দারে কুতনী (রঃ) স্বীয় সুনানে বর্ণনা করেছেন । 
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হযরত জা’বির (রাঃ) বলেনঃ “আমি ঈদুল আযহার নামায রাসূলুল্লাহর 
(সঃ) সাথে আদায় করি৷ নাম্যয শেষ হওয়া মাত্র তার সামনে ভেড়া হাজির 
করা হয়। তিনি ওটাকে HILT ales বলে যবাহ করেন। অতঃপর 
তিনি বলেনঃ “হে আল্লাহ! এটা আমার পক্ষ হতে এবং আমার উম্মতের মধ্যে 
যারা কুরবানী দিতে পারে নাই তাদের পক্ষ হতে ৷” > 


হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহর সামনে ঈদুল 
আযহার দিন দু'টি ভেড়া আনা হয়। তিনি এ দুটোকে কিবলামুখী করে পাঠ 
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অর্থাৎ ‘আমি একনিষ্ঠভাবে তার দিকে মুখ ফিরাচ্ছি যিনি আকাশ মণ্ডলী ও 
পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই । (৬৪ ৭৯) আমার 
নামায, আমার ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মরণ জগত সমূহের 
প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে । তার কোন শরীক নেই এবং আমি এটাই 
আদিষ্ট হয়েছি, আর আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম ৷ (৬৪ ১৬২- 
a এটা আপনার পক্ষ হতে এবং আপনার জন্যে মুহাম্মাদের 

(সঃ) পক্ষ হতে ও তারই উন্মতের পক্ষ হতে (কুরবানী) ৷’ অত অতঃপর তিনি 

TI 2 বলে যবাহ করে দেন। 

হযরত আবু রাফে' (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
কুরবানীর সময় সাদাকালো মিশ্রিত রঙ এর বড় বড় শিং বিশিষ্ট হৃষ্টপুষ্ট দু*টি 
ভেড়া কিনতেন। যখন তিনি ঈদের নামাযের পর খুৎবা শেষ করতেন তখন 
একটি ভেড়া তার সামনে আনা হতো । ওটাকে তিনি এঁ ঈদের মাঠেই নিজের 
হাতে যবাহ্‌ করতেন এবং বলতেনঃ “হে আল্লাহ! এটা আমার উম্মতের পক্ষ 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) ইমাম আবু দাউদ (রঃ) এবং ইমাম তিরমিযী 
'_ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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হতে, যে তাওহীদ ও সুন্নাতের সাক্ষ্য দেয়।'' তারপর অপর ভেড়াটি আনয়ন 
করা হতো । ওটাকে যবাহ করে তিনি বলতেনঃ “এটা মুহাম্মদ (সঃ) এবং 
তার আ’ল ও আহ্‌লের পক্ষ হতে ৷” অতঃপর এ দু'টোর গোশত তিনি 
মিসকীনদেরকেও খাওয়াতেন এবং পরিবারবর্গকে নিয়ে নিজেও খেতেন।” > 


হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) ৩১5 শব্দের অর্থ করেছেনঃ উটকে তিন 
পায়ের উপর খাড়া করে ওর বাম হাত বেঁধে NH dS 
$5, পড়ে যবাহ্‌ করা । 

হযরত ইবনু উমার (রাঃ) একটি লোককে দেখেন যে, সে নিজের উটকে 
নাহ্র” ২ করার জন্যে বসিয়েছে। তখন তিনি তাকে বলেনঃ “ওকে খাড়া করে 
দাও এবং পা বেঁধে নাহ্‌র কর । এটাই হলো আবুল কাসিমের (সঃ) সুন্নাত ৷” 

হযরত জা’বির (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এবং তার সাহাবীগণ 
(রাঃ) উটের তিন পা খাড়া রাখতেন এবং এক পা বেধে ফেলতেন, অত ঃপর 
এভাবেই নাহর করতেন ৷” 

হযরত সা’লিম ইবনু আবদিল্লাহ (সঃ) সুলাইমান ইবনু আবদিল 
মালিককে বলেছিলেনঃ “বাম দিক হতে নাহর কর ৷” হাজ্জাতুল বিদা'র বর্ণনা 
করতে গিয়ে হযরত জা’বির (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিজের হাতে 
তেষট্রিটি উট নাহ্র করেন। তার হাতে একটি হারবা’ (অস্ত্র বিশেষ) ছিল 
যার দ্বারা যখম করছিলেন 

হযরত ইবনু মাসউদের (রাঃ) কিরআতে ৮৮!2 রয়েছে অর্থাৎ খাড়া 
করে পা বেধে । 215০ এর অর্থ খাটি বা নির্ভেজালও করা হয়েছে। অর্থাৎ 
যেমনভাবে অজ্ঞতার যুগে লোকেরা আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে শরীক করতো 
তোমরা সে রূপ করো না । তোমরা শুধু মাত্র এক আল্লাহর নামেই কুরবানী 
কর। অতঃপর যখন উট মাটিতে পড়ে যাবে এবং ঠাণ্ডা হয়ে পড়বে তখন 
(ওর গোশ্ত) নিজেরাও খাও এবং অন্যদেরকেও খাওয়াও ৷ বর্শা মেরে দিয়েই 
গোশত খণ্ড কাটতে শুরু করে দিয়ো না যে পর্যন্ত না রূহ বেরিয়ে না যায় এবং 
ঠাণ্ডা হয়। যেমন একটি হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“ক্লহ বের করার ব্যাপারে তোমরা তাড়াহুড়া করো না ।” সহীহ মুসলিমের 
হাদীসে রয়েছেঃ আল্লাহ তাআ'লা প্রত্যেকের সাথে সদাচরণ ফরয করে 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) ইমাম ইবনু মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন । 
২. উটের যবাহকে নাহর বলে। 
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দিয়েছেন । যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রুকে হত্যা করার সময়ও সদাচরণ করো এবং জন্তুকে 
যবাহ করার সময় ভালভাবে অতি আরাম ও নম্ৃতার সাথে যবাহ্‌ করো। 
ছুরিকে তীক্ষু করবে এবং জত্তুকে কষ্ট দিবেনা । 


ঘোষণা আছে যে, জন্তুর দেহে প্রাণ থাকা পর্যন্ত ওটা হতে কোন অংশ 
কেটে নিলে ওটা খাওয়া হারাম ৷” > 


মহান আল্লাহ বলেনঃ তোমরা (নিজেরা) খাও পূর্ব যুগীয় কোন কোন 
গুরুজন বলেন যে, এই খাওয়া মুবাহ বা জায়েয । ইমাম মা’লিক (রঃ) 
বলেন এটা মুসতাহাব। অন্যেরা ওয়াজিব বলেন। 


আর মিসকীনদেরকেও খাওয়াও । এই মিসকীনরা ঘরে বসেই থাক অথবা 
দ্বারে দ্বারে ঘুরে ভিক্ষা করে বেড়াক। ভাবার্থ এটাওঃ 2৩ এ ব্যক্তি যে ধৈৰ্য 
ধরে বাড়ীতে বসে থাকে। আর 5% হলো ওঁ ব্যক্তি যে এদিক ওদিক 
ঘোরাফেরা করে বটে, কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে না। একথাও বলা 
হয়েছে যে, £2 হলো ওঁ কক্তি যে ভিক্ষাকেই যথেষ্ট মনে করে। আর 
স ৯ হলো এঁ লোক যে ভিক্ষা করে না বটে কিন্তু নিজের অপারগতা ও 
দারিদ্রের কথা প্রকাশ করে বেড়ায় । এও বর্ণিত আছে যে, £2৩5 হলো 
মিসকীন ব্যক্তিযে ঘোরা ফেরা করে। আর ৯4 হলো বন্ধু ও দুর্বল ব্যক্তি 
এবং প্রতিবেশী যে মালদার বটে, কিন্তু কুরবানীদাতার বাড়ীতে যাতায়াত করে 
থাকে এবং বাড়ীতে যা কিছু হয় তা সে দেখতে পায়। এও বলা হয়েছে যে, 
52 হলো লোভী ব্যক্তি । আর £34 হলো যে ধনী ও দরিদ্র কুরবানীর 
কাছে বিদ্যমান থাকে। একথাও বলা হয়েছে যে ৬. দ্বারা মক্কাবাসীকে 
বুঝানো হয়েছে। ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বলেন যে, £2৩ হলো ভিক্ষুক 
ব্যক্তি। কেননা সে ভিক্ষার হাত লম্বা করে থাকে। আর ৯ হলো এ 
ব্যক্তি যে কিছু পাবার আশায় এদিক ওদিক ঘোরা ফেরা করে। 


কতকগুলি লোকের মত এই যে, কুরবানীর গোশতকে তিন ভাগ করা 
উচিত । একভাগ নিজের খাওয়ার জন্যে, একভাগ বন্ধু বান্ধবদেরকে দেয়ার 
জন্যে এবং এক ভাগ সাদকা করার জন্যে । 


হাদীসে আছে যে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ *‘আমি তোমাদেরকে 
কুরবানীর গোশত জমা করে রাখতে নিষেধ করেছিলাম যে, এ গোশত যেন 
তিন দিনের বেশী জমা রাখা না হয়। কিন্তু এখন তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া 


১. এটা ইমাম আহমাদ (রঃ) ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা 
A) ব্‌চেন || 
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হলো যে ভাবে ইচ্ছা ও যতদিনের জন্যে ইচ্ছা জমা রাখতে পার ।”অন্য এক 
রিওয়াইয়াতে আছে যে, তিনি বলেছেনঃ “তোমরা খাও, জমা রাখো এবং 
সদকা কর” অন্য একটি বর্ণনায় আছে যে, তিনি বলেছেনঃ “তোমরা 
নিজেরা খাও, অন্যদেরকে খাওয়াও এবং আল্লাহর পথে দান কর।'’ আবার 
কতকণ্ুলি লোক একথাই বলেছেন যে, কুরবানীদাতা কুরবানীর গোশত নিজে , 
অর্ধেক খাবে এবং বাকী অর্ধেক দান করবে। কেননা, কুরআন কারীমে ঘোষিত 
হয়েছেঃ “তোমরা নিজেরা ওটা হতে আহার কর এবং ধৈর্যশীল অভাবগৃস্তকে 
ও যাঙ্ঞাকারী অভাবগ্রস্তকে আহার করাও ৷” 


অন্য এক হাদীসে এও এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “তোমরা 
তা হতে খাও, জমা ও পুঞ্জিভূত করে রাখো এবং আল্লাহর পথে দান কর” 
এখন কেউ যদি তা তার কুরবানীর সমস্ত গোশত নিজেই খেয়ে নেয় তবে 
একটি উক্তি এও আছে যে, এতে কোন দোষ নেই । আবার কেউ কেউ বলেন 
যে, সে নিজেই সব খেয়ে নিলে তাকে পুনরায় এরূপ কুরবানী করতে হবে 
অথবা ওর মূল্য দিতে হবে। অন্য কেউ বলেন যে, তাকে কুরবানীর অর্ধেক 
মূল্য দিতে হবে। কেউ কেউ এও বলেন যে, তাকে অর্ধেক গোশত প্রদান 
করতে হবে। আবার কেউ কেউ বলেন যে, তার দায়িত্বে রয়েছে যে,তাকে ওর 
অংশ সমূহের মধ্যে সবচেয়ে ছোট অংশের মূল্য দিতে হবে। বাকী গুলির 
জন্যে সে ক্ষমার্হ্‌। 

কুরবানীর জন্তুর চামড়ার ব্যাপারে মুসনাদে আহমাদে হাদীস রয়েছেঃ 
“তোমরা খাও, আল্লাহর পথে দান কর এবং এ চামড়া হতে উপকার নাও, 


কিন্তু বিক্রী করো না।” কোন কোন আ'লেম বিক্রি করার অনুমতি দিয়েছেন। 
কেউ কেউ বলেন যে,ওটা গরীবদের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে। 

মাসআলা হযরত বারা’ ইবনু আ’যিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “ঈদুল আযৃহার দিন আমাদের উচিত সর্বপ্রথম 
ঈদের নামায পড়া । তারপর ফিরে এসে কুরবানী করা । যে ব্যক্তি এই রূপ 
করলো সে সুন্নাত আদায় করলো । পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ঈদের নামাযের পূর্বেই 
কুরবানী করলো সে যেন নিজের পরিবারের লোকদের জন্যে শুধু গোশত জমা 
করলো কুরবানীর সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই ৷” ? 


১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে । 
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এজন্যেই ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এবং আলেমদের একটি জামাআতের মত এই 
যে, কুরবানীর প্রথম সময় হলো এ সময় যখন সূর্য উদিত হয় এবং এতটুকু 
সময় অতিবাহিত হয় যে, নামায পড়া হয় ও দুটো খুৎবা দেয়া হয়। ইমাম 
আহমাদের (রঃ) মতে আরো একটু সময় কেটে যায় যে, ইমাম সাহেব 
কুরবানী করে ফেলেন। কেননা, সহীহ্‌ মুসলিমে হাদীস রয়েছেঃ “তোমরা 
কুরবানী করো না যে পর্যন্ত না ইমাম কুরবানী করে।” ইমাম আবূ হানীফার 
(রঃ) মতে গ্রামবাসীদের জন্যেতো ঈদের নামাযই নেই । তাই, তিনি বলেন 
যে, তারা ফজর হওয়ার পরই কুরবানী করতে পারে। হা, তবে শহুরে লোক 
যেন এ পর্যন্ত কুরবানী না করে, যে পর্যন্ত না ইমাম নামায শেষ করেন। এ 
সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'*লাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 

একথাও বলা হয়েছে যে, শুধু ঈদের দিনই কুরবানী করা শরীয়ত সন্মত । 
অন্য একটি উক্তি এই আছে যে, শহরবাসীদের জন্যে হুকুম এটাই ৷ কেননা, 
সেখানে কুরবানীর জন্তু সহজ লভ্য । কিন্তু গ্রামবাসীদের জন্যে কুরবানীর সময় 
হলো ঈদুল আযহার দিন এবং ওর পরবর্তী আরো তিন দিন। এও বলা হয়েছে 
যে, ১০ই ও ১১ই যিলহজ্জ সবারই জন্যেই কুরবানীর দিন। এটাও উক্তি 
আছে যে, ঈদের দিন ও ঈদের পরবর্তী দুই দিন হলো কুরবানীর দিন। উক্তি 
এও আছে যে, কুরবানীর দিন হলো ঈদের দিন এবং ওর পরবর্তী তিন দিন 
যাকে আইয়ামুত্‌ তাশরীক বলা হয়। ইমাম শাফেয়ীর (রঃ) মত এটাই । 
কেননা, হযরত জুবাইর ইবনু মুত্ইম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুন্লাহ 
(সঃ) বলেছেনঃ “আইয়ামে তাশরীকের সব দিনই হলো কুরবানীর দিন।” 2 
একথাও বলা হয়েছে যে, যিলহজ্জ মাসের শেষ পর্যন্তই কুরবানীর দিন। কিন্তু 
এই উক্তিটি গারীব বা দুর্বল । 


মহান আল্লাহ বলেনঃ এভাবেই আমি পশুগুলিকে তোমাদের অধীন করে 
দিয়েছি । তোমরা যখন ইচ্ছা ওপ্ুলির উপর সওয়ার হয়ে থাকো, যখন ইচ্ছা 
দুধ দোহন করে থাকো । এবং যখন ইচ্ছা যবাহ্‌ করে গোশ্ত খেয়ে থাকো । 
যেমন আল্লাহ তাআ'’লা বলেনঃ 
7 229 ০4249424232 1/34 ০5032944 327 22০2ৰ 
ah whol ml csr os MULLS Lbs m5) 
23 BI 


হতে ৩৪১2১35] পৰ্যন্ত । 
১. এটা আহমাদ ইবনু হিব্বান (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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অর্থাৎ "তারা কি লক্ষ্য করে না যে, নিজ হাতে সৃষ্ট বস্তুগুলির মধ্য হতে 
তাদের জন্যে আমি সৃষ্টি করেছি চতুষ্পদ জন্তু এবং তারাই এগুলির 
অধিকারী?” তবুও কি তারা কৃতজ্ঞ হবে না?” (৩৬৪ ৭১-৭৩) 
এখানেও এই বৰ্ণনাই রয়েছে যে, যাতে তোমরা তার নিয়ামতরাজির কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ কর এবং অকৃতজ্ঞ না হও । 


৩৭। আন্নাহর কাছে পৌঁছে না 
ওগুলির গোশৃ্ত এবং রক্ত বরং 


| 
LOUIE av) 


পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া; es 3%, Lo 
এইভাবে তিনি এণগুলিকে 15 S30 00 
তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন wR srl 
যাতে তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব LL SE EE 
ঘোষণা কর এই জন্যে যে, El LES Ll at 

তিনি তোমাদেরকে পথ প্রদর্শন Bs ICE Et 
করেছেন; সুতরাং তুমি সুসংবাদ 22 32232 
দাও সৎকর্মশীলদেরকে ৷ ous! 


ইরশাদ হচ্ছেঃ কুরবানী করার সময় খুব বড় রকমভাবে আল্লাহর নাম 
ঘোষণা করতে হবে। এজন্যেই তো কুরবানীকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, তাকে 
সৃষ্টি কর্তা ও আহাৰ্য দাতা স্বীকার করে নেয়া হবে। কুরবানীর গোশ্ত ও রক্ত 
আল্লাহর নিকট পৌঁছে না। এতে তার কোন উপকার নেই । তিনি তো সারা 
মাখলূক হতে বেপরোয়া ও অভাবমুক্ত। বান্দাদের হতে তিনি সম্পূর্ণরূপে 
অমুখাপেক্ষী। অজ্ঞতা যুগের এটাও একটা বড় বোকামি ছিল যে, তারা তাদের 
মূর্তিগুলি সামনে রেখে দিতো এবং ওগুলির উপর রক্তের ছিটা দিতো । এই 
প্রচলনও ছিল যে, তারা বায়তুল্লাহ শরীফের উপর রক্ত ছিটিয়ে দিতো । 
মুসলমান সাহাবীগণ এই সম্পর্কে প্রশ্ন করলে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় । 

সহীহ হাদীসে রয়েছেঃ "আল্লাহ তাআ’লা তোমাদের দৈহিক রূপের দিকে 
দেখেন না এবং তোমাদের দিকেও তাকান না । বরং তার দৃষ্টি তো থাকে 
তোমাদের অন্তরের উপর এবং তোমাদের আমলের উপর ৷’ অন্য হাদীসে 
রয়েছেঃ ““দান-খায়রাত ভিক্ষুকের হাতে পড়ার পূর্বেই আল্লাহর হাতে চলে 
যায়। কুরবানীর পশুর রক্তের ফোটা যমীনে পড়ার পূর্বেই তা আল্লাহর কাছে 
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পৌঁছে যায়। ভাবার্থ এই যে, রক্তের ফোটা পৃথক হওয়া মাত্রই কুরবানী কবূল 
হয়ে যায়। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'*লাই সবচেয়ে ভাল জবানেন। 


হযরত আ’মির শা’বীকে (রঃ) কুরবানীর পশুর চামড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করা হলে, তিনি বলেনঃ “আল্লাহ তাআ'লার কাছে কুরবানীর পশুর রক্ত ও 
গোশৃত পৌঁছে না । সুতরাং তোমার ইচ্ছা হলে বেচে দাও, ইচ্ছা হলে নিজের 
কাছে রেখে দাও এবং ইচ্ছা হলে আল্লাহর পথে দান কর ।” 


মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ এই চতুষ্পদ জত্তুগুলিকে আল্লাহ এইভাবে 
তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তোমরা তার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর এই 
জন্যে যে, তিনি তোমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন৷ 


যে সমস্ত সৎ প্রকৃতির লোক আল্লাহর বেঁধে দেয়া সীমার মধ্যে থাকে, 
শরীয়ত মৃতাবেক আমল করে এবং রাসূলদেরকে সত্যবাদী রূপে বিশ্বাস করে 
তারাই হলো ধন্যবাদ পাওয়ার ও (জান্নাতের) সুসংবাদ পাওয়ার যোগ্য ৷ 

মাসআলাঃ ইমাম আবূ হানীফা (রঃ), ইমাম মালিক (রঃ) এবং ইমাম 
সাওরীর (রঃ) উক্তি এই যে, যার কাছে যাকাতের নেসাব পরিমাণ মাল থাকে 
তার উপর কুরবানী ওয়াজিব । ইমাম আবু হানীফার (রঃ) মতে কুরবানীর 
জন্যে মুকীম হওয়াও শর্ত । 

একটি সহীহ হাদীসে রয়েছেঃ “যে ব্যক্তির কুরবানী করার শক্তি আছে 
অথচ কুরবানী করলো না, সে যেন আমার ঈদ গাহের নিকটবর্তীও না হয়।” > 


হযরত ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
পর্যায়ক্রমে দশ বছরের মধ্যে প্রতি বছরই কুরবানী করেছেন।” ২ 


ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এবং ইমাম আহমাদের (রঃ) মাযহাব এই যে, 
কুরবানী ওয়াজিব নয়, বরং মুসতাহাব। কেননা, হাদীস শরীফে আছে যে, 
মালে যাকাত ছাড়া অন্য কিছুই ফরজ নয়। ইতিপূর্বে এ রিওয়াইয়াতটিও গত 
হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার সমস্ত উন্মতের পক্ষ থেকে কুরবানী 
করেছেন। সুতরাং ওয়াজিব উঠে গেছে। 
১. এ হাদীসে অস্বাভাবিকতা রয়েছে এবং ইমাম আহমাদ (রঃ) এটাকে মুনকার বা 
অস্বীকার্য বলেছেন। 
২. এটা ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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হযরত আবু শুরাইহা’ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “আমি হযরত 
আবু বকর (রাঃ) ও হযরত উমারের (রাঃ) প্রতিবেশী ছিলাম। এই দু’মহান 
ব্যক্তি কুরবানী করতেন না। তাদের এই ভয় ছিল যে, না জানি হয়তো 
লোকেরা তাদের অনুসরণ করবে।” 


কেউ কেউ বলেন যে, কুরবানী সুন্নাতে কিফায়া ৷ যখন মহল্লার মধ্য হতে বা 
অলি গলির মধ্য হতে অথবা বাড়ীর মধ্য হতে কোন একজন করলো তখন বাকী 
সবারই উপর হতে ওটা উঠে গেল। কেননা, উদ্দেশ্য হলো শুধু ইসলামের চিহ্ন 
বা রীতিনীতি প্রকাশ করা । 


ত্যরত মুহ্‌নাফ ইবনু সুলাইম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আরাফার 
মাঠে রাসূলুল্লাহকে (সঃ) বলতে শুনেছেনঃ “প্রত্যেক পরিবারের উপর প্রতি 
বছর কুরবানী ও আতীরা’ রয়েছে । আতীরা' কি তা তোমরা জান কি? ওটা 
হলো এঁ জিনিস যাকে তোমরা রাজবিয়্যাহ বলে থাকো ৷” > 

হযরত আবূ আইয়ুব (রাঃ) বলেনঃ “সাহাবীগণ (রাঃ) রাসূলুল্লাহর (সঃ) 
করতেন। তা হতে তারা নিজেরাও খেতেন এবং অন্যদেরকেও খাওয়াতেন। 
লোকের এখন এব্যাপারে এ সব পদ্থা অবলম্বন করেছে যা তোমরা দেখতে 
পাচ্ছ ।' 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু হিশাহ (রঃ) নিজের এবং নিজের পরিবার বর্গের 
পক্ষ হতে একটি বকরী কুরবানী করতেন” * 


হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“(কুরবানী হিসেবে) তোমরা মুসিব্রা 8 ছাড়া যবাহ্‌ করো না । তবে যদি 
তোমাদের পক্ষে মুসিব্না’ কুরবানী করা কষ্টকর হয় তবে জায্্‌আহ্‌ বা মেষের ছয় 
মাসের বাচ্ছা কুরবানী করতে পার । ইমাম যুহ্রী (রঃ) বলেন যে, জায্্‌আহ্‌ 
অর্থাৎ ছয় মাসের পশুর কুরবানী কোন কাজে আসবে না । পক্ষান্তরে ইমাম 
আওযায়ীর (রঃ) মাযহাব এই যে, প্রত্যেক পশুর জায্‌আ’হ্‌ বা ছয় মাসের 
বাচ্গই কুরবানীর জন্যে যথেষ্ট । কিন্তু এই দু'টো উক্তিহ যথাক্রমে অতি 
কড়াকড়ি ও অতি শিথিলতা পূর্ণ বটে। 


১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদ ও সুনান গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এর সনদের ব্যাপারে সমালোচনা 
করা হয়েছে। 

২. এটা ইমাম তিরমিযী ও ইমাম ইবনু মাজাহ্‌ বর্ণনা করেছেন। 

৩. এটা ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 

8. যে বকরী বা ভেড়ার বয়স এক বছর পূর্ণ হয়েছে অথবা দাত বেরিয়েছে ওকে মুসিন্রা বলে। 
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জমতহৃরের মাযহাব এই যে, উট, গরু ও বকরীর কুরবানী ওটারই জায়েয 
যা ‘সনি’ হয়। আর মেষের ছয় মাসের বাচ্চাই কুরবানীর জন্যে যথেষ্ট । উট 
‘সনি’ হয় তখন যখন ওটা পাচ বছর পার হয়ে ছয় বছরে পড়ে। গরু যখন 
দু' বছর পার হয়ে তিন বছরে পড়ে । আর এটাও বলা হয়েছে যে, যখন তিন 
বছর পার হয়ে চতুর্থ বছরে পড়েছে। আর বকরীর ‘সনি’ হলো ওটাই যেটার 
বয়স এক বছর হয়েছে। জায্‌আ’হ্‌ ওটাকে বলে যেটার বয়স এক বছর 
হয়েছে। একটি উক্তি আছে যে, যার বয়স হয়েছে দশ মাস । অন্য একটি 
উক্তিতে আছে আট মাস এবং আর একটিতে রয়েছে ছয় মাস। এর চেয়ে কম 
বয়সের কোন উক্তি নেই ৷ এর চেয়ে কম বয়সের বাচ্চাকে বলা হয় হামল, 
যখন পর্যন্ত ওর পিঠের লোম খাড়া অবস্থায় থাকে আর যখন ওর পিঠের উপর 
লোম পড়ে থাকে এবং দু'দিকে ঝুঁকে যায় তখন ওকে জায্আ’হ্‌ বলা হয়। এ 
সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী । 


৩৮। আন্ধাহ রক্ষা করেন SDS crm) 
নু দিনেক তিনি কোল 000510129 3 
বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে পছন্দ E 245 6767 2 
করেন না। ESS 


আল্লাহ তাআ'’লা নিজের পক্ষ হতে খবর দিচ্ছেন যে, তার যে বান্দা তার 
দুষ্টদের দুষ্টামি ও দুশ্‌মনদের অনিষ্ট হতে তাকে রক্ষা করেন । তার উপর তিনি 
নিজের সাহায্য অবতীর্ণ করেন। তাকে সব সময় তিনি নিজের হিফাযতে 
রাখেন যেমন তিনি বলেনঃ 


» 2 EM 23 


> EA 


অর্থাৎ “আল্লাহ তার বান্দার জন্যে কি যথেষ্ট নন?” (৩৯৪ ৩৬) অন্য 
আয়াতে রয়েছেঃ 
bis 3,87 22 230A 
ETE TEES 
অর্থাৎ a AR ET SEE SHE 
(৬৫৪ ৩) প্রতারক, বিশ্বাসঘাতক এবং অকৃতজ্ঞ লোকেরা মহান আল্লাহর র 
হমত হতে বঞ্চিত ৷ যারা নিজেদের কৃত ওয়াদা অঙ্গীকার পূর্ণ করে না এবং 
আল্লাহর নিয়ামতরাজিকে অস্বীকার করে তারা তার দয়া, অনুকম্পা এবং 
ভালবাসা হতে বহু দূরে রয়েছে । 
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৩৯। যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো 
2282/1} 92,35, 4 A 
তাদেরকে যারা আক্রাস্ত হয়েছে; 504 22340551 0৮৭) 


J $১ 29? 939/ 
করা হয়েছে; আল্লাহ নিশ্চয় ৮ 1515 ০ ০ 
তাদেরকে সাহায্য করতে সম্যক ১2922, ০7 
\ O02 Mi 
2 24 2,8 
৪০ । তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ী 2124, 3193416.) 
হতে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত করা ০, 


হয়েছে শুধু এই কারণে যে, 9131 ks 2) 
তারা বলেঃ আমাদের প্রতিপালক ৫ _ ৯৪৬ ০2, 295 
আন্পাহ; আল্লাহ যদি মানব > +2 44 ৮১) 12 

3 yy , 
জাতির এক দলকে "অন্য দল ?/ EI BIO 
দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তা [2 - 


SS 7 IBIow sw EA 
হলে বিধ্বস্ত হয়ে যেতো 4৮০ ৩০১-৫ ০৯ 
খৃস্টান-সংসার বিরাগীদের + 9917.68. . 


উপাসনা স্থান, গীর্জা, ইয়া “= 2 2১১০১ 
EE bo, 7 ow 242 ,295223 
PAT OS LANES 

fs 9336 27 20 0, 23747 
করা হয় আল্লাহর নাম; আল্লাহ ১৮০০ ১2 | ১-5 


নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন 52 28 24/20 
যে তাকে সাহায্য করে; আল্লাহ ox S32 Ml 
নিশ্চয়ই শত্তিক্মান, 

পরাক্রমশালী । 


হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এবং তার সা 
হাবীবর্গকে মদীনা হতেও বের করে দেয়ার উপক্রম হয় এবং মক্কাবাসী 
কাফিররা মদীনা আক্রমণ করতে উদ্যত হয় তখন জিহাদের অনুমতির এই 
আয়াত অবতীর্ণ হয়। বহু পূর্ব যুগীয় গুরুজন হতে বর্ণিত আছে যে, জিহাদের 
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প্রথম আয়াত এটাই যা কুরআন কারীমে অবতীর্ণ হয়। এর দ্বারা কোন কোন 
গুরুজন এই দলীল গ্রহণ করেছেন যে, এটা মাদানী সূরা । 


যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কা হতে মদীনায় হিজরত করেন তখন হযরত 
আবু বকর (রাঃ) বলে ফেলেনঃ “বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, এই কাফিররা 
আল্লাহর রাসূলকে (সঃ) তার জন্মভূমি হতে বের করে দিলো! নিঃসন্দেহে এরা 
ধ্বংস হয়ে যাবে।’’ অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। তখন হযরত আবু 
বকর (রাঃ) জেনে নেন যে, এদের সাথে যুদ্ধ অবশ্যন্তাবী ৷ 


আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় মু'মিন বান্দাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম । ইচ্ছা 
করলে বিনা যুদ্ধেই তিনি তাদেরকে জয়যুক্ত করতে পারেন। কিন্তু তিনি 
পরীক্ষা করতে চান। যেমন মহামহিমান্বিত ও প্রবল পরাত্রাসন্ত আল্লাহ বলেনঃ 
“যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে মুকাবিলা কর তখন তাদের গর্দানে 
তখন তাদেরকে কষে বাধবে, অতঃপর হয় অনুকম্পা, নয় মুক্তিপণ । তোমরা 
জিহাদ চালাবে যতক্ষণ না যুদ্ধ ওর অস্ত্র নামিয়ে ফেলে । এটাই বিধান । এটা 
এই জন্যে যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারতেন। কিন্তু 
তিনি চান তোমাদের একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে ৷ যারা আল্লাহর 
পথে নিহত হয় তিনি কখনো তাদের কর্ম বিনষ্ট হত দেন না । তিনি 
তাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করে দেন। 


তিনি তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার কথা তিনি তাদেরকে 
জানিয়ে ছিলেন।”’ আল্লাহ তাআ'লা আর এক জায়গায় বলেনঃ “তোমরা 
তাদের সাথে যুদ্ধ কর, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দান করবেন 
এবং তাদেরকে অপদস্থ করবেন, আর তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয়ী 
করবেন, তিনি মু'মিনদের বক্ষ খুলে দিবেন এবং তাদের সাথে যাকে ইচ্ছা 
তিনি তাওবা’ করার তাওফীক দান করবেন, আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।” 


অন্য অন্য আয়াতে রয়েছেঃ “তোমরা কি মনে করেছো যে, তোমাদেরকে 
ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ আল্লাহ জানেন নাই তোমাদের মধ্যে যারা মুজাহিদ 
তাদেরকে এবং যারা আল্লাহ, তদীয় রাসূল (সঃ) এবং মু'মিনদেরকে ছেড়ে 
অন্য কাউকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করে নাই? তোমরা জেনে রেখো যে, তোমরা 
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অর্থাৎ ee EE ETE EE 
আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে এবং কে ধৈর্যশীল তা এখনো 
জানেন না?” (৩ঃ ১৪২) আর এক জায়গায় তিনি বলেনঃ 
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অর্থাৎ “আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো, যতক্ষণ না আমি 
জেনে নিই তোমাদের মধ্যে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীলদেরকে এবং আমি 
তোমাদের ব্যাপারে পরীক্ষা করি৷’ (৪৭৪ ৩১) এই ব্যাপারে আরো বনু 
আয়াত রয়েছে। 


এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে 
সম্যক সক্ষম । আর এটাই হয়েছিল। আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় সেনাবাহিনীকে 
দুনিয়ার উপর বিজয় দান করেন। 


জিহাদ যে সময় শরীয়ত সম্মত হয় এ সময়টাও ছিল ওর জন্যে 
সম্পূর্ণরূপে উপযোগী ও সঠিক । যতদিন পর্যন্ত রাসুলুল্লাহ (সঃ) মক্কায় 
ছিলেন ততদিন পর্যন্ত মুসলমানরা ছিলেন খুবই দুর্বল । সংখ্যায়ও ছিলেন তারা 
খুবই কম । মুশরিকদের দশজনের স্থলে মুসলমানরা মাত্র একজন । আকাবার 
' রাত্রে যখন আনসারগণ রাসূলুগ্লাহর (সঃ) হাতে বায়আ’ত গ্রহণ করেন তখন 
তারা বলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি হুকুম করলে এখন মিনাতে 
যত মুশরিক একত্রিত হয়ে রয়েছে তাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে আমরা 
তাদেরকে হত্যা করে ফেলবো ৷’’ তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে বলেনঃ 
“না, আমাকে এখনো এই হুকুম দেয়া হয় নাই ।” এটা স্মরণ রাখার বিষয় 
যে, এঁ সময় মহান ব্যক্তিদের সংখ্যা ছিল মাত্র আশির কিছু বেশী । 


শেষ পর্যন্ত মুশ্রিকদের উপদ্রব চরম সীমায় পৌঁছে গেল রাসূলুল্লাহকে 
(সঃ) তারা নানা ভাবে কষ্ট দিতে লাগলো । এমনকি তাকে হত্যা করারও 
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে পড়লো । অনুরূপভাবে সাহাবায়ে কিরামের উপরও বিপদের 
পাহাড় চেপে বসলো এবং তারা মাল-ধন, আত্মীয়-স্বজন সবকিছু ছেড়ে যে 
যেখানে পারলেন পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। কেউ গেলেন 
আবিসিনিয়ায় এবং কেউ গেলেন মদীনায় । এমন কি স্বয়ং রিসালাতের সূর্যের 
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(সঃ) উদয়ও মদীনাতেই হলো । মদীনাবাসী মুহাম্মদী পতাকাতলে (সঃ) 
সমবেত হয়ে গেলেন। ফলে, ওটা একটা সেনাবাহিনীর রূপ নিয়ে ফেললো । 
কিছু মুসলমানকে এক ঝাণ্ডার নীচে দেখা যেতে লাগলো । তাদের পা রাখার 
জায়গা হয়ে গেল । এখন ইসলামের দুশমনদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ার 
হুকুম নাযিল হয়ে গেল । যুদ্ধের এটাই হলো প্রথম আয়াত এতে বলা হলো 
যে, এই মুসলমানরা অত্যাচারিত । তাদের ঘরবাড়ী তাদের নিকট থেকে 
ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। বিনা কারণে তাদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করে 
দেয়া হয়েছে মক্কা থেকে তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে । নিঃস্ব ও অসহায় 
অবস্থায় তারা মদীনায় পৌঁছেছে । তাদের কোনই অপরাধ ছিল না । একমাত্র 
অপরাধ এই যে, তারা এক আল্লাহর উপাসনা করেছে। তাকে এক বলে 
স্বীকার করে নিয়েছে। তারা তাদের প্রতিপালক হিসেবে একমাত্র আল্লাহকেই 
মেনেছে । এটা হলো ইস্তিস্না মুনকাতা’' । আসলে এটা ছিল মুশ্রিকদের 
কাছে অমার্জনীয় অপরাধ । যেমন আল্লাহ তাআ'*লা বলেনঃ 
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অর্থাৎ “তারা রাসূলুল্লাহকে (সঃ) এবং তোমাদেরকে এ কারণেই বের করে 
দিয়েছে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর উপর ঈমান এনেছো।” 
(৬০৪ ১) যেমন আসহাবুল উখদুদের ঘটনায় বলা হয়েছেঃ 
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অর্থাৎ “তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল শুধু এই কারণে যে, তারা 
বিশ্বাস করতো পরাক্রমশালী ও প্রশংসনীয় আল্লাহে !” (৮৫৪ ৮) 
মুসলমান সাহাবীগণ খন্দক খননের সময় নিম্নলিখিত ছন্দ পাঠ করতেনঃ 
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অর্থাৎ “আপনি না থাকলে (আপনার দয়া না হলে) আমরা সুপথ প্রাপ্ত 
হতাম না এবং আমরা দান-খায়রাতও করতাম না, নামাযও পড়তাম না। 
সুতরাং আমাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ করুন এবং আমরা যুদ্ধের সম্মুখীন 
হলে আমাদের পা গুলি অটুট ও স্থির রাখুন! নিশ্চয় প্রথমে তারা আমাদের 
উপর চালিয়েছে, যদি তারা বিশৃংখলা সৃষ্টির ইচ্ছা করে তবে আমরা তা 
প্রত্যাখ্যান করবো ।"' স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের আনুকূল্য করেছিলেন এবং 
ছন্দের শেষ অংশটি তিনিও তাদের সাথে পাঠ করছিলেন। 21 বলার 
সময় স্বর খুব উচু করেছিলেন। 


মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য 
দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তবে বিধ্বস্ত হয়ে যেতো খৃস্টান সংসার 
বিরাগীদের উপাসনা স্থান। অর্থাৎ ভু-পৃষ্ঠে. বিশৃংখলা ও অশান্তি সৃষ্টি হয়ে 
যেতো । শক্তিশালীরা দুর্বলদেরকে খেয়ে ফেলতো । খৃস্টান পাদরীদের ছোট 
উপাসনালয়কে £21542 বলা হয়। একটা উক্তি এটাও আছে যে, সাবী 
মাযহাবের লোকদের উপাসনালয়কে £21542 বলা হয়। কেউ কেউ আবার 
বলেন যে, অগ্নি উপাসকদের উপাসনালয়কে £5০ বলে। মুকাতিল (রঃ) 
বলেন যে, £152 হলো এ ঘর যা পথের উপর থাকে {22 হলো 
{9% অপেক্ষা বড় ঘর ৷ এটাও খৃষ্টান পাদরীদের ইবাদতের ঘর। কেউ 
কেউ বলেন যে, এটা হলো ইয়াহ্‌দীদের উপাসনালয়। &',০ এরও একটি 
অর্থ এটাই করা হয়েছে। কেউ কেউ আবার বলেন যে, এর দ্বারা গীর্জাকে 
বুঝানো হয়েছে । কারো কারো উক্তি এই যে, এটা হলো সা’বী লোকদের 
ইব্াদতখানা । রাস্তার উপর আহ্‌লে কিতাবের যে ইবাদতখানা থাকে তাকে 
9৩০ বলে। আর মুসলমানদের ইবাদতখানা হলো মাসজিদ। ৫৩ এর 
৯ সর্বনামটি 5১.4 এর দিকে ফিরেছে। কেননা এটাই এর সবচেয়ে বেশী 
নিকটবর্তী । এটাও বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা এইসব জায়গাকেই বুঝানো 
হয়েছে। অর্থাৎ সংসারত্যাগীদের উপাসনালয় 9542, খৃষ্টানদের = 
ইয়াহ্‌দীদের $১ এবং মুসলমানদের 3১2 যে গুলিতে অধিক স্মরণ করা 
হয় আল্লাহর নাম। কোন কোন আলেমের উক্তি এই যে, এখানে কম হতে 
ক্ৰমান্বয়ে বেশীর দিকে যাওয়া হয়েছে। তুলনামূলকভাবে দুনিয়ায় মসজিদের 
সংখ্যা বেশী এবং এতে ইবাদতকারীদের সংখ্যাও অধিকতম । 
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আল্লাহ তাআ'’লার উক্তিঃ আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন যে তাকে 
সাহায্য করে। যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেনঃ 


A972 5 wl 29232977 2 5 97) 2 At 


22 
bo EAE PEO Sj SANE 


$+ 


2 24/234 &প০ল 220 2927222" 2 4 


EET ELSE 22 


অর্থাৎ “হে মু’মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর তবে তিনি 
তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পাপ্ডলি স্থির রাখবেন। আর 
যারা কুফরী করেছে তাদের জন্যে রয়েছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ 
করে দিবেন।” (8৭ঃ ৭-৮) 

EEE fT RS EE CE 
একটি হলো তার শক্তিশালী হওয়া এই কারণে যে, তিনি সমস্ত সৃষ্ট জীব ও 
সৃষ্ট বন্তুর সৃষ্টিকর্তা । তার দ্বিতীয় বিশেষণ এই যে, তিনি হলেন মহা 
মর্যাদাবান ও মহাপরাক্রমশালী । কেননা, সমস্ত কিছুই তার অধীন সবই তার 
সামনে হেয় ও তুচ্ছ। সবাই তার সাহায্যের মুখাপেক্ষী । তিনি সব কিছু হতে, 
অমুখাপেক্ষী ও অভাবমুক্ত । যাকে তিনি সাহায্য করেন সে জয়যুক্ত হয়। আর 
যার উপর থেকে তিনি সাহায্যের হাত টেনে নেন সে হয় পরাজিত । যেমন 
তিনি বলেনঃ 


2 IS Aaa Del 


P30 ECR CTE SA 


‘22 ৰ PICT LE / C000 242 


EE UES REA 
হয়েছে যে, অবশ্যই তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে এবং আমার বাহিনীই হবে 
বিজয়ী ৷” (৩৭৪ ১৭১-১৭৩) তিনি আর এক জায়গায় বলেনঃ 


ERE -% 2449 Brod 27420 od 
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অর্থাৎ “আল্লাহ লিপিবদ্ধ করেই রেখেছেনঃ আমি ও আমার রাসূলরা 
জয়যুক্ত থাকবো, নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী ।” (৫৮৪ ২১) 


৪১। আমি তাদেরকে পৃথিবীতে 23S sb 
~~ oll (E£\) 
প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা নামায ক ০/০৮০৮! 
sl 4 Ee < 
কায়েম করবে, যাকাত দিবে sl ll 9222! 
এবং সৎ কাজের আদেশ করবে NEPA oer FEL 
ও অসংৎকার্য হতে নিষেধ LE 22/7 


2S 
করবে; সকল কর্মের পরিণাম j TS 


হযরত উছমান (রাঃ) বলেনঃ EY ব্যাপারে অবতীর্ণ 
হয়। আমাদেরকে বিনা কারণে আমাদের দেশ থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল। 

অতঃপর মহান আল্লাহ আমাদেরকে সাম্রাজ্য ও রাজত্ব দান করেন। আমরা 
নামায কায়েম করি, রোযা রাখি এবং মানুষকে ভাল কাজের আদেশ করি ও 
মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করি ও বিরত রাখি। সুতরাং এই আয়াত আমার এবং 
আমার সঙ্গীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় । 

আবুল আ'লিয়া (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা রাসূলুল্লাহর (সঃ) সাহাবীদেরকে 
বুঝানো হয়েছে। 

রাসূলের (সঃ) খলীফা হযরত উমার ইবনু আবদিল আযীয (রঃ) স্বীয় 
খুৎবায় এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। অতঃপর বলেনঃ “এই আয়াতে 
শুধুমাত্র বাদশাহদের বর্ণনা নেই । বরং এতে বাদশাহ্‌ ও প্রজা উভয়েরই 
বৰ্ণনা রয়েছে। বাদশাহ্র উপর তো দায়িত্ব এই যে, তিনি বরাবরই আল্লাহর 
হক তোমাদের নিকট থেকে আদায় করবেন। তার হকের ব্যাপারে তোমরা 
অবহেলা করলে তিনি তোমাদেরকে পাক্ড়াও করবেন। আর একজনের হক 
অপরের নিকট হতে আদায় করে দিবেন এবং সাধ্যমত তোমাদেরকে সরল 
সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন । তোমাদের উপর তার হক এই যে, প্রকাশ্যে ও 
গোপনে সন্তুষ্ট চিত্তেও তোমরা তার আনুগত্য করবে।” 


0 (রঃ) বলেনঃ “এই আয়াতেরই অনুরূপ ভাব নিশ্নের আয়াতেও 


2/2 294/272 7/7 22 39/72 2b Add 
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৪৮১ 


পারাঃ ১৭ 


অর্থাৎ “যারা ঈমান আনে ও ভাল কাজ করে তাদের সাথে আল্লাহ ওয়াদা 
করেছেন যে, তিনি তাদেরকে যমীনে খলীফা বানিয়ে দিবেন।'" (২৪৪ ৫৫) 
মহান আল্লাহ বলেনঃ সব কাজের পরিণাম আল্লাহরই ইখতিয়ারে । 


কাছেই রয়েছে৷ 


৪২। এবং লোক যদি তোমাকে 
অস্বীকার করে তবে তাদের পূর্বে 
তো নূহের (আঃ) কওম, আ'দ 
ও সামৃদ। 

৪৩ । এবং ইবরাহীম (আঃ) ও 

লূতের (আঃ) কওম। 
88। এবং মাদইয়ান বাসীরা তাদের 
নবীদেরকে অস্বীকার করেছিল; 
এবং অস্বীকার করা হয়েছিল 
মূসাকেও (আঃ); আমি 
কাফিরদেরকে অবকাশ 
দিয়েছিলাম ও পরে তাদেরকে 
শাস্তি দিয়েছিলাম, অতঃপর 
কেমন ছিল আমার শাস্তি! 


8৪৫ । আমি ধ্বংস করেছি কত 
জনপদ যেগুলির বাসিন্দা ছিল 
যালিম, এইসব জনপদ তাদের 
হয়েছিল এবং কত কূপ 
পরিত্যক্ত হয়েছিল ও কত সুদৃঢ় 
প্রাসাদও । 


EX dL, 4233405, 
Pd Ed 
2232 2342.4 249 / 
Cr PE M+ 
S 2346 9 “5 
O১9 ১১০, 
2234/2 LE 
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৪৬ । তারা কি দেশ ভ্রমণ করে Ey! ECL 
নাই? তা হলে তারা জ্ঞান বুদ্ধি 4°, ER 2 
সম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতি শক্তি RAE TAL 4 LS 

29 বটে / 3 PHN A 
সম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হতে 3 $5, 52424519 
পারতো। বস্তুতঃ চক্ষু তো অন্ধ Te 7227 


নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষত্থিত 22% >্প yr 


আল্লাহ তাআ'’লা স্বীয় নবীকে (সঃ) ত হে নবী (সঃ)! 
তোমার কওম যে তোমাকে মিথ্যা প্রতিপাদন ও অস্বীকার করছে এটা কোন 
নতুন কথা নয়। নৃহ্‌ (আঃ) থেকে নিয়ে মূসা (আঃ) পর্যন্ত কাফিররা সমস্ত 
অস্বীকার করে আসছে । দলীল প্রমাণাদি তাদের সামনে বিদ্যমান 
ছিল, সত্য উদঘাটিত হয়েছিল, তথাপি তারা কিছুই স্বীকার করে নাই । ' 
আমি এঁ সব কাফিরকে অবকাশ দিয়েছিলাম যে, চিন্তা ভাবনা করে হয়তো 
তারা নিজেদের পরিণামকে ভাল করে নেবে। কিন্তু যখন তারা নিমক হারামী 
থেকে ফিরে আসলো না তখন শেষ পর্যন্ত আমি তাদেরকে শাস্তি দ্বারা 
পাকড়াও করি। আমার শাস্তি কতই না কঠোর ছিল! 
পূর্ব যুগীয় গুরুজন হতে বর্ণিত আছে যে, ফিরাউনের খোদায়ী দাবী করা 
এবং আল্লাহ তাআলার তাকে আযাবে পাকড়াও করার মাঝে চল্লিশ বছরের 
ব্যবধান ছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন যে, আল্লাহ তাআ'লা প্রত্যেক 
অত্যাচারীকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু যখন তিনি পাকড়াও করেন তখন 
আর কোন রক্ষা থাকে না । যেমন মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেনঃ 


G2 2 323d7/72/0 zc 7 N29 00h wD od 


- 25a SION EE OM ISNN BS IMIS 


অর্থাৎ “তোমার প্রতিপালক যখন কোন অত্যাচারী গ্রামবাসীকে পাকড়াও 
করেন তখন তার পাকড়াও এরূপই, নিশ্চয়ই তার পাকড়াও খুবই যন্ত্রণাদায়ক 
ও কঠোর” (১১৪ ১০২) 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ কত জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি যে 
গুলির বাসিন্দা ছিল অত্যাচারী । এই সব জনপদ তাদের ঘরের ছাদসহ ধ্বংস 
স্তুপে পরিণত হয়েছিল। এঁ গুলির ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে । 
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তাদের সুউচ্চ ও সুদৃঢ় প্রাসাদসমূহ আজ বিলীন হয়ে গেছে। পানির কৃপগুলি 
পরিত্যক্ত হয়েছে। যেগ্ডলি কাল ছিল বাস যোগ্য ও ব্যবহার যোগ্য, আজ এঁ 
সব গুলিই হয়ে গেছে বাসের অযোগ্য ও অকেজো! তাদের সবকিছু আজ 
শ্মাশানে পরিণত হয়েছে। সবই খা খা করছে। যেমন অল্লাহ তাআ'লা 
বলেনঃ 
“57% 2 2 29393/7 2373 10,29 23 393237 70,03/ 

NEES IE VEN ATED ECOL CO 

“তোমরা যেখানেই থাকো না কেন মৃত্যু তোমাদেরকে পেয়ে বসবেই 
যদিও তোমরা সুউচ্চ ও সুদৃঢ় দুর্গেও অবস্থান কর না কেন।” (8৪8 ৭৮) 

মহামহিম আল্লাহ বলেনঃ তারা কি দেশ ভ্রমণ করে নাই? তারা কি কখনো 
এ বিষয়ে চিন্তা গবেষণা করে নাই? এরূপ করলে তো তারা কিছু শিক্ষা গ্রহণ 
করতে পারতো? 
গ্রন্থে একটি রিওয়াইয়াত এনেছেন যে, আল্লাহ তাআ'*লা হযরত মূসার (আঃ) 
নিকট ওয়াহী প্রেরণ করেনঃ “‘হে মূসা (আঃ)!* তুমি লোহার জুতো পরে 
এখনো লোহার লাঠি নিয়ে ভূ পৃষ্ঠে ভ্রমণ কর এবং নিদর্শনাবলী ও শিক্ষণীয় 
জিনিস গুলির প্রতি লক্ষ্য করতে থাকো । তুমি দেখবে যে, তোমার জুতো 
টুকরো টুকরো হয়ে গেছে এবং লাঠিও ভেঙ্গে চূর্ণ কিচুর্ণ হয়েছে, কিন্তু ওগুলি 
শেষ হয় নাই ৷” 


ইবনু আবিদ্‌ দুনিয়া (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, কোন বিজ্ঞ লোক 
বলেছেনঃ “‘ওয়ায-নসীহুতের মাধ্যমে তোমরা অন্তরকে জীবিত কর, চিন্তা 
ফিক্রের মাধ্যমে ওকে জ্যোতির্ময় করে দাও, সংসারের প্রতি উদাসীনতার দ্বারা 
ওকে মেরে দাও, বিশ্বাসের দ্বারা ওকে দৃঢ় কর, মৃত্যুর স্মরণ দ্বারা ওকে লাঞ্চিত 
কর, ধ্বংসের বিশ্বাস দ্বারা ওকে ধৈর্যশীল কর, দুনিয়ার বিপদ আপদণ্ুলি ওর 
সামনে রেখে দাও, ওর চক্ষু গুলি খুলে দাও, যুগের সংকীৰ্ণতা দেখিয়ে ওকে 
ভীত সন্তুস্ত কর, অতীতের ঘটনাবলী দ্বারা ওকে শিক্ষা গ্রহণ করাও, পূর্ববর্তী 
লোকদের কাহিনী শুনিয়ে ওকে সতর্ক করে দাও, তাদের পরিণামের কথা চিন্তা 
করতে ওকে অভ্যস্ত কর যে, এ পাপীদের সাথে আল্লাহ তাআ'লা কি ব্যবহার 
করেছেন! কিভাবে তিনি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।”' 
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এখানেও আল্লাহ তাআ'’লা এ কথাই বলেনঃ পূর্ববর্তীদের ঘটনাবলী 
তোমাদের চোখের সামনে তুলে ধর, অস্তরকে বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন কর, তাদের 
ধ্বংসলীলার সত্য কাহিনী শুনে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ কর। বস্তুতঃ 
তোমাদের চক্ষু তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষত্থিত হৃদয় । তোমাদের হৃদয় 
অন্ধ হওয়ার কারণেই তোমরা পূর্বের ঘটনাবলী হতে শিক্ষা গ্রহণ করতে 
পারছো না। ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার শক্তি তোমরা হারিয়ে 
ফেলেছো। আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্‌ ইবনু মুহাম্মদ ইবনু হাইয়ান উনদুলুসী 
শানতারীনী, যিনি ৫১৭ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেছেন, এ বিষয়টিকে তার 


নিম্ন লিখিত কবিতায় সুন্দররূপে ফুটিয়ে তুলেছেনঃ 

LSE NA Sd ৪242/4 
EI od sl aside 2 tint 
Bed232 +7 32 22,4132 DABLL A202 
B47 4232 dor Fd? 37 
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অর্থাৎ “হে এওঁ ব্যক্তি! যে, পাপরাশির মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে আনন্দ 
উপভোগ করছো, তুমি তোমার বার্ধক্য ও অচলাবস্থা হতে কি বে-খবর 
রয়েছো? তোমার জন্যে উপদেশ যদি ক্রিয়াশীল না হয় তবে তুমি দেখে, 
শুনেও কি শিক্ষা গ্রহণ করতে পার না? জেনে রেখো যে, চক্ষু ও কর্ণ কাজ না 
করলে এটা ততো দোষনীয় নয় যতো দোষনীয় হলো ঘটনাবলীর মাধ্যমে 
উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ না করা৷ স্মরণ রেখো যে, যামানা, দুনিয়া, আসমান, 
সূর্য ও চন্দ্র কিছুই বাকী থাকবে না। মন না চাইলেও তোমাকে একদিন 
দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ করতেই হবে, তুমি আমীরই হও বা ফকীরই হও 
এবং শহরবাসীই হও বা পশ্নীবাসীই হও ৷” 
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তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরাধিত AL 3 At 
করতে বলে, অথচ আল্লাহ তার Lb Ts 


প্ৰতিশ্ৰুতি কখনো ভঙ্গ করেন নU! $০ Ibe Holi 
না, তোমার প্রতিপালকের 7০4? of ES 
’ UE oy Less 
একদিন তোমাদের গণনার সহস্র =" bd 


Rr PE Ed 
বছরের সমান। Oo I YN 
৪৮। এবং আমি অবকাশ দিয়েছি ANG Ff রঃ (£A) 


কতজনপদকে যখন তারা ছিল 54 a 
অত্যাচারী; অতঃপর তাদেরকে RAT 
শাস্তি দিয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন al Af EE 
আমারই নিকট । Se 5 


আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নবীকে (সঃ) বলছেনঃ এই বিপথগামী কাফিররা, 
আল্লাহকে, তার রাসূলকে (সঃ) এবং কিয়ামতের দিনকে মিথ্যা 
পৃতিপাদনকারীরা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলছে । তারা বলছে যে, 
তাদের উপর শাস্তি আসতে বিলম্ব হচ্ছে কেন? যে শাস্তি হতে তাদেরকে ভয় 
দেখানো হচ্ছে তা তাদের উপর কেন তাড়াতাড়ি আসে না? তারা তো স্বয়ং 
আল্লাহকেও বলতোঃ “হে আল্লাহ! যদি এটা আপনার পক্ষ হতে সত্য হয় 
তবে আমাদের উপর আকাশ হতে প্রস্তর বর্ষণ করুন অথবা আমাদের কাছে 
বেদনাদায়ক শাস্তি আনয়ন করুন!” আল্লাহ তাআ’লা বলেনঃ দেখো, আল্লাহর 
ওয়াদা সত্য কিমত ও শাস্তি অবশ্যই আসবে। আত্লাহর বন্ধুদের মর্াদা 
এবং তার শক্রদের লাঞ্ছনা ও অপমান অবশ্যম্ভাবী ! 
SN “'আমি একদা আবূ আমর ইবনু আ'লার 
কাছে ছিলাম ৷ এমন সময় আমর ইবনু উবায়েদ আসলো এবং বললোঃ “হে 
আবূ আমর! আল্লাহ তাআ'লা নিজের ওয়াদা ভঙ্গ করেন কি? উত্তরে তিনি 
বললেনঃ “না ।” তৎক্ষণাৎ সে উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করলো । তখন তিনি 
বললেনঃ “তুমি কি আজমী? > শুনে রেখো যে, আরবে 4 £5 অর্থাৎ ভাল 
ভিতর ওয়ান বেলার করাত বলে বিলচিত বর কিনতু ১&১ অৰ্থাৎ 
শাস্তির হুকুমের রদবদল করা বা ক্ষমা করে দেয়াকে মন্দ মনে করা হয় না; বরং 
ওটাকে করুণা ও অনুকম্পা মনে করা হয়। দেখো, কবি বলেনঃ 


১. আরব ছাড়া অন্যান্য সমস্ত দেশের লোককে আজমী বলে। 
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অর্থাৎ “আমি যদি কাউকেও শাস্তি দেয়ার কথা বলি অথবা কাউকেও 
পুরস্কার দেয়ার ওয়াদা করি তবে এটা হতে পারে যে, শাস্তি দেয়ার কথা 
উলটিয়ে দিতে পারি এবং সম্পূর্ণ মাফ করে দিতে পারি। কিন্তু আমার পুরস্কার 
দানের ওয়াদা আমি অবশ্যই পূর্ণ করি৷” মোট কথা, শাস্তি দেয়ার ওয়াদা করে 
শাস্তি না দেয়া ওয়াদা ভঙ্গ নয়। কিন্তু ইনআ'মের ওয়াদা করে ইনআ'ম না 
দেয়া খারাপ বিশেষণ যা থেকে আল্লাহর সত্তা অতি পবিত্র । 


মহান আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহর নিকট এক একটি দিন তোমাদের হাজার 
দিনের সমান তিনি যে শাস্তি দিতে বিলম্ব করেন এটা তার সহনশীলতা । 
কেননা, তিনি জানেন যে, যে কোন সময় তিনি তাদেরকে পাকড়াও করতে 
সক্ষম । কাজেই তাড়াহুড়ার প্রয়োজন কি? তাদের রশি যতই চিল দেয়া হোক 
না কেন, যখন তিনি তাদেরকে পাকড়াও করার ইচ্ছা করবেন, তখন তাদের 
স্বাস গ্রৃহণেরও সময় থাকবে না। 


ঘোষিত হচ্ছেঃ বহু জনপদবাসী অত্যাচার করার কাজে উঠে পড়ে লেগে 
গিয়েছিলে। আমি ওটা দেখেও দেখি না । যখন তারা তাতে সম্পূর্ণরূপে নিমগন 
হয়ে গেল তখন আমি অকস্মাৎ তাদেরকে পাকড়াও করে ফেলি । তারা সবাই 
আমার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে । এছাড়া তাদের কোন উপায় নেই । আমার 
সামনে তাদেরকে হাজির হতেই হবে। 


হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “দরিদ্র মুসলমানরা ধনী মুসলমানদের অর্ধদিন পূর্বে (অর্থাৎ পাচশ' 
বছর পূর্বে) জান্নাতে প্রবেশ করবে” 2 
ত্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ “দরিদ্র মুসলমানরা ধনী মুসলমানদের 
অর্ধদিন পরিমাণ পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'' তাকে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ 
“‘অর্ধদিনের পরিমাণ কত?” তিনি উত্তরে বলেনঃ “তুমি কি কুরআন পড় 
না?” জবাবে বলা হয়ঃ “হা, পড়ি ৷” তিনি তখন OL চৰ্ত 


3G AS 


৩১৩5১১৬১০ এ আয়াতটি পড়ে শুনিয়ে দেন। অর্থাৎ “তোমার 
প্রতিপালকের একদিন তোমাদের গণনায় সহস বছরের সমান” (২২৪ ৪৭)* 


১. এ হাদীসটি ইবনু আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। জামে’ তিরমিযী ও সুনানে নাসায়ীতেও 
এটা বর্ণিত হয়েছে । ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন। 
২. এটা ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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হযরত সা'দ ইবনু আবি অক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) 
বলেছেনঃ “আল্লাহর কাছে আমি আশা রাখি যে, তিনি আমার উম্মতকে অর্ধ 
দিন পিছিয়ে রাখবেন” হযরত সা'দকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হয়ঃ ““অর্ধদিনের 
পরিমাণ কত?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “পাচ শ' বছর ।” > 

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতটি পাঠ করে বলেনঃ “এই দিন 
এঁ দিনগুলির অন্তর্ভূক্ত যে গুলিতে আল্লাহ তাআ’*লা আসমান ও যমীন সৃষ্টি 
করেছেন।” ২ 

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রঃ) কিতাবুর রদ আ'লাল জাহ্‌মিয়্যাহ্‌' গ্রন্থে 
এটাকে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছেন। 

হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এই আয়াতটি নিম্নের আয়াতটির মতইঃ 
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XBT 22১! ঠে। NEAT SL 


“242972 hw A272 2 Ed 
- DID sm I slums 


অর্থাৎ “তিনি আকাশ হতে পৃথিবী পর্যন্ত সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন, 
অতঃপর একদিন সমস্ত কিছুই তার সমীপে সমুদ্বিত হবে যে দিনের পরিমাণ 
হবে তোমাদের হিসেবে হাজার বছরের সমান৷” (৩২ঃ ৫) 

ইমাম মুহাম্মদ ইবনু সীরীন (রঃ) আহ্‌লে কিতাবের একজন নও মুসলিম 
হতে বর্ণনা করেছেনঃ “আল্লাহ তাআ'’লা আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি 
করেছেন এবং একদিন তোমার প্রতিপালকের নিকট এক হাজার দিনের সমান 
যা তোমরা গণনা করে থাকো। আল্লাহ তাআ'লা দুনিয়ার আয়ুঙ্কাল রেখেছেন 
ছয় দিন। সপ্তম দিনে কিয়ামত হবে। আর একদিন হাজার দিনের সমান। 
সুতরাং ছয়দিন তো কেটেই গেছে। এখন তোমরা সপ্তম দিনে রয়েছো। এখন 
তো অবস্থা ঠিক গর্ভবতী নারীর মত যার গর্ভ পূর্ণ দশ মাসের হয়ে গেছে৷ 
জানা যায় না কোন ক্ষণে সে সন্তান প্রসব করে! 


১. এটা আবু দাউদ (রঃ) কিতাবুল মালাহিম-এর শেষে বর্ণনা করেছেন। 
২. এটা ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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৪৯! বলঃ হে মানুষ! আমি তো 4/99 
তোমাদের জন্যে এক স্পষ্ট 
সতর্ককারী । Os 


৫০ । সুতরাং যারা ঈমান আনে ও 1/1, %, lL 00) 
সৎকর্ম করে তাদের জন্যে আছে G22 82 69, 25 397 
ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা । i DE nt 


ESA AAA 


৫১। আরা যারা আমার আয়াতকে EEN) 

ব্যর্থ করার চেষ্টা করে তারাই 272 32/3 > Is 
opt oe sll 

হবে জাহান্নামের অধিবাসী । ea Ed 


কাফিররা যখন তাড়াতাড়ি শাস্তি চাইলো তখন আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় 
রাসূলকে (সঃ) বলছেনঃ হে রাসূল (সঃ)! তুমি তাদেরকে বলে দাওঃ হে 
লোক সকল! আমি তো আল্লাহ তাআ’লার একজন প্রেরিত বান্দা । আমি 
তোমাদেরকে এ শাস্তি হতে সতর্ক করতে এসেছি যা তোমাদের সামনে 
রয়েছে। তোমাদের হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আমার নয়। শাস্তি আল্লাহ 
তাআ'লার অধিকারে রয়েছে ইচ্ছা করলে তিনি এখনই তা নাজিল করবেন, 
ইচ্ছা করলে বিলস্বে করবেন। কার ভাগে হিদায়াত রয়েছে এবং কে আল্লাহর 
রহমত হতে বঞ্চিত তা আমার জানা নেই ৷ হুকুমত তারই হাতে ৷ তিনি যা 
ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তার বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুলতে পারে না । তিনি খুব 
তাড়াতাড়ি হিসাব গ্রহণকারী । আমার অধিকার শুধু এটুকুই যে, আমি একজন 
সতর্ককারী ও ভয় প্রদর্শক । যাদের অন্তরে ইয়াকীন ও ঈমান রয়েছে এবং 
তাদের আমল দ্বারা তা প্রমাণিত হয়, তাদের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাওয়ার 
যোগ্য। তাঁত পুণ্যুলিও প্রশংসা লাভের যেগ্যতা রাখে। 


S510) দ্বারা জান্রাতকে বুঝানো হয়েছে । যারা অন্যদেরকে আল্লাহর 
পথ ও রাসূলের (সঃ) আনুগত্য হতে বিরত রাখে তারা জাহান্রামী । তারা হবে 
কঠিন শাস্তি ও প্রজ্জলিত অগ্নির খড়ি । আল্লাহ আমাদেরকে ওটা হতে রক্ষা 
করুন আল্লাহ তাআ’লা বলেন 


cz 222 w AL IFILL 2 2/ 


Pls ASL EE bos! 
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4 223 22 224 


অর্থাৎ EE EE ME EE কিব 
রেখেছে, তাদের ফাসাদ সৃষ্টির কারণে আমি তাদের শাস্তির উপর শাস্তি বৃদ্ধি 


করবো” (১৬৪ ৮৮) M 
৫২। আমি তোমার পূর্বে যে সব 242 /37/2/ 
রাসূল কিংবা নবী প্রেরণ করেছি OE Gn 


তাদের কেউ যখনই আকাংখা 
করেছে, তখনই শয়তান তার 
কিন্তু শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে 
আল্লাহ তা বিদুূরিত করেন; 
অতঃপর আল্লাহ্‌ তার আয়াত 
সমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং 
আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় ৷ 

৫৩ | এটা এই জ্ঞন্যে যে, শয়তান 
যা প্রক্ষিপ্ত করে তিনি ওকে 
পরীক্ষা স্বরূপ করেন তাদের 
জন্যে যাদের অন্তরে ব্যাধি 
রয়েছে, যার পাষান হৃদয়; 
রয়েছে। 


৫৪। এবং এ জন্যেও যে, যাদের 
জানতে পারে যে, এটা তোমার 
প্রতিপালকের নিকট হতে 


225, 
রে, 0 
ET BEE 
24 AAAI ঢে 4 


SUE | 
fe AY 


3 2+ 19d 
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EEE পঃ 
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ATS L000 
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প্রেরিত সত্য; অতঃপর তারা RE OS 
যেন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে EE AE 


এবং তাদের অন্তর যেন ওর 224-28 
এনেছে তাদেরকে আল্লাহ সরল ্থ 27? 
পথে পরিচালিত করেন। i 


এবং এটাও বর্ণনা করেছেন যে, এই ঘটনার কারণে আবি য়ায় হিজরতকারী 
সাহাবীগণ মনে করেন যে, মক্কার মুশ্রিকরা মুসলমান হয়ে গেছে, তাই তারা 
মক্কায় ফিরে আসেন।” > 


হযরত সাঈদ ইবনু জুবায়ের (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
ee yt Ets bo htt 


Aa 
220 AA F220 7 


ER! OO RE ও ‘উষ্যা’ bts 
আরেকটি 'মানাত’ সম্বন্ধে?) (৫৩ঃ ১৯-২০) তখন শয়তান তার যুবান 
মুবারকে নি্ন্নিলিখিত কথাগুলি প্রক্ষিপ্ত করেঃ 


$d DEL bISY ACES 
(অর্থাৎ “এণ্ডলো হলো মহান গারানীক এবং এদের সুপারিশের আশা করা 
যায়।” তার একথা শুনে মুশরিকরা খুবই খুশী হয় এবং বলেঃ “আজ তিনি 
আমাদের দেবতাদের এমন প্রশংসা করলেন যা তিনি ইতিপূর্বে করেন নাই ৷” 
অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) সিজদায় পড়ে যান এবং ওদিকে তারাও সিজদায় 
পড়ে যায়। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। ২ 


১. কিন্তু এই রিওয়াইয়াতটির প্রত্যেকটি সনদেই মুরসাল। কোন বিশুদ্ধ সনদে এটা বর্ণিত হয় 
নাই ৷ এ সব ব্যাপারে আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন। 

২. এটা মুসনাদে ইবনু আবি হা’তিমে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম ইবনু জারীর ও (রঃ) এটা বর্ণনা 
করেছেন। এটা মুরসাল। মুসনাদে বাষ্যারেও এটা উল্লিখিত হওয়ার পরে রয়েছে যে, শুধু এই 
সনদেই এটা মুত্তাসিলরূপে বর্ণিত হয়েছে৷ শুধু উমাইয়া ইবনু খালেদের মাধ্যমেই এটা মুত্তাসিল 
হয়েছে তিনি প্রসিদ্ধ ও বিশ্বাস যোগ্য বর্ণনাকারী । শুধু কালবীর পন্থাতেই এটা বর্ণিত হয়েছে। 
ইবনু আবি হাতিম (রঃ) এটাকে দু'টি সনদে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু দুটোই মুরসাল। ইবনু 
জারীরও (রঃ) মুরসাল রূপেই এটা বর্ণনা করেছেন। 
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কাতাদা (রঃ) বলেন, যে মাকামে ইবরাহীমের (আঃ) পাশে নামাযরত 
অবস্থায় রাসূলুল্লাহর (সঃ) একটু তন্দ্রা এসে যায় এবং এ সময় শয়তান তীর 
যুবান মুবারকে নিম্ন লিখিত কথাগুলি প্রক্ষিপ্ত করে এবং তার যুবান দিয়ে 
বেরিয়ে যায়ঃ 


EATS EA TATA ALCATEL 

মুশরিকরা এই কথাগুলি লুফে নেয় এবং শয়তান এটা ছড়িয়ে দেয়। তখন 
এই আয়াত অবতীৰ্ণ হয় এবং তাকে লাঞ্চিত হতে হয়। 

ইবনু শিহাব (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সূরায়ে নাজম অবতীর্ণ হলো 
এবং মুশরিকরা বলছিলঃ “যদি এই লোকটি (হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আমাদের 
দেবতাগ্ুলির বর্ণনা ভাল ভাষায় করতো তবে তো আমরা তাকে ও তার 
সঙ্গীদেরকে ছেড়ে দিতাম । কিন্তু তার অবস্থান তো এই যে, সে তার ধর্মের 
বিরোধী ইয়াহ্‌দী ও খৃস্টানদের .চেয়ে বেশী খারাপ ভাষায় আমাদের 
দেবতাগ্ুলির বর্ণনা দিচ্ছে এবং তাদেরকে গালি দিচ্ছে।' এ সময় রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) ও তার সাহাবীদেরকে কঠিন বিপদের মধ্যে ফেলে দেয়া হয়েছিল। 
মুশরিকদের হিদায়াত লাভ তিনি কামন্য কুরুছিলেন। যখন তিনি সূরায়ে 
নাজুমের তিলাওয়াত শুরু করেন এবং $45 পর্যন্ত পাঠ করেন তখন 
শয়তান দেবতাদের নাম উচ্চারণের সময় তার পবিত্র যুবানে নিম্নলিখিত 
কথাগুলি প্রক্ষিপ্ত করেঃ 


FH ELLE OY SHELIA LG 

এটা ছিল শয়তানের ছন্দযুক্ত ভাষা । প্রত্যেক মুশরিকের অন্তরে এই 
কালেমা বসে যায়৷ প্রত্যেকের তা মুখস্থ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত এটা সর্বত্র 
ছড়িয়ে পড়ে যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) নিজের পূর্ব ধর্ম হতে ফিরে এসেছেন। 
যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) সূরায়ে নাজমের তিলাওয়াত শেষ করে সিজদা করেন 
তখন সমস্ত মুসলমান ও মুশরিকও সিজদায় পড়ে যায়। ওয়ালীদ ইবনু মুগীরা 
অত্যন্ত বৃদ্ধ ছিল বলে সে এক মুষ্টি মাটি নিয়ে ওটা কপালে ঠেকিয়ে দেয়। 
সবাই বিস্মিত হয়ে যায়। কেননা, রাসূলুল্লাহর (সঃ) সাথে দু'টো দলই 
সিজ্দায় ছিল। মুসলমানরা বিস্মিত ছিলেন এই কারণে যে, মুশরিকরা 
আল্লাহর উপর ঈমান আনে নাই এটা তারা ভালরূপেই জানতেন । অথচ কি 
করে তারা রাসুলুল্লাহ (সঃ) ও মুসলমানদের সাথে সিজ্দা করলো? শয়তান 
যে শব্দগুলি মুশরিকদের কানে ফুঁকে দিয়েছিল মুসলমানরা তা শুনতেই পান 
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নাই । এদিকে তাদের অন্তর খোলা ছিল। কেননা, শয়তান শব্দের মধ্যে শব্দ 
এমনভাবে মিলিয়ে দেয় যে, মুশরিকরা তাতে কোন পাৰ্থক্যই করতে পারছিল 
না। সে তো তাদের মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়ে দিয়েছিল যে, স্বয়ং 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই সূরারই এই দু'টো আয়াত পাঠ করেছেন। সুতরাং 
প্রকৃতপক্ষে মুশরিকরা তাদের দেবতাগুলিকেই সিজ্দা করেছিল। শয়তান এই 
ঘটনাকে এমনভাবে ছড়িয়ে দেয় যে, এ খবর হাবশায় পৌঁছে গিয়েছিল। 
হযরত উছমান ইবনু মাযউন (রাঃ) এবং তার সঙ্গীরা যখন শুনতে পান যে, 
মক্কাবাসীরা মুসলমান হয়ে গেছে, এমনকি তারা রাসূলুল্লাহর (সঃ) সাথে 
নামায পড়েছে এবং ওয়ালীদ ইবনু মুগীরা অত্যধিক বুড়ো হওয়ার কারণে এক 
মুষ্টি মাটি উঠিয়ে নিয়ে তা তার মাথায় ঠেকিয়েছেন এবং মুসলমানরা এখন 
পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে রয়েছে তখন তারা সেখান থেকে মক্কায় ফিরে 
আসার স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অতঃপর তারা খুশী মনে মন্ধায় ফিরে 
আসেন । তাদের মক্কায় পৌঁছার পূর্বেই আল্লাহ তাআ'লা শয়তানের এ 
শব্দগুলির রহস্য খুলে দিয়েছিলেন এবং তা সরিয়ে ফেলে স্বীয় কালামকে 
রক্ষিত রেখেছিলেন। ফলে মুশরিকদের শত্রুতার অগ্নি আরো বেশী প্রজ্জ্বলিত 
হয়ে উঠেছিল তারা মুসলমানদের উপর নতুন বিপদ আপদের বৃষ্টি বর্ষণ শুরু 
করে দিয়েছিল।” > ইমাম বাগাভী (রঃ) এ সব কিছু হযরত ইবনু আব্বাস 
(রাঃ) প্রভৃতি গুরুজনের কালাম দ্বারা এভাবেই স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে আনয়ন 
করেছেন। তারপর নিজেই একটা প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, রাসূলুল্লাহর 
(সঃ) রক্ষক যখন আল্লাহ তাআ'লা স্বয়ং, তখন কি করে শয়তানের কালাম 
মহান আল্লাহর পবিত্র কালামের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে? অতঃপর এর বনু 
জবাব দেয়া হয়েছে। এগুলির মধ্যে একটি সৃক্ষু জবাব এও আছে যে, শয়তান 
এই শব্দগুলি লোকদের কানে নিক্ষেপ করে এবং তাদের মধ্যে এই খেয়াল 
জাগিয়ে দেয় যে, এই শব্দগুলি রাসূলুল্লাহর (সঃ) পবিত্র মুখ দিয়ে বের 
হয়েছে। প্রকৃতপক্ষ এরূপ ছিল না । এটা ছিল শুধু শয়তানী কাজ কারবার । 
এটা রাসূলুল্লাহর (সঃ) মুখের আওয়াজ মোটেই ছিল না । এসব ব্যাপারে 
সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী এক মাত্র আল্লাহ । 


১. এ রিওয়াইয়াতটিও মুরসাল। ইমাম বায়হাকীর (রঃ) “কিতাবুল দালায়েলিন ত 
নামক গ্রন্থেও এ রিওয়াইয়াতটি রয়েছে। ইমাম মুহাস্মদ হবনু ইসহাকও (রঃ) এটাকে 
স্বীয় ‘সীরাত’ গ্রন্থে আনয়ন করেছেন। কিন্তু এই সব সনদই মুরসাল ও মুনকাতা । 
এসব ব্যাপারে আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন। 
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মুতাকাল্লেমীন এ ধরনের আরো বনু জবাব দিয়েছেন। কাযী আইয়াযৃও 
(রঃ) স্বীয় কিতাবুশ্‌ শিফা গ্রন্থে এর জবাব দিয়েছেন। 

মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি তোমার পূর্বে যে সব রাসূল বা নবী 
পাঠিয়েছি তাদের কেউ যখনই কিছু আকাংখা করেছে, তখনই শয়তান তার 
আকাংখায় কিছুই প্রক্ষিপ্ত করেছে। এর দ্বারা রাসূলুল্লাহকে (সঃ) সাস্তবনা দেয়া 
হয়েছে যে, তার এতে উদ্বিগু হওয়ার কোনই কারণ নেই । কেননা, তার 
পূর্ববর্তী নবী রাসূলদেরও এরূপ ঘটনা ঘটেছিল। 
মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, 5 এর অর্থ হলো এ (তিনি বলেন) | 
4541 এর অর্থ 45,5155 (তার পঠনে) । 52 8) এর ভাবার্থ হলোঃ 
তিনি পড়েন, লিখেন না । অধিকাংশ তাফসীরকার 5 এর অর্থ Ke 
করেছেন। অর্থাৎ যখন তিনি আল্লাহর কিতাব পাঠ করেন তখন শয়তান এঁ 
তিলাওয়াতের মধ্যে কিছু প্রক্ষিপ্ত করে। হযরত উছমান (রাঃ) যখন শহীদ হন 
তখন কবি তার প্রশংসায় বলেনঃ 


7 
729/757 ১ ৮ 


BEML IIIS Ss : S03 a3) ois t 


অর্থাৎ “তিনি (হযরত উছমান (রাঃ) রাত্রির প্রথমভাগে ও শেষ ভাগে 
আল্লাহর কিতাব পাঠ করতেন তিনি তার ভাগ্যে লিখিত মৃত্যুর সাথে সাক্ষাৎ 
করলেন।” এখানেও ৬5 শব্দটিকে পাঠ করার অর্থে ব্যবহার করা 
হয়েছে । ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বলেন যে, এই উক্তিটি খুবই নিকটের 
ব্যাখ্যা বিশিষ্ট । 


EAD 


‘2৮০০১ এর আভিধানিক অর্থ হলো £2 -4 1 অর্থাৎ সরিয়ে 
ফেলা ও উঠিয়ে দেয়া। মহামহিমাশ্বিত আল্লাহ সরিয়ে ফেলেন যা শয়তান 
প্রক্ষিপ্ত করে। হযরত জিবরাঈল (আঃ) শয়তানের বৃদ্ধিকৃত শব্দগুলিকে 
উঠিয়ে ফেলেন বা মিটিয়ে দেন। ফলে আল্লাহ তাআ’লার আয়াতগ্ুলি 
সুপ্রতিষ্ঠিত ত হয়ে যায়। 

আল্লাহ হলেন সর্বজ্ঞ । কোন গোপনীয় কথা তার কাছে অজানা থাকেনা । 
তিনি সবই জানেন। তিনি প্রজ্ঞাময় । তার সব কাজই নিপুণতাপূর্ণ । এটা 
এই জন্যে যে, যাদের অন্তরে সন্দেহ, শিরক, কুফরী এবং নিফাক রয়েছে 
তাদের জন্যে যেন এটা ফিৎনা বা পরীক্ষার বিষয় হয়ে যায়। যেমন, 
মুশরিকরা ওটাকে আল্লাহর পক্ষ হতে অবতারিত মনে করেছিল; অথচ তা 
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তার পক্ষ হতে অবতারিত ছিল না বরং শয়তানী শব্দ ছিল । সুতরাং “যাদের 
অন্তরে ব্যাধি আছে’ এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে । 

আর যারা পাষাণ হৃদয়, এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে মুশরিকদেরকে। এও 
একটি উক্তি যে, এর দ্বারা ইয়াহুদীদেরকে বুঝানো হয়েছে । 

ঘোষিত হচ্ছেঃ জালিমরা দুস্তর মতভেদে রয়েছে। তারা হক থেকে বহু দূরে 
সরে গেছে। সরল-সঠিক পথ তারা হারিয়ে ফেলেছে। 

আর এটা এ জন্যেও যে, যাদেরকে সঠিক জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা যেন 
জানতে পারে যে, এটা মহান আল্লাহর নিকট হতে প্রেরিত সত্য; অতঃপর 
তারা যেন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর যেন ওর প্রতি অনুগত 
হয়। এটা আল্লাহর কালাম হওয়ার ব্যাপারে তাদের অন্তরে যেন বিন্দুমাত্র 
সন্দেহের উদ্রেক না হয়। 


আল্লাহ তাআ'লা ঈমানদারদেরকে সরল সঠিক পথে পরিচালিত করে 
থাকেন। দুনিয়াতে তিনি তাদেরকে হিদায়াত দান করেন, সরল সঠিক পথের 
সন্ধান দেন এবং আখেরাতে তিনি তাদেরকে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি হতে 
রক্ষা করে জান্নাতে প্রবিষ্ট করবেন এবং সেখানে তারা অফুরন্ত নিয়ামতের 


858 পারাঃ ১৭ 


অধিকারী হবে। 


€৫৫। যারা কুফরী করেছে তারা 
ওতে সন্দেহ পোষণ করা হতে 
বিরত তবে না, যতক্ষণ না 
তাদের নিকট কিয়ামত এসে 
পড়বে আকস্মিকভাবে, অথবা 
এসে পড়বে এক বন্ধ্যা দিনের 
শান্তি । 


৫৬। সেই দিন আল্লাহরই 
আধিপত্য; তিনিই তাদের বিচার 
করবেন; যারা ঈমান আনে ও 
সৎকর্ম করে তারা অবস্থান 
করবে সুখময় জান্নাতে । 
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৫৭। আর যারা কুফরী করে ও 22% 2972 72 
| ০% [AS 5 (6১) 
আমার আয়াত সমূহকে অস্বীকার LET Ee 


3s Ll 
করে তাদেরই জন্যে রয়েছে Lie rc iE ৰ 
লাঞ্ছনাজনক শাস্তি। ou 


আল্লাহ তাআ'লা কাফিরদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, আল্লাহর ওয়াহী 
অর্থাৎ কুরআনকারীমের ব্যাপারে তাদের যে সন্দেহ রয়েছে তা তাদের অন্তর 
তা হজ তযহাল জত রহ ভাংর এত যেহা 
হতে দেবে না। 


কিয়ামত এবং ওর শাস্তি তাদের উপর আকস্মিকভাবে চলে আসবে । তারা 
কিছু টেরই পাবে না । এখন যে মহান আল্লাহ তাদেরকে অবকাশ দিয়ে 
রেখেছেন এতে তারা গর্বিত হয়ে গেছে। যে কওমেরই উপর আল্লাহর শাস্তি 
এসেছে তা এই অবস্থাতেই এসেছে যে, তারা তা থেকে নির্ভয় ও বেপরোয়া 
হয়ে গিয়েছিল । আল্লাহর শাস্তি হতে উদাসীন শুধু তারাই থাকে যারা 
পুরোপুরিভাবে পাপাচার এবং প্রকাশ্যভাবে অপরাধী ৷ তাদের উপর এমন 
দিনের শাস্তি আসবে যেই দিন তাদের জন্যে কোন মঙ্গল নেই । এঁ দিন 
তাদের জন্যে অকল্যাণকর সাব্যস্ত হবে। 

কারো কারো উক্তি এই যে, এই দিন দ্বারা বদরের দিনকে বুঝানো হয়েছে । 
কেউ কেউ বলেছেন যে, এর দ্বারা কিয়ামতের দিন উদ্দেশ্য । এটাই সঠিক 
উক্তি, যদিও বদরের দিনটাও মুশরিকদের জন্যে শাস্তির দিনই ছিল। 

মহান আল্লাহ বলেনঃ সেই দিন হবে আল্লাহরই আধিপত্য । যেমন অন্য 
আয়াতে আছেঃ 22501024১ অৰ্থাৎ “‘প্তিনি কর্মফল দিবসের 
মালিক।” আরেক জায়গায় রয়েছেঃ 


EAE ED 12 ROMA AEDT 
ee HE EEE EEC ES ES 
সেইদিন হবে কঠিন৷” (২৫৪ ২৬) 
তিনিই তাদের বিচার করবেন । সুতরাং যাদের অন্তরে আল্লাহর প্রতি ঈমান 
ও রাসূলের (সঃ) প্রতি বিশ্বাস থাকবে এবং ঈমানের মোতাবেক যাদের আমল 
হবে, যাদের অন্তর ও আমলের মধ্যে সাদৃশ্য থাকবে এবং যাদের মুখের কথার 
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সাথে মনের মিল থাকবে তারা হবে সুখময় জান্নাতের অধিকারী ৷ এ নিয়ামত 
কখনো শেষ হবার নয়, কম হবার নয় এবং নষ্ট হাবারও নয়। 


করে, তাদের জন্যে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি । যেমন মহান ম মাসন্বিত 


অল্লাহ বলেনঃ 


LL LDIF Id herr Io 22% 


KEES HEN CANE EOE ০৮ ০r১, 2 ED) 


অর্থাৎ “যারা আমার ইবাদতে অহংকার করে তারা সত্ব.  স্ক্িত অ যায় 
জাহান্নামে প্রবেশ করবে।” (৪০৪ ৬০) 


৫৮। আর যারা হিজরত করেছে ERE 
আল্লাহর পথে এবং পরে নিহত SLL SHG (om) 


27022 #203 ) 

হয়েছে অথবা মৃত্যুবরণ করেছে sl EAE 
তাদেরকে আন্লাহ অবশ্যই » 30 B30/8277 22 
উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন; 534441 4৩5১ 5 
এবং আন্লাহ, তিনিই তো +? GS 


NN 


> uu! 
সর্বোৎকৃষ্ট রিয্‌ক্দাতা ৷ 0 
৫৯। তিনি তাদেরকে অবশ্যই ০৬৩; 


ad 
এমন স্থানে দাখিল করবেন যা 5১০ (০৭) 
তারা পছন্দ করবে এবং আল্লাহ 9G BAe 4 PARA 
তো সম্যক প্রজ্ঞাময়, পরম ৮৩ 1 ১; 4-০৮ 


সহনশীল। 0 
৬০। এটাই হয়ে থাকে, কোন 2 Sol as AAI 
ব্যক্তি নিপীড়িত হয়ে তুল্য $৮ ০৮০১১ ৩১ (1. ) 
হতিশোধ পরহণ করলে ও 6 4৮ 
পুনরায় সে অত্যাচারিত হলে “ EA 
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আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য $2444, 9৮28/09 
pia) al SLA ara 
করবেন; আল্লাহ নিশ্চয় পাপ sd 


§ 227 


মোচনকারী, ক্ষমাশীল। ' or 


আল্লাহ তাআ’লা খবর দিচ্ছেন যে, যে ব্যক্তি নিজের দেশ, পরিবার, 
আত্মীয়-স্বজন এবং দোস্ত বন্ধুদেরকে ছেড়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে 
হিজরত করে, তার রাসূল (সঃ) ও তার দ্বীনের সাহায্যার্থে সব কিছু ছেড়ে 
যায়, অতঃপর সে জিহাদের ময়দানে হাজির হয়ে শত্রুদের হাতে নিহত হয় 
অথবা ভাগ্যের লিখন হিসেবে বিছানাতেই মৃত্যু বরণ করে, তার জন্যে 
আল্লাহ তাআ'’লার পক্ষ হতে বড় পুরস্কার ও সন্মানজনক প্রতিদান রয়েছে। 
যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ 


£2 29359 23, 2/p 2 2332725 2/77 


IEE IL ss NS 


7d IIA AI 89772 


I CNEL LEE 


অর্থাৎ “যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তরি রাসূলের (সঃ) পথে হিজরতের উদ্দেশ্যে 
দায়িত্বে সাব্যস্ত হয়ে যায়।’’ (৪৪ ১০০) তার উপর আল্লাহর করুণা বর্ষিত 
হবে। সে জান্নাতের জীবিকা লাভ করবে, যার ফলে তার চচক্ষুদ্বয় ঠাণ্ডা হয়ে 
যাবে। আল্লাহ তো সর্বোৎকৃষ্ট রিযৃক দাতা । তিনি তাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট 
করবেন যেখানে সে খুবই আনন্দিত হবে- যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ 
বলেনঃ 


2 £28453 942459 2/7 22 5/3279 7 ARSE ARTI 


ET —>S obysT2- E৮৩০৬ ০৮৬ 


অর্থাৎ “‘যদি সে নৈকট্য প্রাপ্তদের একজন হয়, তবে তার জন্যে রয়েছে 
আরাম, উত্তম জীবনোপকরণ এবং সুখময় উদ্যান৷” (৫৬৪ ৮৮-৮৯) আল্লাহ 
তাআ'’লা তার পথের মুজাহিদদেরকে এবং তার নিয়ামতের অধিকারীদেরকে 
ভালরূপেই জ্ঞানেন। তিনি বড়ই সহনশীল । বান্দাদের গুনাহ্সমূহ তিনি 
মার্জনা করেন। আর তাদের হিজঞরত তিনি কবূল করে নেন। তার উপর 
ভরসাকারীদেরকে তিনি উত্তমরূপে অবগত আছেন। যারা আল্লাহর পথে শহীদ 
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হয় তারা মুহাজির হোক আর না-ই হোক, তাদের প্রতিপালকের কাছে রিযৃক 
পেয়ে থাকে ৷ যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ 


~~ 


9 3/4724, el 2০24 


sb” SAB HE MLSS JY 


4227227 ০০/2 


EE EE EEE EP TETNG EE 
করো না; বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তারা 
জীবিকা প্রাপ্ত ৷’ (৩৪ ১৬৯) এই ব্যাপারে বহু হাদীস রয়েছে যেগুলি বর্ণিত 
হয়েছে সুতরাং আল্লাহর পথের শহীদদের প্রতিদান ও পুরস্কার তার যিম্মায় 
স্থির হয়ে গেছে। এটা এই আয়াত দ্বারাও এবং এই ব্যাপারে বর্ণিত হাদীস 
সমূহ দ্বারাও প্রমাণিত । 

হযরত শুরাহ্বীল ইবনু সামত (রাঃ) বলেনঃ “রোমের একটি দুর্গ 
অবরোধ করার কাজে আমাদের বহু দিন অতিবাহিত হয়ে যায়। ঘটনাক্রমে 
হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) সেখান দিয়ে গমন করেন। তিনি আমাদেরকে 
বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহকে (সঃ) বলতে শুনেছিঃ “যে ব্যক্তি আল্লাহর পথ 
প্রস্তুতির কাজে মারা যায় তার প্রতিদান ও রিযৃক বরাবরই আল্লাহ তাতরা'লার 
পক্ষ হতে তার উপর চালু থাকে। ইচ্ছা হলে তোমরা £4 24815 এই 
আয়াতটি তিলাওয়াত কর।” * 

হযরত আবূ কুবায়েল (রাঃ) এবং হযরত রাবী আ'হ্‌ ইবনু সায়েফ 
মুগাফেরী (রাঃ) বলেনঃ “আমরা রাওদাসের যুদ্ধে ছিলাম। আমাদের সাথে 
হযরত ফুযালাহ্‌ ইবনু উবায়েদও (রাঃ) ছিলেন। আমাদের পার্শ্ব দিয়ে দু'টি. 
জানাযা নিয়ে যাওয়া হয়। এই মৃত দুই ব্যক্তির একজন ছিলেন শহীদ এবং 
অপরজন স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু বরণ করেছিলেন জনগণ শহীদ ব্যক্তির জানার 
উপর ঝুঁকে পড়ে । হযরত ফুযালাহ্‌ (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ “ব্যাপার কি?” 
জনগণ উত্তর দেয়ঃ“* জনাব! এটা শহীদ ব্যক্তির জানাযা । আর অপর ব্যক্তি 
শাহাদাত হতে বঞ্চিত হয়েছে।'” একথা শুনে হযরত ফুযালাহ্‌ (রাঃ) বলেনঃ 
“আল্লাহর শপথ! আমার কাছে এ দু'জনই সমান । এ দু'জনের যে কোন 


১.এটা ইবনু হা’তিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন । 
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একজনের কবর হতে উদ্বিত হলেও আমার কোন পরোয়া নাই । তোমরা 
আল্লাহর কিতাব শুনো’ অতঃপর তিনি 2... BIH LSSS 
এই আয়াতটি পাঠ করেন।” 

অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, তিনি সাধারণভাবে মৃত্যুবরণকারী 
ব্যক্তির কবরের পার্শ্বে বসে পড়েন এবং বলেনঃ “তোমরা আর কি চাও? 
জায়গা হলো জাব্নাত এবং রিয্‌ক্‌ হলো উত্তম ৷” আর একটি রিওয়াইয়াতে 
আছে যে, এ রাওদাসের যুদ্ধে হযরত ফুযালাহ্‌ (রাঃ) আমীর ছিলেন। 

মুকাতিল ইবনু হাইয়ান (রঃ) এবং ইবনু জারীর (রঃ) বলেন যে, 


PAE MAAK 


2)... ADI LU Sin i bors Sys 


de LEI SEEN EA SRS Tae 
সাথে মুশরিকদের এক সেনাবাহিনী মর্যাদা সম্পন্ন মাসগুলিতেও যুদ্ধে লিপ্ত 
হয়, অথচ মুসিলম বাহিনী এ মর্যাদা সম্পন্ন মাসগুলিতে ? যুদ্ধ হতে বিরত 
থাকতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মুশরিক বাহিনী তা মানে নাই । এ যুদ্ধে আল্লাহ 
তাআ’লা মুসলমানদের সাহায্য করেন এবং মুশরিকদেরকে পরাজয় বরণ 
করতে হয় নিশ্চয়ই আল্লাহ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল । 

৬১। ওটা এই জন্যে ষে, আল্লাহ | eA (4১) 
রাত্রিকে প্রবিষ্ট করেন দিবসের oy Ne f 
মধ্যে এবং দিবসকে প্রবিষ্ট Ae Set ss 
করেন রাত্রির মধ্যে এবং আল্লাহ 95%? IEE Ol 
সর্বশ্রোতা সম্যক দ্বষ্টা। 


AE 23,20 67 > ! 
৬২। এই জন্যেও যে, আল্লাহ, $+! ৯4০1১৮ ১ (1) 
তিনিই সত্য এবং তারা তার ass Tele ol 


পরিবর্তে যাকে ডাকে ওটা তো ০% 4 9/১ 9০9 
অসত্য, এবং আল্লাহ, তিনিই ৮%! ৯ ১; J 


তো সমুচ্চ, মহান। Sl 


১. মর্যাদা সম্পন্ন মাস অর্থাৎ যে মাসগুলিতে যুদ্ধ বিগ্রহ নিষিদ্ধ, ওগুলি হলো চারটি 
মাস । যুলকা'দা’ যুল হাজ্জ, মুহাররম, এবং রজব । 
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আল্লাহ তাআ'লা বলছেন যে, তিনিই সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই ব্যবস্থাপক ৷ 
তার সৃষ্টির মধ্যে তিনি যা চান তাই করেন। যেমন তিনি বলেনঃ 


2 227, হল 1520 A 


ZX Er SN GBH SNE ls was 

অর্থাৎ “‘বলঃ হে সার্বভৌমশক্তির মালিক আল্লাহ! আপনি যাকে ইচ্ছা 
ক্ষমতা প্রদান করেন এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নেন; যাকে ইচ্ছা 
পরাক্রমশালী করেন, আর যাকে ইচ্ছা হীন করেন; কল্যাণ আপনারই হাতেই । 
আপনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান । আপনিই রাত্রিকে দিবসে পরিণত করেন এবং 
দিবসকে রাত্রিতে পরিণত করেন; আপনিই মৃত হতে জীবস্তের আবিভ্ব ঘটান; 
আবার জীবন্ত হতে মৃতের আবির্ভাব ঘটান। আপনি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত 
জীবনোপকরণ দান করে থাকেন ।” (৩৪ ২৬) কখনো দিন বড় ও রাত্রি ছোট 
হয়, আবার কখনো রাত্রি বড় হয় ও দিন ছোট হয়। যেমন গ্রীষ্মকালে ও 
শীতকালে হয়ে থাকে৷ আল্লাহ তা‘আলা বান্দার সমস্ত কথা শুনে থাকেন। কোন 
অবস্থাই তার কাছে গুপ্ত থাকে না তার উপর কোন শাসন কর্তা নেই । তার 
সামনে কারো মুখ খোলার শক্তি নেই । 

তিনি প্রকৃত মা’বৃদ। ইবাদতের যোগ্য তিনিই ৷ তিনিই তো সমুচ্চ, মহান । 
তিনি যা চান তাই হয় এবং যা চান না তা হওয়া সম্ভব নয়। সমস্ত মানুষ তার 
সামনে তার মুখাপেক্ষী । সবাই তার সামনে অপারগ ও অক্ষম ৷ তাকে ছাড়া 
মানুষ যাদের পূজা-পার্বন করে থাকে ওরা সম্পূর্ণ শক্তিহীন । লাভ ও ক্ষতি কিছু 
করারই ক্ষমতা ওদের নেই । সবাই মহান আল্লাহর অধীনস্থ । সবাই তুল 
হুকুমের বাধ্য । তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই । তিনি ছাড়া কৌন 
প্রতিপালকও নেই । তার চেয়ে বড় কেউই নেই । কেউ তার উপর বিজয়ী হতে 
পারে না। তিনি পবিত্রতা, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ৷ যালিমরা তার 
সম্পর্কে যা কিছু মন্তব্য করে তা থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র | তিনি সমস্ত 
সৎ প্তণের অধিকারী এবং অসৎ ও অনিষ্ট হতে তিনি বনু দূরে রয়েছেন। 


৬৩। তুমি লক্ষ্য কর না যে, _ fe 0 
আল্লাহ বারি বর্ষণ করেন আকাশ 2 5! ১15: 
B 2292/2 y PES hoa 
' হতে, যাতে সবুজ শ্যামল হয়ে 223 e430 
ওঠে ধরিত্রী? আন্লাহ সম্যক Ee ER Ld 12 6-22 
0) 


সৃক্ষ্দৰ্শী, পরিজ্ঞাত। ye ish) all 
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যা কিছু আছে তৎ সমুদয়কে 
এবং তীর নির্দেশে সমুদ্রে 
বিচরণশীল নৌষানসমূহকে, এবং 
তিনিই আকাশকে স্থির রাখেন 
যাতে ওটা পতিত না হয় 
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৬৪। আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীতে yy 

' যা কিছু আছে তা তারই, এবং sx 2d (NE) 
আল্লাহ তি নিই তো অভ ভাবমুক্ত, 2474 ud 
Rte 1 EARL EEE ৮“ 

re 22042 

৬৫। তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, Our sl 
আন্নাহ তোমাদের কল্যাণে _, des 
নিয়োজিত করেছেন পৃথিবীতে LE 


Ed 222° 


Dai 


ALL 1 bo EX 


Sl SU বু 2 
92 % 99077 


om) 394 চি ঠু। 


পৃথিবীর উপর তার অনুমতি 
প্রতি দয়ার্দ, পরম দয়ালু। 


৬৬ । এবং তিনি তো তোমাদেরকে 
জীবন দান করেছেন; অতঃপর 
তিনিই তো তোমাদের মৃত্যু 
ঘটাবেন, পুনরায় তোমাদেরকে 

রি ARIAS 

জীবন দান করবেন; মানুষ তো LAST ILS 

অতি মাত্রায় অকৃতজ্ঞ । 

আল্লাহ তাজালা নিজের ব্যাপক ক্ষমতা ও বিরটি শক্তির বর্ণনা দিচ্ছেন 
যে, তিনি শুষ্ক, অনাবাদ ও মৃত যমীনের উপর বাতাসের মাধ্যমে মেঘমালা 
সৃষ্টি করে বৃষ্টি বর্ষণ করে থাকেন। ফলে যমীন সবুজ শ্যামল হয়ে ওঠে। দেখে 
প্রাণ জুড়িয়ে যায়। এখানে ‘2’ - ‘_2525'(পিছনে পিছনে আসা) এর 
জন্যে এসেছে । প্রত্যেক জিনিসের তা’কীব ওরই অনুপাতে হয়ে থাকে । শুক্র 
রক্তপিণ্ড হওয়া, রক্ত মাংসপিণ্ড হওয়া যেখানে বর্ণনা দেয়া হয়েছে সেখানেও 


ৰ 1 
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oP 


wwwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ হাজ্জ ২২ ৫০২ পারাঃ ১৭ 


‘৩2’ এসেছে অথচ এই দুই অবস্থার মধ্যে চল্লিশ দিনের ব্যবধান থাকে । 
আবার এটাও উল্লিখিত আছে যে, হিজাজের কতক মাটি এমনও আছে যার 
উপর বৃষ্টিপাত হওয়া মাত্রই ওটা রক্তিম ও সবুজ শ্যামল আকার ধারণ করে। 
সুতরাং এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ’লাই সবচেয়ে ভাল জানেন। এক একটি 
দানা তার গোচরে রয়েছে। যমীনের প্রান্তে এবং ভিতরে যা কিছু আছে সবই 
তার জানা আছে। বীজের উপর পানি পতিত হয়, তখন তা হতে অংকুর বের 
হয়। যেমন হযরত লুকমান (আঃ) তার ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে 
বলেনঃ “হে বৎস! কোন কিছু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা যদি 
থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মৃত্তিকার নীচে, আল্লাহ তাও হাজির 
করবেন; আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, খবর রাখেন সব বিষয়ের ৷” 


আর এক জায়গায় বলেনঃ “(নিবৃত্ত করেছে এই জন্যে যে,) তারা যেন 
সিজদা না করে আল্লাহ্‌কে যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর লুক্কায়িত বস্তুকে 
প্রকাশ করেন।' আর একটি আয়াতে আছেঃ “প্রত্যেকটি পাতা যা ঝরে 
পড়ে, প্রত্যেকটি দানা যা যমীনের অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে এবং প্রত্যেক সিক্ত 
ও শুষ্ক জিনিসের খবর আল্লাহ জানেন, সবই প্রকাশ্য কিতাবের মধ্যে রয়েছে! 
অন্য একটি আয়াতে আছেঃ “আসমান ও যমীনের কোন অনুপরিমাণ 
জিনিসও আল্লাহর কাছে গোপন নেই এবং কোন ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জিনিস এমন 
নেই যা প্রকাশ্য কিতাবে বিদ্যমান নেই ৷” 


কাসীদায় রয়েছেঃ 


64 2 হর 92 2% 2d PEED AE 
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অর্থাৎ “(হে আমার নবীদ্বয়!) তোমরা তাকে (ফিরাউনকে) বলোঃ মাটির 
মধ্য হতে দানা বের করেন কে? যার ফলে গাছ হয়ে গিয়ে আন্দোলিত হতে 
থাকে? এবং ওর মাথায় শিষ বের করেন কে? জ্ঞানীর জন্যে তো এতে 

সমস্ত বিশ্বজগতের একচ্ছত্র অধিপতি তিনিই । তিনি সবকিছু হতে 
বেপরোয়া ও অভাবমুক্ত। সবাই তার সামনে ফকীর, সবাই তার মুখাপেক্ষী । 
সমস্ত মানুষ আল্লাহর গোলাম । 
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মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ 
তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন পৃথিবীতে যা কিছু আছে 
তৎসমুদয়কে? সমস্ত প্রাণী, উদ্ভিদ,বাগ-বাগীচা, ক্ষেত খামার তোমাদেরই 
উপকারার্থে সৃষ্টি করেছেন। যমীন ও আসমানের সমস্ত জিনিস তিনি তোমাদের 
সেবায় নিয়োজিত রেখেছেন। তার নির্দেশে সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযান সমূহকে 
তিনি তোমাদের কাজে লাগিয়ে রেখেছেন। এই নৌযান গুলি তোমাদেরকে 
এদিক হতে ওদিকে নিয়ে যায়। এর মাধ্যমে তোমাদের মাল ও আসবাবপত্র 
এক স্থান হতে অন্য স্থানে পৌঁছে যায়। পানি ফেড়ে, তরঙ্গ কেটে আল্লাহর 
নির্দেশক্রমে বাতাসের সাথে নৌকাগুলি তোমাদের উপকারার্থে চলতে রয়েছে। 
এখানকার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি ওখান থেকে এখানে এবং ওখানকার 
প্রয়োজনীয় জিনিসগ্ুলি এখান হতে ওখানে সদা পৌঁছাতে রয়েছে। 

তিনিই আকাশকে স্থির রেখেছেন। ওটা যমীনের উপর পড়ে যাচ্ছে না। 
তিনি ইচ্ছা করলে এখনই আসমান যমীনের উপর পড়ে যাবে এবং যমীনের 
অধিবাসী সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে। 

নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি দয়ার্ছ, পরম দয়ালু । মানুষ পাপে 
নিমজ্জিত হয়ে যাওয়া সত্বেও তিনি তাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা 
করছেন। এটা তার পরম করুণার পরিচায়ক, যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ 


2 G74 “2°? 28), 12220 44/0 ‘ 
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অর্থাৎ “নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক লোকদের যুলুম সত্ত্বেও তাদের প্রতি 
ক্ষমাশীল এবং নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক কঠিন শাস্তিদাতাও বটে ।” 
(১৩৪ ৬) 

তিনিই তো তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন এবং তিনিই তোমাদের 
মৃত্যু ঘটাবেন, পুনরায় তিনি তোমাদেরকে জীবন দান করবেন । যেমন তিমি 

is র্তঃ BGS 39232 2 |] 
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অর্থাৎ * ‘তোমরা কিরূপে আল্লাহকে অস্বীকার কর? অথচ তোমরা ছিলে 
প্রাণহীন, তিনি তোমাদেরকে জীবন্ত করেছেন, আবার তিনি তোমাদের মৃত্যু 
ঘটাবেন ও পুনরায় জীবস্ত করবেন, পরিণামে তার দিকেই তোমরা ফিরে 
যাবে।” (২৪ ২৮) আর এক জায়গায় বলেনঃ 
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272) 39290730 P3939 S522992 LS 5 


4 BLS LDA) EE HOLES 


অর্থাৎ “বলঃ আল্লাহ তোমাদেরকে জীবিত রাখেন, অতঃপর তিনিই 
তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর কিয়ামতের দিন তিনিই তোমাদেরকে 
একত্রিত করবেন, যে দিন সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই ৷” (৪৫ঃ$ ২৬) অন্য 
এক জায়গায় রয়েছেঃ “তারা বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি 
দুইবার আমাদের মৃত্যু ঘটিয়েছেন এবং দুইবার জীবন্ত করেছেন ।” কালামের 
ভাবাৰ্থ হলোঃ এইরূপ আল্লাহর সাথে তোমরা অন্যদেরকে শরীক করছো কেন? 
সৃষ্টিকর্তা তো একমাত্র তিনিই । আহাৰ্য দাতাও তিনি ছাড়া অন্য কেউ নয়। 
সমস্ত আধিপত্য তারই । তোমরা তো কিছুই ছিলে না । তিনিই তোমাদেরকে 
সৃষ্টি করেছেন। আবার তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন। মৃত্যুর পরে পুনরায় 
তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করবেন, অর্থাৎ কিয়ামতের দিন৷ মানুষ অতিমাত্রায় 
অক্তজ্ঞ বটে! 


৬৭। আমি প্ৰত্যেক সম্প্রদায়ের 


2 el w 2 
জন্যে নির্ধারিত করে দিয়েছি EEE fF ow) 


ইবাদত পদ্ধতি যা তারা 
অনুসরণ করে; সুতরাং তারা 
যেন তোমার সাথে বিতর্ক না 
করে এই ব্যাপারে; তুমি 
তাদেরকে তোমার প্রতিপালকের 
দিকে আহ্বান কর, তুমি তো 
সরল পথেই প্রতিষ্ঠিত । 


৬৮। তারা যদি তোমার সাথে 
বিতণ্তা করে তবে বলোঃ 
তোমরা যা কর সে সন্বন্ধে 
আল্লাহ সম্যক অবহিত ৷ 


Ar Diy: 
DEES TCO 
Cli 
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2 22% 
0 psi 
27 {744 ! 
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৬৯। তোমরা ষে বিষয়ে মতভেদ _2-22/2/ 9227 
PAE (14) 
করছো আল্লাহ কিয়ামতের দিন ত ১ 


সে নরিবয়ে তোমাদের মর i 


2 2 


বিচার মীমাংসা করে দিবেন। SLA 


প্রকৃতপক্ষে আরবী ভাষায় £1434 এর শাব্দিক অর্থ হলো এঁ স্থান 
করাকে এ জন্যেই 4 বলা হয় যে, মানুষ বার বার সেখানে গমন করে 
এবং অবস্থান করে। 

বর্ণিত আছে যে, এখানে ভাবার্থ হলোঃ আমি প্রত্যেক নবীর উন্মতের 
জন্যে শরীয়ত নির্ধারণ করেছি। এই ব্যাপারে তারা যেন বিতর্কে লিপ্ত না 
হয়’ এর দ্বারা মুশরিকদেরকে বুঝানো হয়েছে । যদিও প্রত্যেক উম্মতের তাদের 
শক্তি হিসেবে তাদের কার্যাবলী নির্ধারণ করা। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ 
“প্রত্যেকের জন্যে একটা দিক রয়েছে যে দিকে সে মুখ করে থাকে ।” এখানেও 
রয়েছেঃ ‘আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যে ইবাদত পদ্ধতি নির্ধারিত করে 
দিয়েছি যা তারা অনুসরণ করে।' তাহলে £2 বা সর্বনামের পুনরাবৃত্তিও 
তাদের উপরই হবে। অর্থাৎ এগ্ডলি তারা আল্লাহর নির্ধারণ ও ইচ্ছানুযায়ী 
পালন করে থাকে। সুতরাং হে নবী (সঃ)! তাদের বিতর্কের কারণে তুমি মন 
খারাপ করে সত্য হতে সরে পড়ো না বরং তাদেরকে তুমি তোমার 
প্রতিপালকের দিকে আহ্বান করতে থাকো । তুমি তো সরল পথেই প্রতিষ্ঠিত । 
যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ 


০,2 2422/9 ১ ১2০৮ 4298927044 


Ee 5 VE EN AEE 

অর্থাৎ “এইলোকণ্ডুলি যেন তোমার উপর আল্লাহর আয়াতসমূহ অবতীর্ণ 
হওয়ার পর তোমাকে তা (প্রচার করা) হতে বিরত না রাখে, তুমি তোমার 
প্রতিপালকের দিকে আহ্বান করতে থাকো ।” (VEL) oi LE 
সাথে বিতণ্ডা করে তবে তাদেরকে বলে দাওঃ তোমরা যা কর সে সন্বন্ধে 
আল্লাহ সম্যক অবহিত ৷ যেমন আল্লাহ তাআলা কয়েক জায়গায় এই বিষয়ের 
পুনরাবৃত্তি করেছেন। এক জায়গায় রয়েছেঃ “যদি তারা তোমাকে মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করে তবে তাদেরকে বলে দাওঃ আমার আমল আমার জন্যে এবং 
তোমাদের আমল তোমাদের জন্যে, আমি যে আমল করছি তা হতে তোমরা 
দায়িত্ব মুক্ত এবং তোমরা যে আমূল করছো তা হতে আমিও দায়িত্ব মুক্ত ৷” 
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সুতরাং এখানেও তাদেরকে ধমকের সুরে বলা হচ্ছেঃ তোমরা যা কর সে 
সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ সম্যক অবহিত । তোমাদের ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্ুতম কাজও তার দৃষ্টি 
এড়ায় না তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হওয়ার জন্যে তিনিই যথেষ্ট । 

ঘোষিত হচ্ছেঃ তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছো আল্লাহ কিয়ামতের দিন 
সে বিষয়ে তোমাদের মধ্যে বিচার মীমাংসা করে দিবেন। এ সময় সমস্ত 
মতভেদ মিটে যাবে। যেমন আল্লাহ তাআ'’লা বলেনঃ “তুমি এরই দাওয়াত 
দিতে থাকো এবং আমার হুকুমের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো, তুমি তাদের প্রবৃত্তির 
অনুসরণ করো না এবং স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে দাওঃ আমার উপর আল্লাহ যে 
কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আমি তার উপর ঈমান এনেছি (শেষ পর্যন্ত) ৷” 


2270 2234227 


৭০। তুমি কি জাননা যে, আকাশ [1 = 
ARIEL a STS Ov.) 
আয়াহ তা অকাত আছেন? এ 3) 23919 5.৮ 
সবই লিপিবদ্ধ আছে এক 5 5 SS 
কিতাবে এটা আল্লাহর নিকট ” ses 
সহজ । oe 


TSE 
সমন্ত কিছু তার জ্ঞানের পরিবেষ্টনের মধ্যে রয়েছে। এক অনুপরিমাণ জিনিসও 
এর বাইরে নেই । জগতের অস্তিত্বের পূর্বেই জগতের জ্ঞান তার ছিল। এমন 
কি এটা তিনি লাওহে মাহ্‌ফুজে লিখিয়ে নিয়েছিলেন। 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আল্লাহ তাআ'’লা আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি 
জীবের তকদীর তিনি লিখিয়ে নিয়েছিলেন।” > 

সাহাবীদের একটি দল হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“আল্লাহ তাআ’লা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন। অতঃপর ওকে বলেনঃ 
“লিখো” কলম জিজ্ঞেস করেঃ “কি লিখবো?” উত্তরে আল্লাহ তাআ'লা 
বলেনঃ “(আগামীতে ) যা কিছু হবে সবই লিখে নাও!” তখন কিয়ামত 
পর্যন্ত যা কিছু হবার ছিল কলম তা সবই লিখে নেয়” ২ 


১. এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। 
২. এ হাদীসটি বর্ণিত আছে সুনানের হাদীস গ্রন্থে 
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হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ “একশ' 
বছরের পথে (এক শ’ বছরের পথের জায়গাব্যাপী) আল্লাহ তাআ'লা লাওহে 
মাহৃফুজ সৃষ্টি করেন। আর মাখলূক সৃষ্টি করার পূর্বে যখন আল্লাহ তাআ'লার 
আরশ পানির উপর ছিল, কলমকে লিখার নির্দেশ দেন। কলম জিজ্ঞেস করেঃ 
‘কি লিখবো?” উত্তরে তিনি বলেনঃ কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মাখলূক সম্পর্কে 
আমার যে ইলম বা জ্ঞান রয়েছে তা সবই লিপিবদ্ধ কর।’” তখন কলম 
লিখতে শুরু করে এবং কিয়ামত পর্যন্ত যত কিছু সৃষ্ট হওয়ার আল্লাহর ইল্‌মে 
ছিল তা সবই লিখে নেয়। এটাকেও মহান আল্লাহ স্বীয় নবীকে (সঃ) এই 
আয়াতে বলছেনঃ তুমি কি জান না যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে: 
আল্লাহ তা অবগত আছেন? এটা তার জ্ঞানের পরিপূর্ণতা যে, জিনিসের 
অস্তিত্বের পূর্বেই ওটা সম্পর্কে তার পূর্ণ অবগতি ছিল এমন কি সবকিছু তিনি 
লিখেও নিয়েছেন। এ সব কিছুই বাস্তব ক্ষেত্রে হতে আছে এবং কিয়ামত 
পর্যন্ত হতে থাকবে । বান্দাদের সমস্ত আমলের অবগতি তাদের আমলের পূর্বেই 
আল্লাহর ছিল তারা যা কিছু করবে, তাদের করার পূর্বেই তিনি সম্যক অবগত 
ছিলেন। প্রত্যেক ফরমাবরদার ও নাফরমান তার অবগতিতে ছিল। আর সবই 
ছিল তার কিতাবে লিপিবদ্ধ । সবকিছুই তার জ্ঞানের আওতার মধ্যেই ছিল। 
তার কাছে এটা মোটেই কঠিন ছিল না । এটা তার কাছে খুবই সহজ । 


৭১। এবং তারা ইবাদত করে 


w 2 2 oe 20d 
আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর WEE HELV 


যার সম্পর্কে তিনি কোন দলীল 4 
প্রেরণ করেন নাই এবং যার os Ces edie 
সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান নেই; 233 224 ০24 
বস্তুতঃ যালিমদের কোন So 
সাহায্যকারী নেই। 5s OT 
৭২। এবং তাদের নিকট আমার LOE (V+) 
5 ( 
সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ আবৃত্তি EGO 
করা হলে তুমি কাফিরদের 5, 5 ত দল 


Ef AES Bot 297 


মুখমণ্ডলে অসন্তোষের লক্ষণ + | BF Sed 
দেখবে; যারা তাদের নিকট 
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আমার আয়াত আবৃত্তি করে PES PO 
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নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থূল! 2 2 


বিনা দলীল ও বিনা সনদে আল্লাহ ছাড়া অন্যদের পূজাকারীদের অজ্ঞতা 
এবং কুফরীর এখানে বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। শয়তানী অন্ধ অনুকরণ এবং বাপ- 
দাদার দেখাদেখি ছাড়া কোন শরীয়ত সম্মত দলীল এবং কোন জ্ঞান সম্মত 
দলীল তাদের কাছে নেই ৷ যেমন আল্লাহ তাআ'লার উক্তিঃ 
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অর্থাৎ “যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে ডাকে অন্য মা'বুদকে, ES EEL 
কাছে কোন সনদ নেই; তার হিসাব তার প্রতিপালকের নিকট আছে; 
নিশ্চয়ই কাফিররা সফলকামহবে না।” (২৩৪ ১১৭) এখানেও তিনি বলেনঃ 
যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই, যে আল্লাহর কোন শাস্তি থেকে তাকে 
দলীল প্রমাণাদি, প্রকাশ্য যুক্তিসমূহ পেশ করা হলে তাদের শরীরে আগুন ধরে 
যায়। তাদের সামনে আল্লাহর তাওহীদ ও রাসূলদের অনুসরণের কথা পরিষ্কার 
ভাবে বর্ণনা করা হলে তাদের মুখ মণ্ডলে অসন্তোষের লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে 
ওঠে ৷ যারা তাদের কাছে আল্লাহর আয়াত আবৃত্তি করে তাদেরকে তারা 
আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। 


মহান আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নবীকে (সঃ) বলেনঃ তাদেরকে বলে দাওঃ 
যে দুঃখ তোমরা আল্লাহর দ্বীনের প্রচারকদেরকে দিচ্ছ ওটাকে এক দিকে ওজন 
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কর, আর অন্য দিকে এ দুঃখকে ওজন কর যা নিঃসন্দেহে তোমাদের কুফরী ও 
" সত্য প্রত্যাখ্যানের কারণে তোমাদের উপর আপতিত হবে, অতঃপর দেখো 
অতি নিকৃষ্ট কোনটি? এ দুযখের আগুন এবং তথাকার বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি, 
না যে কষ্ট তোমরা এই খাটি একত্ববাদীদেরকে দিতে চাচ্ছঃ অবশ্য এটা শুধু 
তোমাদের মনেরই বাসনা । তাদের ক্ষতি করার কোন ক্ষমতা তোমাদের নেই । 
জেনে রেখো যে, তোমাদের যে মন্দ কিছুর সংবাদ দেয়া হচ্ছে তা জাহাতব্রামের 
আগুন | আর এটা কতই না জঘন্য স্থান! এটা কতই না ভয়াবহ! কতই না 
কষ্টদায়ক! নিঃসন্দেহে ওটা অত্যন্ত জঘন্য স্থান এবং সাংঘাতিক ভয়ের 
জায়গা, যেখানে আরাম ও শান্তির কোন নাম গন্ধও নেই । 
৭৩। হে লোক সকল! একটি 
i #20 2 ন 
উপমা দেয়া: হচ্ছে, মনোযোগ 2 3 NCE 9) 
সহকারে তা শ্রবণ কর; তোমরা od Y 
আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে 2১ 
ডাকো তারা তো কখনো একটি +4 | 
মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, z 
এই উদ্দেশ্যে তারা সবাই 1} 66; 
একত্রিত হলেও; এবং মাছি যদি 2224232222542 
সব কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় ন ০ EEE 
B92 373272 0 427 ন 
তাদের নিকট হতে, এটাও তারা BEES Y ES LL 
ওর নিকট হতে উদ্ধার করতে tls - 
পারবে না; অৰ্বেষক ও অন্বেষিত SEG ~~ 
3289, 2 
কতই না দুৰ্বল! ocdbdl, 


1 

por PA | 

৭৪। তারা আল্লাহর যথোচিত 35111, 9 (৮%) 
মর্যাদা উপলব্ধি করে না; আল্লাহ ERIS ES NE OF 
নিশ্চয়ই ক্ষমতাবান, 0০0%} 5322 | 51 
পরাক্রমশালী । 
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মহান আল্লাহ এখানে, মুশরিকরা আল্লাহ ছাড়া যে মূর্তি ও দেবতাগুলির 
পূজা উপাসনা করছে ওগুলির দুর্বলতা ও অক্ষমতা এবং ওগুলির পূজারী এ 
মুশরিকদের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার বর্ণনা দিচ্ছেন তিনি মানুষকে সম্বোধন 
করে ব'লছেনঃ হে মানব মণ্ডলী! এই অজ্ঞ ও নির্বোধরা আল্লাহ ছাড়া যাদের 
ইবাদত করছে, প্রতিপালকের সাথে এরা যে শির্ক করছে তার একটি চমৎকার 
দৃষ্টান্ত বৰ্ণনা করা হচ্ছে, তা তোমরা খুব মনোযোগের সাথে শ্রবণ কর । এই 
উপাস্য দেবতাগুলি সবাই একত্ৰিত হয়ে যদি একটি ক্ষুদ্র মাছিও সৃষ্টি করার 
ইচ্ছা করে তবে তারা সম্পূর্ণ রূপে অপারগ হয়ে যাবে। এ মাছি সৃষ্টি করার 
ক্ষমতা তাদের কখনই হবে না। 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) মারফু'রূপে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, 
আল্লাহ তাআ’লা বলেনঃ “তার চেয়ে বড় অত্যাচারী আর কে আছে, যে 
আমার সৃষ্টি করার মত কিছু সৃষ্টি করতে চায়? প্রকৃতই যদি কারো এ ক্ষমতা 
থেকে থাকে তরে একটা জনু রা একটা মাছি অথবা একটা দ্য সৃষ্টি করুক 
তো?” 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, যে নবী (সঃ) বলেছেনঃ 
“মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ “এ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক জা’লিম আরকে 
আছে যে, আমার সৃষ্টি করার মত কিছু করতে যায়? তাহলে তারা একটা যব 
সৃষ্টি করুক তো?” ২ 

মহান আল্লাহ বলেনঃ এই বাতিল মা'’বৃদগুলির আরো অক্ষমতা দেখো, 
তারা একটি মাছিরও মুকাবিলা করতে পারে না । তাদেরকে প্রদত্ত কোন 
জিনিস যদি মাছি ছিনিয়ে নিয়ে যায় তবে তারা এতই শক্তি হীন যে, এঁ 
মাছির নিকট হতে এঁ জিনিস ফিরিয়ে নিতে পারে না! মাছির ন্যায় তুচ্ছ, 
নগণ্য এবং অতি দুর্বল সৃষ্ট জীবের নিকট থেকেও যারা নিজেদের হক ফিরিয়ে 
নিতে পারে না, তাদের চেয়েও বেশী দুর্বল, শক্তিহীন ও অক্ষম আর কেউ 
হতে পারে কি? হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ০ দ্বারা মূর্তি 
এবং 5 দ্বারা মাছিকে বুঝানো হয়েছে। ইমাম ইবনু জারীর ও (রঃ) 
এটাকেই পছন্দ করেছেন। আর বাহ্যিক শব্দ দ্বারাও এটাই প্ৰকাশমান । 

দ্বিতীয় ভাবার্থ এটা বর্ণনা করা হয়েছে যে, 5 দ্বারা উপাসক এবং 
2322 দ্বারা উপাস্যদেরকে বুঝানো হয়েছে। 


১." এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। 
২. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে । 
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আন্লাহ তাআ'লার উক্তিঃ তারা আল্লাহর যথোচিত মর্যাদা উপলব্ধি করে 
না। তারা এটা উপলব্ধি করলে এতো বড় শক্তিমান আল্লাহর সাথে এই 
নগণ্য ও তুচ্ছ মাখলুককে তারা শরীক করতো না, যাদের মাছি তাড়াবারও 
শক্তি নেই, যেমন মুশরিকদের মূর্তিগুলি। মহান আল্লাহ স্বীয় শক্তিতে 
অতুলনীয় | সমস্ত কিছু তিনি বিনা নমুনায় সৃষ্টি করেছেন। কারো কাছে তিনি 
সাহায্যও নেন নি। এবং কারো পরামর্শও গ্রহণ করেন নি। অতঃপর 
সবকিছুকে ধ্বংস করে তিনি এর চেয়েও বেশী সহজে পুনরায় সৃষ্টি করতে 
সক্ষম । তার পাকড়াও খুব কঠিন। তিনি প্রথমে সৃষ্টিকারী, পরে আবার 
সৃষ্টিকারী, রিযুকদাতা ও অসীম ক্ষমতার অধিকারী । সব কিছুই তার সামনে 
নত ৷ কেউই তার ইচ্ছা পরিবর্তন করতে পারে না, কেউই তার আদেশ লং! 
করতে পারে না। এমন কেউ নেই যে, তার শ্রেষ্ঠত্ব ও ক্ষমতার মুকাবিলা 
করে। তিনি একক ও মহাপরাক্রমশালী । 
৭৫। আল্লাহ ফেরেশতাদের মধ্য + = ./ br 

is iba, «I (Vo) 
হতে মনোনীত করেন বাণী বা S30 SEAT 
হক এবং মানুষের মধ্য হতেও; sill 23 J 55 


1 

আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্বষ্টা। 5 By S000 all 5 
৭৬। তাদের সন্মুখে ও পশ্চাতে যা el 2s (VN) 
কিছু আছে তিনি তা জানেন ৫7224, ০, ৪৪4? ০০ 
rs Ml a > by 

এবং সমস্ত বিষয় আল্লাহর নিকট + 2" তে; HS 


প্রত্যাবর্তিত হবে। 0D 


আল্লাহ তাআ’লা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি নিজের নির্ধারিত তকদীর জারি 
করা এবং নির্ধারিত শরীয়ত স্বীয় রাসূল (সঃ) পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্যে যে 
ফেরেশতাকে চান নিদিষ্ট করে নেন। অনুরূপভাবে তিনি লোকদের মধ্য হতে 
যাকে চান নবুওয়াতের পোষাক পরিয়ে দেন। তিনি বান্দাদের সমস্ত কথা শুনে 
থাকেন। এক একজন বান্দা তার আমলসহ তার দৃষ্টির মধ্যে রয়েছে। 
নবুওয়াত প্রাপ্তির যোগ্য পাত্র কে তা তিনি খুব ভালই জানেন । যেমন তিনি 
বলেনঃ 


{ 
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অর্থাৎ “রিসালাত লাভের যোগ্য পাত্র কে তা আল্লাহ খুব ভাল জানেন।” 


রাসূলদেরসামনেরও পিছনের খবর আল্লাহ রাখেন। তাদের কাছে তিনি কি 
পৌঁছালেন এবং তারা কি পৌছিয়ে দিলেন এ সব কিছু তার কাছে স্পষ্টভাবে 
প্রতীয়মান । যেমন তিনি বলেনঃ 


2234572 1/2 Luo Ir AB IIA 372 2) 


Ji iS 3) a F335 2 AS 


Ar 2797 L377 


হতে 1352 855.০ পৰ্যন্ত । 

অর্থাৎ তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তীর অদৃশ্যের জ্ঞান কারো নিকট 
প্রকাশ করেন না, তার মনোনীত রাসূল ব্যতীত । সেই ক্ষেত্রে আল্লাহ রাসূলের 
পৌঁছিয়ে দিয়েছেন কি না তা জানবার জন্যে; রাসূলদের নিকট যা আছে 
তা তার জ্ঞান গোচর এবং তিনি সমস্ত কিছুর বিস্তারিত হিসাব রাখেন।” 
(৭২৪ ২৬-২৮) 

সুতরাং মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূলদের রক্ষক । যা তাদের বলা হয় তার 
তিনি হিফাজতকারী । তিনি তাদের সাহায্যকারী যেমন তিনি বলেনঃ 
ites Sr J Ee f ন EL 

অর্থাৎ “হে রাসূল (সঃ) তোমার নিকট তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে 
যা কিছু অবতীর্ণ করা হয় তা তুমি (মানুষের কাছে) পৌঁছিয়ে দাও, আর তা 
যদি না কর তবে তুমি তার রিসালাত পৌছিয়ে দিলে না, এবং জেনে রেখো 
যে, আল্লাহ্‌ তোমাকে মানুষ (এর অনিষ্ট) হতে রক্ষা করবেন।” (৫ঃ ৬৭) 


*মিনগণ! তোমরা রুকু’ 24] 722.9 7৮ 871 
bia i Ll EDEL (VV) 
কর, দা কর এবং তে j STOPS METAB a Se 
প্রতিপালকের ইবাদত কর ও 31) ১০১৫০!) 5)! 


id L272, 
সৎকর্ম কর যাতে সফলকাম £47 ?] ES AEE eg 
হতে পার। 2 /723,22 

Oy 


(শাফেঈ মাযহাব মতে সিজদাহ) 
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sy 

৭৮। এবং জিহাদ কর আল্লাহর - ED EE 
পথে যেভাবে জিহাদ করা LR Les 0 
উচিত; তিনি তোমাদেরকে 575 2 4 
মনোনীত করেছেন । তিনি HE SIO 
দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের 2 yA ls Is 
উপর কোন কঠোরতা আরোপ ge ar 22 EE Be 
করেন নাই; এটা তোমাদের ** ) HE sf 
পিতা ইবরাহীমের (আঃ) (eRe ৰ ye ls tl ৰ 
মিল্লাত; তিনি পূর্বে তোমাদের » {223 5 
নামকরণ করেছেন ‘মুসলিম’ J IE 
এবং এই কিতাবেও; যাতে +296/2257/ ৯» 
MEN St on aE MEE 

স্বরূপ হয় এবং তোমরা ££ I 

লান্ধী ববূপ হও মানব জাতির 7 i b 
জন্যে; সুতরাং তোমরা নামায ne eG 
কায়েম কর, যাকাত দাও এবং 
আল্লাহকে অবলম্বন কর; RICE ns 
তিনিই তোমাদের অভিভাবক, 2 ba 27 72 
কত উত্তম অভিভাবক এবং A TF 
কত টত্তম সাহায্যকারী তিনি । eA 


এই দ্বিতীয় সিজ্দাটির ব্যাপারে দু'টি উক্তি রয়েছে প্রথম সিজ্দার 
জায়গায় আমরা এ হাদীসটি বর্ণনা করেছি যাতে রয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “সূরায়ে ‘হাজ্জ'কে দুটি সিজদার মাধ্যমে ফযীলত দান করা 
হয়েছে । যারা এ দুটো সিজ্দা করে না তারা যেন এই আয়াতটি না পড়ে ৷” 

আল্লাহ তাআ'’লা রুকু’ সিজ্দা, ইবাদত ও সৎকর্মের হুকুম করার পর 
বলছেনঃ তোমরা তোমাদের জান, মাল ও কথা দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ কর 
এবং যেভাবে জিহাদ করা উচিত সেভাবেই কর । যেমন তিনি বলেছেনঃ 
85824%। “তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যেভাবে ভয় করা উচিত ৷” 

তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। অন্যান্য উম্মত বর্গের উপর তিনি 
তোমাদেরকে মর্যাদা দান করেছেন। পূর্ণ রাসূল (সঃ) ও পূর্ণ শরীয়ত দানের 
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মাধ্যমে তোমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। তোমাদেরকে তিনি সহজ এবং 
উত্তম দ্বীন প্রদান করেছেন। এমন আহকাম তোমাদের উপর রাখেন নাই যা 
পালন করা তোমাদের পক্ষে কঠিন। এমন বোঝা তিনি তোমাদের উপর 
চাপিয়ে দেন নাই যা বহন করা তোমাদের সাধ্যাতিত ৷ 


‘আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সঃ) তার বান্দা ও রাসূল’ 
এ দ:টি সাক্ষ্য দানের পর ইসলামের সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ রুকন হচ্ছে 
নামায। বাড়ীতে অবস্থানকালে চার রাকআত বিশিষ্ট ফরয নামায চার 
রাকআতই পড়তে হয়। আর সফরে থাকাকালে চার রাকআতের স্থলে 
দু'রাকআত পড়ার নির্দেশ রয়েছে। ভয়ের নামায তো হাদীস অনুযায়ী মাত্র 
এক রাকআত পড়ার হুকুম আছে। ওটাও আবার পায়ে হেঁটে বা সওয়ারীর 
উপর এবং কিবলামুখী হয়ে হোক কিংবা কিবলার দিকে মুখ না হোক । সফরের 
নফল নামাযেরও অনুরূপ হুকুম আছে যে, সওয়ারীর মুখ যেদিকেই থাক না 
কেন নামায হয়ে যাবে। রুগু ব্যক্তি বসে নামায পড়তে পারে এবং বসে না 
পারলে শুয়েও পড়তে পারে। অন্যান্য ফরয ও ওয়াজিব গুলোকেও মহান 
আল্লাহ সহজ সাধ্য করেছেন। এজন্যেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলতেনঃ “আমি 
একনিষ্ঠ ও খুবই সহজ দ্বীন নিয়ে প্রেরিত হয়েছি। 

রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন হযরত মুআ’য (রাঃ) এবং হযরত আবু মূসাকে 
(রাঃ) ইয়ামনের আমীর নিযুক্ত করে পাঠান তখন তাদেরকে উপদেশ 
দিয়েছিলেনঃ “তোমরা (জনগণকে) সুসংবাদ দেবে, তাদের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি 
করবে না এবং এমন কাজের হুকুম করবে যা পালন করা তাদের পক্ষে সহজ 
সাধ্য হয়, কঠিন না হয়।” এই বিষয় সম্পর্কীয় বহু হাদীস রয়েছে। হযরত 
ইবনু আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতের নিম্নরূপ তাফসীরই করেছেনঃ 

“তোমাদের দ্বীনে কোন সংকীৰ্ণতা কঠোরতা নেই ৷” ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) 
বলেনযে, £4) এর ০ উপর ত, বা যবর দেয়া হয়েছে 
2% £ 35 42 হিসেবে । এটা যেন ১5 55.7 এইরূপ ছিল। 


আবার 134১) কে উত্য মেনে নিয়ে এ কে ওর ee 
হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। এই অবস্থায় এটা 2-25 £১ এই 


আয়াতের মত হয়ে যাবে। 
মহান আল্লাহর উক্তিঃ তিনি পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন ‘মুসলিম’ । 
অর্থাৎ আল্লাহ তাআ'লা হযরত ইবরাহীমেরও (আঃ) পূর্বে ‘মুসলিম’ নামকরণ 
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করেন। কেননা, তার প্রার্থনা ছিলঃ “হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে 
(দু'জন অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (আঃ) এবং 
আমাদের সন্তানদের মধ্য হতে একটি দলকে ‘মুসলিম’ বানিয়ে দিন” কিন্তু 
ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বলেন এই উক্তিটি সঠিক বলে বিবেচিত হচ্ছে না 
যে, “পূর্বে দ্বারা হযরত ইবরাহীমের (আঃ) পূর্বে বুঝানো হয়েছে। কেননা 
এটা প্ৰকাশমান যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) এই উম্মতের নাম এই কুরআনে 
‘মুসলিম’ রাখেন নাই । তাহলে “পূর্বে দ্বারা অর্থ হবেঃ পূর্ববর্তী কিতাব সমূহে, 
যিকুরে এবং এই পবিত্র শেষ কিতাবে” হযরত মুজাহিদ (রঃ) প্রভৃতি 
গুরুজনেরও উক্তি এটাই । আর এটা সঠিকও বটে কেননা ইতিপূর্বে এই 
উন্মতের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। এবং তাদের দ্বীন সহজ হওয়ার 
কথা বলা হয়েছে। অতঃপর এই দ্বীনের প্রতি আরো বেশী আকর্ষণ সৃষ্টি করার 
জন্যে বলা হচ্ছেঃ এটা হলো এ দ্বীন যা হযরত ইবরাহীম (আঃ) আনয়ন 
করেছিলেন। 


এরপর এই উম্মতের বুযু্গীর জন্যে এবং তাদেরকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে 
মহান আল্লাহ বলেনঃ তোমাদের বর্ণনা আমার পূর্ববর্তী কিতাব সমূহেও ছিল। 
যুগ যুগ ধরে নবীদের (আঃ) আসমানী কিতাবসমূহে তোমাদের আলোচনা 
হতে থেকেছে । পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের পাঠকরা তোমাদের সম্পর্কে পূর্ণ 
ওয়াকিফহাল। সুতরাং এই কুরআনের পূর্বে এবং এই কুরআনেও তোমাদের 
নাম ‘মুসলিম’ । আর এই নামকরণ করেছেন স্বয়ং আল্লাহ । 

হযরত হা'রিস আশ্আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি অজ্ঞতার দাবী এখনও করে (অর্থাৎ বাপ-দাদার উপর 
এবং বংশের উপর গর্ব প্রকাশ করে; আর অন্যান্য মুসলমানদেরকে ইতর ও 
তুচ্ছ জ্ঞান করে) সে জাহান্রামের ইন্ধন” তখন একটি লোক জিজ্ঞেস করেঃ 
“হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যদিও সে রোযা রাখে ও নামায পড়ে (তবুও 
কি)?’ উত্তরে তিনি বলেনঃ “হা ,হা’। যদিও সে রোযাদার হয় এবং 
নামাযীও হয় (তবুও সে জাহান্নামের ইন্ধন হবে) ৷” সুতরাং আল্লাহ তাআ'লা 
তোমাদের যে নাম রেখেছেন সেই নামেই ডাকো । তা হলো ‘মুসলেমীন', 
“মুমিনীন' এবং ইবাদুল্লাহ' ৷” > সূরায়ে বাকারার %.... 13328126 EL 
aR elon SE GE a AE RE ATR 


১. ইমাম নাসাঈ (রঃ) এই আয়াতের তাফসীরে এ হাদীসটি আনয়ন করেছেন। 
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মহান আল্লাহর উক্তিঃ আমি তোমাদেরকে ন্যায়পরায়ণ এবং উত্তম উন্মত এ 
জন্যেই বানিয়েছি এবং এজন্যেই আমি তোমাদের সুখ্যাতি অন্যান্য সমস্ত 
উম্মতের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছি যাতে তোমরা কিয়ামতের দিন মানব জাতির 
জন্যে সাক্ষীস্বরূপ হও । পূর্ববর্তী সমস্ত উম্মত উম্মতে মুহাম্মদীর (সঃ) শ্রেষ্ঠত্ব 
ও মর্যাদা স্বীকার করবে। এই উম্মত সমস্ত উম্মতের উপর নেতৃত্ব লাভ 
করেছে। এই জন্যেই এই উম্মতের সাক্ষ্য অন্যান্য উম্মত বর্গের উপর ধর্তব্য 
হবে। তাদের সাক্ষ্য হবে এটাই যে, পূর্ববর্তী উম্মত বর্গের কাছে তাদের 
নবীরা (আঃ) আল্লাহর পয়গাম পৌছিয়ে দিয়েছিলেন। আর এই উম্মতের 
উপর স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাক্ষ্য প্রদান করবেন যে, তিনি তাদের কাছে 
আল্লাহর দ্বীন পৌছিয়ে দিয়েছেন এবং রিসালাতের দায়িত্ব তিনি পূর্ণভাবে 
পালন করেছেন। এই ব্যাপারে যতপগ্ডলি হাদীস রয়েছে এবং যত কিছু 
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৯ 55551 (২৪ ১৪৩) এই আয়াতের তাফসীরে লিখে এসেছি। 
সুতরাং এখানে পুনরাবৃক্তির কোন প্রয়োজন নেই । সেখানে আমরা হযরত নূহ 
(আঃ) এবং তার উম্মতের ঘটনাও বর্ণনা করেছি। 

আল্লাহ তাআ'লার উক্তি সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও 
এবং আল্লাহকে অবলম্বন কর! অর্থাৎ এত বড় নিয়ামতের অধিকারী যিনি 
তোমাদেরকে করেছেন তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তোমাদের একান্ত কর্তব্য । 
এর পন্থা এই যে, আল্লাহ তাআ*লা তোমাদের উপর যা কিছ্কু ফরয করেছেন 
তা অতি আগ্রহের সাথে খুশী মনে তোমরা পালন কর ৷ বিশেষ করে নামায ও 
যাকাতের প্রতি পূর্ণ মনোযোগী হবে। আল্লাহ তাআ'’লা যা কিছু ওয়াজিব 
করেছেন তা আস্তুরিক মুহাববতের সাথে পালন কর যা কিছু তিনি হারাম 
করেছেন তার কাছেও যেয়ো না । সুতরাং নামায, যা নির্ভেজাল আল্লাহরই 
জন্যে এবং যাকাত, যার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত ছাড়াও তাঁর সৃষ্টজীবের 
প্রতিও ইহসান করা হয়, ধনী লোকেরা তাদের মালের একটা অংশ সন্তুষ্ট 
চিত্তে দরিদ্রদেরকে দান করে, এতে তাদের কাজ চলে, মনে তৃপ্তি আসে৷ 
এতেও মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সহজ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অংশও কম 
এবং বছরে মাত্র একবার । 
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Yh ES (৯৪ ৬০) এই আয়াতের তাফসীরে আমরা বর্ণনা করে দিয়েছি । 


আল্লাহ তাবারাকা ওয়াতাআ’লা বলেনঃ আল্লাহকে অবলম্বন কর । তার 
উপর পূর্ণ ভরসা রাখো । তোমাদের সমস্ত কাজে তার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা 
কর। সব সময় তার উপরই নির্ভর কর। তারই সাহায্য সহায়তা ও পৃষ্ঠ 
পোষকতার প্রতি দৃষ্টি রাখো । 


মহামহিমান্বিত আল্লাহর উক্তিঃ তিনিই তোমাদের অভিভাবক ৷ তিনিই 
তোমাদের রক্ষক। তিনিই তোমাদের সহায়ক। তোমাদেরকে তোমাদের 
শত্রুদের উপর বিজয় দানকারী তিনিই । তিনিই সর্বোত্তম অভিভাবক । তিনি 
যার অভিভাবক হন, তার আর কোন অভিভাবকের প্রয়োজন নেই । সর্বোত্তম 
সাহায্যকারী তিনিই ৷ দুনিয়ার সবাই যদি শত্রু হয়ে যায় তাতেও কোন যায় 
আসে না। সবারই উপর তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি সবচেয়ে বেশী 
শক্তিশালী । 


মুসনাদে ইবনু আবি হা‘তিমে হযরত ওয়াহীব ইবনু অর্দ (রাঃ) হতে 
বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআ'’লা বলেনঃ “হে ইবনু আদম! তোমার 
ক্রোধের সময় তুমি আমাকে স্মরণ করো, তা হলে আমিও আমার ক্রোধের 
সময় তোমাকে ক্ষমা করে দেবো । আর যাদের উপর আমার শাস্তি অবতীর্ণ 
হবে তাদের মধ্য থেকে আমি তোমাকে রক্ষা করবো ৷ ধ্বংস প্রাপ্তদের সাথে 
আমি তোমাকে ধ্বংস করবো না । হে আদম সন্তান! যখন তোমার উপর যুলুম 
করা হয় তখন তুমি ধৈর্য ধারণ কর, আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর এবং আমার 
সাহায্যের উপর ভরসা রাখো ও আমার সাহায্যের উপর সন্তুষ্ট থাকো । জেনে 
রেখো যে, তুমি তোমার নিজেকে সাহায্য করবে এর চেয়ে আমিই তোমাকে 
সাহায্য করবো এটাই উত্তম।” এ সব ব্যাপারে সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের 
অধিকারী একমাত্র আল্লাহ । 
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